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প্রবেদন। 

শক্তিলাধনা কি, রসতত্ব কি, ধর্মজিজ।হ্‌ ব)ক্িগণের হৃদয়ে এই তন্বের 
উদয় হয় ;_-জগতে শক্তি আর রন । রমের পিগাঁসা-রসের আকুলতা৷ জীবের 
প্রণে প্রাণে । কেবল জীব কেন, _কুম ফুটিয়। রূপেরসে কাটিতে থাকে; 
বৃক্ষের নবীন শ্ঠামপত্রকুপ্রে রূপ আর রস। পৃথিবীময় এই রাপ আর রমের 
বৈচিত্রযলীলা। স্বর্গ মর্তা এই রূপ আর রলের অচ্ছেদা বন্ধনে ব।ধা | কোকি- 
লের্‌ সুর সেই রূপ জর রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল নেই 
রূপ রসের স্রিদ্বশ্থস, নৈশ গগনে দিগস্তব্য।পী সঙ্গীতময় মাধুধা-_ সেই রূপ আর 
রনের জীবন্ত মর্ত্যলীল!। রূপ শক্তি ব্রীড়া__রসের সখের নামান্তর। ক।জেই 
তন্ববিদের বিশ্লেষণ__ধার্টিকের প্রাণের অনুসন্ধ।ন এ শক্তি আর রসের দিকে । 

জগতে অতি সামান্ঠ একটি তত্বের অনুসন্ধ'ন করিতে জীবনব্যাপী অধ্য- 
বদায়ের প্রয়োজন । কিন্তু ভারতের নৃব্যুগে দেবকল্প খধিগণ যোগের হথমহান্‌ 
পর্বতশূঙ্গে অধিরোহণ পূর্বক জনের দীপ্ত-বঙ্ছি প্রজ্বলিত করিয়। লইয়া বে 
সদ্ধান করিয়াছিলেন, তাহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও দে 
তন্বের অনুসন্ধ।ন প্রাপ্ত হই কিন্ত তাহাচেও কিঞ্চিৎ সাধনা-স।পেক্ষ,__ 
সেই সাধন। কি প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে সহজে 
আয়ত্ত করা যায়, কি প্রক।রে প্রকৃতির-ব।সনা-বাহ্র বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয় 
যায়, সফি. কারে রমের তত্ব সমাক অবগত হইয়া রসের ভাগুনিংস্ত 
দূরধারায় স্বলিতকণ্ জীবের প্রাণ স্থশীতল হয়,_তাহার সাধনতত্ব এই গ্র্থে 
বর্ণন। করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

এস্থলে বল। কর্তবা যে, এই ব্যপার সম্পূর্ণ গুরুর নিকটে অবস্থিত খ|কি়! 
শিক্ষ/করপ-সাঁপেক্ষ ; যতদূর পারিয়ছি--উপদেশস্বার| তাহ! বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি । বিষয় দুরূহ,-কতদূর সহজবোধ্য হইয়াছে, জানি না। আরও 
এক কথা এই যে,_-এ পথের পথিক ভিন্ন এ তত্ব হদয়ঙ্গম কর! কিছু কঠিন। 


ভগবানের কৃপাই ইহা বুখিবার সৌপান। ইতি 


১৫ই ধরলে ) জীশ্বরেন্্রমোহন ভট্টুচা্য । 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 
২৯, 


দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থুরেন্ত্রমোহন ভ্টীচার্ষা মহাশয়ের 
লখনী-প্রহ্ুত “রসতত্ব ও শক্তি-সাধনার” দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত 
প্রচারিত হইল। এত অন্ন দিনের মধ্যে ইহা যে সাধারণের 
খদয়গ্রাহী ও আদরণীয় হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা 
করি নাই । 
ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ৬হরিদান নন্দনের 
দ্বারা . প্রকাশিত হয়। তাহার মৃত্রার পর আমরা তদীয় 
প্রকাশিত গ্রন্থাদি এবং মুদ্রাঙ্গণ যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য 
উচিত মূলো ক্রয় করিয়া রীতিমত রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছি। 
এক্ষণে আমরা তাহার স্থত্বে সত্বাধিকারী হইয়া এই দ্বিতীয় 
সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম । 


এচ্‌, ডি, মান্না এড কোং, 
| প্রকাশক ও স্বৰবাধিকারী। 


সূচিপত্র । 
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শিষ্য । ধর্মের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি,_ 
অনেক তত্বময়ী কথার মধুর বঙ্কার কর্ণে প্রবেশ করিয়া 
প্রাণের আরাম প্রদান করিয়াছে । জগতের সমস্ত সম্প্রদায়, 
সমস্ত মনীষী, সমুদায় ধর্মবাজক আপন আপন মত, আপন 
আপন ধর্মকাহিনীর শান্ত মধুর প্রোজ্জল ব্যাখ্যা করিয়া 
মানবনৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন । মনে লয়, গঙ্গ৷ ও যমুনার 
কুলুকুলুধবনি, বিহঙ্গনিচয়ের প্রভাতী বন্দনা এবং সাম্বং 
সঙ্গীত ধর্মেরই মহিমা-গাথা গাহিতে ব্যস্ত; এবং অবনীর্তে” 
মন্ুষ্যের প্রাণ ও মন্ুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি 
বুঝি ধর্ম ব্যাখ্যার পরম পবিত্র ভাব লইয়াই নিশিঘিন 


সার্বভৌম ধর্ম [১ম অঃ 


ব্স্ত ও বিভিন্নভাবে বুঝাইয়৷ দিতেছে। কিন্তু আপনার 
চরণে শত শত প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
ধর্মের কি সার্বতৌমিকতা নাই? যদি থাকে, তাহাই 
আমাকে বলুন। 
. গুরু? তোমার হদয়ে জ্ঞানের জ্যোতি যে উত্তরোত্তর 
বর্ধিত হইতেছে, এবং জড়বিজ্ঞান-শিক্ষা-দৃপ্ত প্রাণে যে ধর্ষ্ের 
স্থুখ-পিপাঁস! ধীরে ধীরে ফুটিরা উঠিতেছে ; ইহা! অত্যন্ত 
আনন্দের বিষয় । কিন্তু তুমি যে প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছ, 
ইহা তুমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে? আমি তোমাকে 
এতাবৎকাঁল যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার 
কোঁন স্থলেই সাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করি নাই। 

শিষ্য । আমার মনে হয়, আপনি যে ভাবে ধর্মাচরণের 
পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হিন্দু ধর্মেরই পদ্ধতি- 
প্রক্রিয়া । 

গুরু। ধ্ন্দপ জ্ঞান করা, ভোমার পক্ষে মম্ূর্ণ তুম 
হইয়াছে। 
 শিশ্ত। কেন? 

তরু । আমি তোমাকে যে সকল পদ্ধতি-্রক্রিরার 
কথা বলিয়্াছিলাম, হিন্দুর অন্থঠিত ও আবিষ্কৃত হইলেও 
ভা সকলেরই গ্রহণীয়, অবলম্বনীয়্ এবং অনুষ্ঠেয়। মানে কর, 
ইংরমনাতি তড়িার্তা বা টেলগরাফের নিয়ম ও প্রপারী 


»মপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-লাধন।। ৩ 


কি সেই সহজ ও সরল পদ্থা গ্রহণ করিলে অপরাধ হয়? 
হিন্দুগণও সাধনপথের অনেক সহজ ও সরল উপায় 
এ্াবিফার করিয়াছেন, আমি সেই উপায়গুলিরই কথা 
ধলিয়া দিয়াছি__তাহা! সকল জাতিই, সকল বর্ণই গ্রহণ, 
করিতে পারেন, তাহাতে কোন দৌষ হয় বলিয়া বিবেচন! 
করি না। 

শি্ষ। দোষ না হইতে পারে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাব! 
করিতেছি, ধর্ম সাম্প্রনায়িকতা গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ কেন? 
ধর্ম শব ধু ধাতু হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। ধু ধাতুর 
অর্থ ধারণ করা। ধাত্বর্থে বুঝিতে পারি, লোকত্রয় ঝা 
জগত্রয় যাহাতে ধৃত বা নেহিত, তাহাকেই ধর্ম বলে। 
অথবা লোকসকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই 
ধর্ম। আমি অবশ্ত লোক অর্থে জীব লোক, মনুষ্য লোক, ' 
দেবলোক প্রভৃতি সকল লোকের কথাই বলিয়াছি। 

গুরু। কেবল লোক সকল কেন, মহদাদি অধু পর্য্য্ত 
ভূবনত্রয়ে যাহা কিছুর সম্ভাবনা আছে, তৎসমস্তই ধর্ের 
দ্বারা রক্ষিত, ধৃত ও পরিচালিত। ধর্মহ জগত্যন্ত্রের * 
যস্ত্রী,__ধর্নহি সুখের উপায়। ধর্মের জন্যই জাগতিক পদার্থের 
আকুল-আঁক জ্ষার ছুটাছুটি। 

শিষ্য । যদি তাহাই হয়, তবে ধর্ম সকলেরই এক 
নছে কেন? তবে লমস্ত জগৎ জুড়িয়। সাম্প্রদায়িকতার 
এ বিদ্বে-কোলাহল উখিত হয় কেন? ধর্ম এবং ধর্শেযর 
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উদ্দেস্ত খন সকলেরই সমান, তখন ধর্ম কি এক প্রকারের 
, হইলে ভাল হইত না? 

গুরু । ধর্ম একই প্রকারের-_সাঁধন-পথ বিভিন্ন। 
জীবমাত্রেরই শরীর পোষণার্থ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুত, 
ব্যোম প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক পদধর্থের প্রয়োজন। সকলেই 
প্র দকল দ্রব্য শরীর বক্ার্থ নিত্য নিত্য গ্রহণ করিতেছে । 
তবে আরণ্য হিংশ্র জন্ততে রক্ত-মাংসময় জীবদেহ ভক্ষণে, 
নিরামিষাশী জন্তগণ তৃণগুল্াদি ভক্ষণে, মন্ুষ্যসমাজের কোন 
কোন সমাজস্থ লোক ত্বৃত ময়দা, কোঁন কোন সমাজের লোক 
মতম্ত মাংস, কোন কোন সমাজের লোক অর্দপন্ক ফল মূল, 
কোন কোন সমাজের লোক মিশ্রিত পদার্থোৎপন্ন আহারীয় 
ভক্ষণে খর পাঞ্চভৌতিক পদার্থ শরীরে পূরণ করিয়া 
থাকে । সকলেরই উদ্দেস্ত এক হইলেও যেমন তাহা! 
পরিপূরণের পন্থা বা উপায-প্রণালী বিভিন্ন, তন্্রপ ধর্মের 
উদ্ো্ত. এক হইলেও তাহার সাধন-প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের 
হইয়াছে । 

শিশ্য। এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। 

গুরু । কি বুঝিতে পার নাই, বল? ৃ 

শিষ্য । আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আমার 
বলিবার প্রণালীদোষে ধোধ হয়, তাহ! ভাল করিয়া বলা 
হয় নাই--কাজেই আপনি তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। 
“আমার বক্তব্য এই যে, ধর্ম কি সকলের পক্ষেই এক নহে? 
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গুরু। তুমি এখনও বোধ হয়, কথাটা! পরিষ্কার করিয়া 
বলিতে পার নাই। আমার বোধ হয়, তোমার জিজ্ঞান্ত এই 
যে,ধর্ম সকলেরই এক কি না, ধর্ম সাধনার আবশ্তকতা 
সকলেরই সমান কি ন1? | 

শিষ্া। হা,__স্থুলতঃ উহাই। 

গুরু । আমি বলিব, ভূঃ ভূবঃ ম্বঃ অর্থাৎ মর্ত্যলোৌক, 
পিতলোক ও দেবলোক ; এই ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থেরই 
ধর্ম এক, এবং সাধনার আবশ্তকত! সকলেরই সমান। 

শিষ্য। কথাটা অনেক সোজা হইয়া আসিয়াছে। 
দেবতাগণের ধর্ম যাহা, মানুষেরও ধর্ম কি তাহাই? 

গুরু। হা। 

শিষ্য । মানুষের ধর্ম যাহা,_-পণ্ুর ধর্মও কি তাহাই? 

গুরু। হ1। | 

শিষ্য । পশুর ধর্ম যাহা, বুক্ষাদি উত্ভিদগণের ধর্ম 
কি তাহাই? 

গুরু। হ£া। 

শিশ্ত। উত্তিদাদির ধর্ম যাহা, পৃথিবীর জড় পদার্থের 
অর্থাৎ এ ঘটা বাটা মৃতপিও, বানুকাকণ। উহাদিগের 
ধর্মও কি তাহাই? 

গুরু । £া। 

শিত্য। কথাটা অতি ভরয়ঙ্করী। 

গরু। কেন? 
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রী দেবতার ধর্ম, মানুষের ধর্ম, কীটপতঙ্গ রম, 
_ উত্ভিদের ধর্ম, জড়পিণ্ডের ধর্ম-সকলেরই এক ধর্ম, ইহা 
অতি ভয়ঙ্করী কথা নহে কি? দেবতাদের বিষয় প্রত্যক্ষ 
অবগত নহি,-মানুষের কথাই ধরিয়া লউন,__মানুষের 
ধর্ম যাহা, ইতর জীবের ধর্মও “কি তাহা? ইতর জীবের 
ধর্মভান আদৌ নাই। কাট পতঙ্গ উদ্ভিদ বা জড়- 
পিগাদির কথাত দুরম্থ। পণুদিগের ধর্মজ্ঞান নাই, 
মানুষের আছে, তাই মানুষ পণ্ড হইতে উচ্চ। আপনি 
কি কথা বলিলেন, আনি বুঝিতে পারিলাম না। 
গুরু। মানুষের, ধর্মন্তান আছে বলিয়া মানুষ পঞ্ 
হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের ধর্ম আছে, ধর্ম জ্ঞান আছে,_- 
আঁর পণ্ড পক্ষ্যাদির ধর্ম আছে, ধর্ম জ্ঞান নাই। উত্ভি- 
দাদিরও ধর্ম আছে, ধর্্'ন নাই । জঢ়পিগাদিরও তাহাই,__ 
ধর্ম আছে, ধর্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু মনু হইলেই যে, 
তাহার ধর্ম জ্ঞান আছে, একথাও সর্বত্র সত্য নহে। 
বনে জঙ্গলে বা অনেক অপভ্য দেশে এমন মানুব আছে, 
যাহীরা ধর্ম কি, তাহা জানে না, বা কোন প্রকারেই 
ধর্মের আলোচনা! বা মাধনা করে না, পশুর স্তায় 
আহার মৈথুন ভয় নিদ্রা লইয়াই জাবনের গণাদিন কয়টা 
কাটাইয়৷ দেয়। সভ্য সমাজেও মানুষ জন্িয়াই ধর্মজ্ঞান 
লাভ করে না,_এমন কি অনেকে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াও-- 
সভ্য সমাজে থাকিয়াও ধর্মের দিক্‌ দিয়া ঘেঁসে না। 
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তাহাদের কি ধর্ম নাই? ধর্ম আছে, কিন্ত ধর্ম জ্ঞান 
'নাই। তবে কথ এই যে, মানুষ জীবস্থষ্টির চর- 
মোরতি,_ধর্থ সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানুষ জন্ম 
জন্মান্তরের অনুশীলন-বলে ধর্ম জ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধন- 
পথে অগ্রসর হইয়া! পড়ে। অন্যান্ত জীবদেহে সাধনার 
উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে; চেষ্টা 
করিলে সহজেই ধর্ম সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে, 
অন্তান্ত জীব পারে না। কিন্তু তাহাদেরও ধর্ম আছে, 
তাহাদের ধর্মে, আর মানুষের ধর্মে প্রভেদ নাই। 

শি্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক হার্সাটন্পেন্সার প্রসৃতির 
মতে ক্রমবিবর্তনবাদে এক বিন্দু বালুকাকণ! মহ! মহীধরে 
পরিণত হয়, বা মানুষ হইয়া জ্ঞানের অনন্ত জ্যোতি 
বিকীর্ণ করিয়া থাকে। 

গুরু। সে কুথা মন্দ কি? বালুকাকণার যে ধর্ম 
আছে, সেই ধর্ধ্ই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া! 
ক্রমবিবর্তনবাদেই বল, আর জন্মান্তরীয় উন্নতির পথেই 
বল, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বহু জন্মের পথ দিয়া মানুষে 
পরিণত করিবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? ধর্ম 
সকলেরই এক, ইহা নিশ্চন্ন জানিও। 

শিষ্য। ধর্শের আবশ্ঠকত। সকলেরই সমান, এ কথার 
উদ্দেশ্ত কি? 

গুরু। ঘখন সকলেরই ধর্ম আছে, তখন ধর্মের 
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সাধনারও আবশ্তকতা আছে বৈ কি। ধর্ম অর্থে নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ,_-যে সুখে ছুঃখের লেশমাত্রও নাই,--যাহাঁতে কেবলই 
আনন্দ, তাহাই ধর্মা। ধর্ম সকলেরই আছে, সেই ধর্ের 
পূর্ণ সাধনায় সুখের পৃর্ণতা। 

শিষ্য। যদি ভূবনত্রয়স্থ সমস্ত পদার্থেরই ধর্ম এক)-- 
তবে বিভিন্ন উপায়ে তাহার সাধন-পদ্ধতি কেন? একই 
প্রকারে তাহার সাধন-পদ্ধতি থাকিলেই হইত ? 

গুরু। তাহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? ক্ষিতি, 
অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আকাশ সকলেরই প্রয়োজন। খান্ত 
দ্বারা তাহার প্রধান অংশ দেহে সম্পূরণ হইয়া থাকে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন লোকে তাহা 
খাগ্ঘরূপে দেহে পূরণ করিয়া লয়,_আবার পূর্ণ যুবক 
তাহা যে উপায়ে আহার্ধ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে, শিশু 
তাহা পারে না। শিশুকে হয়ত স্তনের দ্বার কিন্বা তুলা 
ছারা তরল দুগ্ধ ধীরে ধীরে সেবন করাইতে হয়, যুবক 
কঠিনতর পদার্থ চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। 
সেইন্গপ ধর্ম-সাধনা সকলেরই প্রয়োজনীয় হইলেও এক- 
প্রকার সাধন-পদ্ধতিতে তাহার অন্ুশীগন করিতে পারে 
না। যে, ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে যাহাতে ধর্শ 
বলিঙ্কা একট! জিনিষ আছে, এমন সংস্কার লাভ করিতে 
পারে, সেই কাধ্যই করিয়া থাকে। যখা) বালিক। 
সেঁজুতি, যমপুকুর, পুরিপুকুর, গোকল, ধনগছান প্রভৃতি 
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ব্রত করে, দে কেবল ধর্ম আছে, তাহাই: বুঝিবার 
জন্য । তাঁহার কোমল হৃদয়ে ধর্মবীজ আরোপণের জন্ত। 
যুবতী অনন্ত ব্রত, দুর্বাষ্টমী ব্রত, অন্নদান ব্রত প্রভৃতি ব্রত 
করে--কর্্ফলে ধর্ম্জীবনের বৃদ্ধি করিবার জন্য । মানুষে 
দোল ছূর্গোৎসব পুজা অর্চনা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি করে, 
দেবশক্তি লাভ করিয়া জড়ত্বের হস্ত হইতে কথঞ্চিং 
রক্ষা পাইয়া ধন্ম্শক্তির বর্ধন জন্য । যোগী যোগসাধনা 
করেন, কর্মের সংস্কার-বীজ বিদগ্ধ করিয়া যোগের আগুণে 
জড়ত্ব গলাইয়া পুর্ণ চৈতন্ের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত,_ 
এইরুপে জগতে যত প্রকার ধর্শসাধনার পথই দেখিবে, 
অধিকার ভেদে, অবস্থা ভেদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর .হইবার 
জন্য। কোন ধর্মপথই নিরর্থক নহে। সকলেই পূর্ণ 
লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে । তবে কথা এই যে, 
ধন্মপদ্ধতি অনুসারে-_ধর্ম্বের সাধনানুদারে কেহ অনেকদুর 
অগ্রগামী হয়, কেহ বা অননদুরে থাকে। 

শিত্ত। তবেকি এমন কোন পথ নাই, এমন কোন 
সাধনার উপায় নাই--যে পথে গেলে, যে সাধনায় চিত্ত 
সমর্পণ করিলে, মানুষ পূর্ণবর্ম বা পূর্ণান্দ লাভ করিতে 
পারে? 

গুরু । হা, তা আছে বৈকি। 

শিগ্য। তবে সেই পথেই সকলেই যায় না কেন;-₹ 
সেই সাধন-পদ্ধতিই সকলে অবলম্বন. করে না কেন? 
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গুরু। মান্থুষের ইচ্ছা তাহাই। মানুষ ইচ্ছা করে, 
পূর্ণস্ধী হইতে। কেহই ইচ্ছা করে না, ছুঃখী হইব। 
কেহই ইচ্ছা করে না, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক এই ত্রিতাপানলে বিদগ্ধ হইব) কিন্তু কর্ম-ফল,__ 
কর্ম-সংস্কার মানুষকে কি সে নখের পথে, আনন্দের পথে 
সহজে যাইতে দেয়? সাধনক্ূপ পুরুষকারের বলে জীব 
এ সুখ, এ আনন্দ লাভ করিতে পারে। 

শিত্য। গীতার একটি শ্লোক আপনাকে স্মরণ করাইয়! 
দিতেছি,__ 

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো! বিগুণঃ পরধর্মমাৎ স্বনুষ্টিতাৎ। 
স্বধর্ম্ে নিধনং শ্রেক্সং পরধর্ম্ো! ভয়াবহঃ ॥ 
মভগবদগীতা-_ওয় অ+, ৩৫ শ্লোঃ। 

ইহার অর্থ এই যে--“সম্ক্‌ (ক্ন্রররূপে) অনুষ্ঠিত 
পরধন্মীপেক্ষা সদোষ স্বধর্শ শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, 
কিন্তু পরধর্্ম ভয়াবহ” আপনি বলিতেছেন, সকণেই-_ 
সকল জাতি, সকল ধর্মী, সকণ সম্প্রদায়, সকল জীবই 
পুরুষকারের বলে, এক সাধন-পথে গমন করিলে 
নির্মল আনন অর্থাৎ পুর্ণধর্ম লাভ করিতে গারে। 
শাস্ত্র বলিতেছেন, সদোষ স্বধন্ও শ্রেয়, কিন্ত স্ুন্দরানুষ্টিত 
পরধর্মও ভয়াবহ। তবে কি প্রকারে জীব, নিজ জাত্যুক্ত 
কা সম্প্রদায় অন্ুঠিত ধর্শ পরিত্যাগ করিয়া সেই. পুনে 
গমন করিতে পারে? 
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ওর গীতায় আর একটি শ্লোক আছে। দেই 
শ্লোকটি ১প্মরণ করিলে, তোমার সন্দেহ দুরীতৃত হইবে। 
নেক্লোকটি এই,_. 

সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্ো। মে ক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ 
প্রীমন্তগবদগীত1--১৮শ অত, ৬৬ শৌঃ। 

“তুমি সমস্ত ধর্ানুষ্টান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ 
হইতে বিমুক্ত কহিব।”-এই শ্লোকের দ্বারা কি তুমি 
বুঝিতে পারিলে না বে, ভগবানে আত্ম সমপিত হইবার 
মকলেরই অধিকার আছে। এবং সেই অধিকার লাভের 
এমন এক ন্ুপস্থা আছে, যাহাতে সর্বজীবেরই সমান 
অধিকার । জগতযন্ত্রী বুঝি কথাগুলি প্রত্যেক দেশের, 
প্রত্যেক পর্বতগান্রে, প্রত্যেক নদীবক্ষে, প্রত্যেক পৰ্র- 
রেখায়, প্রত্যেক নদী-ঝরণায় খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
তাই নিশিপদিবা সর্বত্র সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,__ 

প্তুমি সমস্ত ধর্ধানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
মামারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ 
ইতে-বিমুক্ত করিব।” 

মনে হয়, পাখীর কলক, সঙ্গীতের স্ুতীন, মলয়ার 
সুরভি নিশ্বাস, গঙ্কা-যমুনার কুনু কুলু গান, আর অনন্ত 
দাকাদশ জনক মর মাক! পরিবেষ্টিত নুধাংগুর সিশ্ধ- 
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প্রোজ্ছজল অনস্ত কৌমুদীরাশি বুঝি, প্র কথ! কয়টিই ভিন্ন 
“ভিন্ন ভাবে মনুষ্যকে বুঝাইয়া বলিতেছে,-- 

“তুমি সমস্ত ধন্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাগ 
হইতে বিমুক্ত করিব।” 

শিষ্য । কিন্তু কেমন করিয়া তাহার শরণাগত হইতে 
হয়, সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগই বাঁ কি,-তাহা! আমাকে 
বলুন? 

গুরু । ধর্মানুষ্ঠান কি, তাহ। তুমিই পুর্বে বলিয়াছ,__ 

শেয়ান্‌ স্বধর্জ্ো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ। 
শ্বধর্দ্দে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ 
প্মন্তগবদগীতা--৩য় অঠ ৩৫ শ্লো3। 

**সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ, 
স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধন্ম ভয়াবহ ।” 

আর একটি এই প্রকারের শ্লোক গীতাতে উক্ত হইয়াছে, 
সেটি তোমার ম্মরণ আছে কি? 

শিষ্ষ। আছে, বৈকি। 

খুরু। বল দেখি। 

শিষ্য । ই।, বলিতেছি,-- 

পরয়ান্‌ ন্বধর্ো। বিগুণ; পরধর্ন্াৎ হ্বমৃতিতাৎ। 
স্বভাবনিক্নতং কর্ণ কুর্বন্নাপ্লে[তি কিথিবম্‌॥ 


শমন্তগরদার্ঠী-_১৮ অঃ) ৪৭ শ্লৌঃ। 
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পসম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্খম অপেক্ষা অহন স্বধর্শই শ্রেষ্ঠ, 
কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্ানুষ্ঠান করিলে হঃখভোগ 
কবিতে হয় না ।” 
গুরু। তুমি পুর্বে যে শ্লোকটি বলিয়াছ, এবং 
এক্ষণে যে শ্লোকটি বলিতেছ, এঁ ছুইটি গ্লোকের আদি 
ও অস্তের কয়টি করিয়া শ্লোক পাঠ কর, তাহা হইলে 
তোমার পূর্বকার ও বর্তমান প্রশ্নের উত্তর তাহা দ্বারাই 
হইয়া যাইবে। শাস্ত্রের বিচার করিতে হইলে, মধ্যস্থলের 
একটিমাত্র শ্লোক তুলিয়! বলিলে, তাহার সমন্বয় করা 
যাইতে পারে না। 
শিষ্য | যে আজ্জা, তাহাও বলিতেছি, যে শ্লোকটি 
পড়িয়াছি, আগে তাহারই আস্মন্তের কয়েকটি শ্লোক বলি- 
জেছি_ 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেক্সনবানলি। 
প্রকৃতিং যাত্তি তৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিব্যতি ॥ ৬৪ ॥ 
ইত্ডিয়ন্তেক্টিয়ন্ার্থে রাগছেযৌ বাবস্থিতৌ ! 
তয়োর্ন বশম।গৃচ্ছেতৌ হাতত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥ 
শ্রেয়ান্‌ ধর্ম বিগুণঃ পরধর্থ।ৎ হ্বনুষিতাৎ। 
বধর্মে নিধনং শ্রেয়; গরধর্থো তয়াবহঃ | ৩৫ ॥ 


অর্জন উবাচ। . 


অথ কেন প্রযুক্ষোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষ: 
_. স্নি্ছন্নপি বাফের-বলাদির নিয়োজিত ॥ ৩৬:৪ 
(২) 
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প্ীভগবান্থ্বাচ । 
. ক্কাম এষ ক্রোধ এয রজে(গুণসমুস্তবঃ | . 
মহাশনে! মহাপাপ্য। বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণমূ ॥ ৩৭ ॥ 
ধূমেনাত্রিয়ত বহ্রির্ষধা দর্শে। মলেন চ। 
যথোহেন।বৃতো। গর্ভন্তখ। তেনেদ্মাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
আবৃতং জানমেতেন জ্ঞানিনো নিতাবৈরিণ। | 
কামরূপেণ কোস্তের ছুষ্প,রেণানলেন চ॥ ৩৯। 
ইত্রিয়াশি মনো বুক্ধিরনতধিষ্ানমূচ্যতে । 
এতৈর্বর্বিমোহয়ত্যেষ জঞানমাবৃভ দেছিলম্‌ ॥ ৪* ॥ 
তক্সাত্বমিক্তরিক্সাপ্যাদৌ নিয়ন্য ভরতর্ধভ । 
পাপ্যুনং প্রজহি হোনং আনবিজ্ঞানন।শনম্‌ ॥ ৪৯ ॥ 
উমস্তগবদক্গীতা-_ওয় অধ্যায়। 
পজ্ঞাঁনবান্‌ ব্যক্তিও স্বীয় ম্বভাবের অনুরূপ কর্্দ করিয়া 
থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অন্ধুবন্তা, 
তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে ? ৩৩ । 
প্রত্যেক ইন্ত্রিয়েরই স্ব ম্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও 
প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে, এঁ উভয়ই মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক, 
অতএব উহাদের বশবর্তী হইবে না। ৩৪। সম্যক্‌ (সুন্দর- 
রূপে) অনুষ্টিত পরধর্শাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ণা শ্রেষ্ঠ, স্বধর্শে 
নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ । ৩৫। অর্জুন কহিলেন» 
হে বাফেয়! পুরুষ 'ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে 
বলপূর্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে? ৩৬। -শ্রীভগবান্‌ 
কহিলেন, এই কমই: প্রতিহত. হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত 


১মপঃ] রদতত্ব ও শক্ষি-সাঁধন] ৷ ১৫ 


রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হপুরধীয় ও অস্তিগয় উঞ্জ. 
ইছাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। ৩৭ | : যেমন, 
ধৃম দ্বার! অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত 
থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । ৩৮1 
হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীগণের চিরবৈরী হুশ্পুরণীয় অনল- 
স্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ৩৯। ইন্জরি়, 
মন ও বুদ্ধি ইহার (কামের ) আবির্ভাব স্থান; এই কাম 
আশ্রয়ভূত ইন্দ্িয়াদি ছ্থারা জ্ঞানকে আচ্ছর করিয়া 
দেহিকে বিমোহিত করে। ৪* | হে ভরতর্ষত! অতএব 
তুমি অগ্রে ইন্দ্িযগণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনানী 
পাপরূপ কামকে বিনাশ কর । ৪১। 

গুরু। শ্লোকের মূল, এবং বঙ্গান্থবাদ উভয়ই পাঠ 
করিলে, কিন্তু তোমার পূর্বোধাপিত প্রঙ্ের উত্তর খুঁজিয়া 
পাইয়াছ কি? 

শিষা। সম্যক্‌ প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই? 

গুরু । তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, দ্বধর্ম্টে নিধনও ভাল, 
পরধর্ম ভয়াবহ, অতএব সকলেরই স্ব স্ব জাত্যুক্ত ব! 
সম্্রদায়োজ ধর্গ্রহণ করা! কর্তব্য, কিন্ত তোমারই প্রামাণ্য 
শ্লোকে, তোমারই প্রশ্নের নিরাশন করিয়া দিয়াছে, পুর্বোক্ত 
স্লোকগুলিতে স্পষ্ট হইতে অতি স্পষ্টতররূপে বল! হইয়াছে, 


* *ফালীগ্রস সিংহ মহোদয়ের আঙগুবাদ । 


১৬. সাকাঁভৌম ধন । [১ব অঃ. 
'মাঙ্ছুষের অস্থি-মজ্জায়, শুক্র-শোঁশিতে,. ভীবাত্মার খাদে 
খাদে--আর সংস্কারের গ্রশ্থিতে গ্রস্থিতে যজ্জমান। জগতটা: 
কামেরই খেলা, কামেই গড়া” সে কথা একটু পরেই 
বলিব, বর্তগানে কেবল এই জান যে, কামেই জগৎ--কিস্ত 
জীবকে শিব হইতে হইলে কামের, হস্ত হইতে উদ্ঠীয় লাত- 
করিতে হইবে৷ কায়েই দেহ গড়া, ফামেই ছুমি আমি, 
সেই কাম আবার প্রতি জনে স্বতন্ত্র, সুতরাং কামকে ক্ষয়- 
করিতে কার্যের আবশ্থাক ; "যাহার যেমস- কাম, তাহার 
তেমনষ্ই ধর্ম, ইহাই স্বধর্্ন। স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেও- 
বাহাছুরী--কিস্ত সেটা সহজ নহে, বরং আমি যে গুণে 
জন্মিয়াছি, যে কামে মজিয়াছি--তাহার ক্ষয় করিবার জন্য 
আমার সেই গুধোচিত কার্য করাই শ্রেয়ঃ। কামকে: 
রাম করিবার জন্যই স্বধপ্দানুষ্ঠানের প্রয়োজন । অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে যে শ্লোকটি বলিয়াছিলে, তাহার আতস্তস্তের কয়েকটি 
ক্লোক পাঠ করিলে কথাটা! আরও পরিফার.হুইয়া যাঁইবে। 
শিষ্য । যে আজ্ঞা, তাহাঁও পাঠ করিতেছি । 


ন তৃত্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেহু বাঁ পুনঃ। 

সন্বং প্রকৃতিলৈমু্কং যদেতিঃ স্াত্রিভিগপৈঃ॥ ৪, 
স্রাঙ্গণক্ষতিয়বিশাং শৃদ্রাণাং চ পরস্তপ। 

কর্ধাণি প্রবিতকানি ব্বভাবপ্রতবৈষ্ বণ: $১। 


১ম) রসতস্ব ও শক্তি-সাঁধন!। ১৭ 





শক! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেৰ চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্ভিক্যং ব্রহ্ধকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ &২। 
শীর্ধ্যং তেজোধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানহীশ্বরভা ব্চ ক্ষাত্রং কর্ণ শ্বভাবজমূ ॥ ৪৩1 
_ ক্কৃষি গোরক্ষ্যবাণিজাং বৈশ্যাকর্ম্ম ক্বভাবজম.। 
পরিচর্য্যাত্বকং কর্ম্ম শৃন্্স্তাপি স্বভ1বজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
স্বে স্থে কর্্গ্তিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্্মনিরত সিদ্ধি: যখ। বিন্দতি তচ্ছংণু॥ ৪৫ 
হত্ঃ প্রবৃত্ধিভূ তানাং যেন সর্ধবমিদং ততমূ। 
অকর্্মণাতমত্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ 
শ্রেয়াং স্বধর্ম্ো, বিগুণঃ পরধর্শাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কূর্বান্ীপ্রে।(তি কি্বিষম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
মহং করব কোত্বেয় সদোবমপি ন তাজেৎ। 
সর্ববারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ 
অনকবুদ্ধি; সর্বত্র জিতাস্মা! বিগতম্পৃহঃ ৷ 
নৈঘ্দ্য সিদ্ধিং পরমাং সঙ্গযাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 


সমভগবদগীতা_-২৮শ অধ্যায়। 


"পৃথিবী বা স্বর্গে এই (সত্ব, রজ্বঃ ও তম) ম্বভাবিক 
খধত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না1৪৭। 
হে পরস্তপ! এই স্বভাব-প্রভাব গুণত্রয় দ্বার ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রদিগের কর সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে 1৪২1 
শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব, ভ্ান, বিজ্ঞান ও 
আন্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্্ম। ৪২| 


১৮ সার্বতৌম ধর্ম । [ ১ম. 


শৌরধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরামুখতা, দান ও. 
ঈশ্বর ভাব, এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক বর্শা ।৪৩। 
কবি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য, এই কয়েকটি বৈশ্বের 
স্বাভাবিক কার্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূত্রজাতির 
স্বাভাবিক কর্মা। ৪৪ মনুষ্য স্ব স্ব কর্শানিরত হইয়া 
সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকে, এক্ষণে স্বকর্মনিরত ব্যক্তি'দগের 
যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫। যাহা হইতে 
সকলের প্রবৃত্তি প্রাছুূতত হইতেছে, ঘিনি এই বিশ্বংলারে 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম দ্বারা তাহাকে 
অচ্না করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । ৪৬। সম্যক্‌ 
অনুষ্ঠিত পরধর্মা অপেক্ষা, অঙ্গহীন স্বধ্দৃইি শ্রেষ্ঠ) কেননা, 
স্বভাববিহিত কার্যাহুষ্ঠান করিলে ছুঃখভোগ করিতে 
হয় না। 8৭| হেকোৌস্তেয়! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হছুতাশন 
সমাচ্ছন্ন থাকে, তত্রপ সমস্ত কর্মাই দোষ দ্বারা সংস্পৃ্ট 
আছে, অতএব স্বাভাবিক কাধ্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ 
পরিত্যাগ করি না। ৪৮। আসক্তি বিবর্জিত, জিতেরিয় ও 
স্পৃহশূন্ত মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ধ কর্ম নিবৃত্তিরূপ স্ব শুদ্ধি 
কর্ম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন । ৪৯। * 

গুরু। এখন তুমি বোধ হয়, উত্তমরূপেই বুঝিতে 
পারিয়াছ যে, মানুষ জন্মজন্মার্জিত যে সংস্কার লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাই মানুষের গুণরূপে প্রকাশ পায়, 

* ৮কালী প্রসন্ন (সংহ মহোদয়ের অনুবাদ । 





»ম্বপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ১৯ 


স্থল কথায় জম্মস্তরীয় কম্মফলই বর্তমান জীবনের গুণ,__ 
যাহার যেমন গুণ, তাহার তদ্রপ কর্মাসক্তি একান্ত সম্ভব; 
অতএব সেই আসক্তি বিনাশই জীবনের মুখ্য কাজ। 
গুণ দেহে থাকিলে, তাহার ক্রিয়া হইতেই হইবে। শশ্ত- 
বাজ মৃত্তিকা জল প্রাপ্ত হইলে অন্কুরিত না হইয়া থাঁকিবে 
কি প্রকারে? সেই কর্ধ-বীজের অস্কুরই জীবের স্বভাব-ধ্ম। 
স্বভাব-ধর্মান্থুসারে কাজ করিয়া! তাহাকে ক্ষয় না করিলে, 
সে, সময়ে সুবিধা পাইলেই অস্থুরিত হইবে, অতএব যে, 
যে গুণে জন্মিয়াছে--তাহাকে সেই গুণ বা ধর্মানুপারে কাজ 
করাই কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে--কেননা, ব্রাঙ্গ- 
ণাদির স্থ্দর ধর্ম হইলেও শৃত্রাদির ব্রহ্মণ্যধন্ম আচরণ 
করা কর্তব্য নহে, তাহাতে স্বগুণের ক্ষয় হয় না। স্বগুণের 
ক্ষয় না হইলে, তাহার ক্রিয়া এক সময়ে না এক সময়ে 
হইবেই হইবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কর্মবীজ। 


শিষ্য । এন্থলে তবে কি ধর্ম গুণ কে বুঝাইতেছে ? 
গুরু। স্থুলতঃ তাহাই। 


২০." কর্মাবীজ। [অঃ 
- শিষ্য। ধর্থের কত প্রকার অর্থ আছে? 
গুরু। ধর্মের অর্থ ধর্ম, ধর সুখের উপায়, ধর্ম পুর্ণ 
নঙ্গের পূর্ণপথ। যাহা আচরথ করিলে জীব সেই আনন্ধ- 
পথের পথিক হইতে পারে, তাহাই ধর্ম 
শিষ্য ।. স্বগুণ বা স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কার্ধ্য করিলে কি 
সেই আনন্দ-পথের পথিক হওয়া যায়? 
গুরু। যেমন দার্জিলিং গমন করিয়া, পর্বতের উপর 
পর্বত, ঝরণার গায়ে ঝরণাঁ, যৃক্ষের পাশে বৃক্ষ, স্তবকে 
স্তবকে কুম্থুম সঙ্জা, লতায় লতায় জড়াজড়ি, পাতায় পাতান়্ 
মিশামিশি গ্রতৃতি প্রকৃতির শ্বভাব-সৌনধ্্য সন্দর্শন করত 
আনন্দলাভ করিতে হইলে মান্থযকে সেখানে যাইবার 
জন্ প্রস্তুত হইতে হয়। "প্রথমে একখানি গাড়ী করিয়া 
রেল ষ্রেশনে যাইতে হইবে, তারপর রেলওয়ে গাড়ীতে গিয়া 
কত দেশ, কত নগর, কত গ্রাম, কত দীর্ঘ প্রান্তর, কত 
নদ নদী পার হইয়া দার্জিলিং পর্বতে উপস্থিত হইতে হয়, 
তন্রপ সে আনন্-পথের পধিক হইতে হইলেও জীবকে 
অনেক পথ, অনেক দেশ, অনেক গ্রাম নগর উত্তীর্ণ 
হইতে হয়। এই গ্রাম, নগর, পথ কি, তাহা বোধ হয় 
তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।--জন্মজন্মান্তরের কর্মবীজ বা 
সংস্কার, জড়ের আকর্ষণ,__তারপরে মায়া, মোহ কামনা 
প্রভৃতি। এইগুলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্তই স্থবর্ণোচিত্ব 
কর্্-করা, প্ররুষ্ট জ্ঞান লাভ করা, দেবদেবীর আয়াধনা 
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করা, বাগ যজ করা, যোগ 'সাধনা- কর!,_ফলতঃ, সকলই. 
সেই আনন্দধামে পুছিবার পথস্থরূপ1 নি 
'শিষ্য। স্বধর্শ প্রতিপালন করিয়াও যে লাভ, দেবদেবীর: 
আরাধনা করিলেও ফি সেই লাভ )১-এবং যোগ . সাধমাঁ 
করিলেও কি. তাহাই & . আমি শুনিয়াছি, যোগের দ্বারা 
মান্থিষ অতি শীপ্রই মুক্ি-পথের পথিক হইক্জা থাকে, বং 
আপনিও পুর্বে সে কথা বলিয়াছেন । 77 | 
গুরু 7 হান 
বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, আত্মার উন্নতির বেগ 
বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অগ্ল সময়ের মধ্যে সুক্তিলাত করাঁ- 
যাইতে পারে, তাহাই যোগের মুখ্য উদ্দেস্তা। অনস্ত শক্তি- 
ভাগার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা! বৃদ্ধ করিয়া, 
কিরূপে শীত মুক্তিলাভ হইবে ও একটু একটু করিয়া যত- 
দিন না সকল মানুষ মুক্ত হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা না 
করিতে হয়, যোগীরা তীহার যে সকল উপায় 'উন্তাবন 
করিয়াছেন, তাহাই যোগ। যোগী যোগের স্বারা, এক 
জন্মেই সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধারণ মান্য কোটী 
কোটা জন্মে যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া সুক্ত 
হইবে, তৎসমুদয়ই ভোগ করিয়া লন। বনু জন্মের কার্ধ্য 
টাহারা এক জন্মেই-সমাধা করিয়া লন। কেমন করিয়া সে 





* মধপ্রলীত “যোগ ও সাঁধন-রহণ্ড" নামক গ্রন্থে । 
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কার্যয সাধিত হয়, আহার তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে 


টা 
পরিহার, কর্শাবীজের বিনাশ ও ু্ণানন্দ লাভ করিবার 
পথে যাওয়া । মুসলমান বল, খৃষ্ীয়ান বল, জৈন বল, 


সিপিএ 


বৌদ্ধ বল, সকরেরই ধর্শের উন, নী হওয়া। সুখেই 
জীবের ইচ্ছা,_ন্ুখই জীবের আকাঙ্ষা। 

এমন পদার্থ জগতে ছুইটি মিলাইতে পারিবে না,--এমন 
জিনিঘ জগতে দুইটি খু'জিয়া গাইবে না, যাহার জন্ত ক্ষুত 
কীট হইতে জীব জগতের সর্বোচ্চ মানব পর্যযস্ত লালা- 
কিত,_কাম-কলুষিত প্রতারক হইতে তগবন্লিষ্ঠ মহাযোগী, 
পর্যন্ত, সম্ভোজাত শিশু হইতে স্থবির বৃদ্ধ পর্যযস্ত সকলেই 
এক বিষয়ের জন্ত লালায্মিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, 
ঘৃষঠীয়ান, সভ্য, অসত্য প্রভৃতি সর্কশ্রেণীর মানব, সর্বশ্রেণীর 
জীব-_দকলেই সমভাবে এক ভিন্ন দ্বিতীয় জিনিষের 
অনুসন্ধানে ফিরে না। সে জিনিম-নুখ। এই হুখের 
উপায়ই ধর্শ। 

শিশ্প। কেহ চুরী করিয়া ুখ পায়, .কেছ .মদ 
খাইয়া সুখী হয়, কেহ লোককে ঠকাইয়৷ নুখ লাভ 
করে, ৫েকহ দান করিয়া আপনাকে স্ুর্থী জান করে __ 
,স্থৃতরাং চুরী করা, মদ থাওয়া, লোকঠকা'ন, দান করা-.. 
এই সকল বিভিন্ন কার্ধা & সকল বিভিন্ন ব্যক্তির খের 
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উপায় ;--তবে কি চুরী করা, মদ খাওয়া, লোক ঠকান 
ধন্ম এবং দান করাও ধর্ম ? 
গুরু। ধর্ম বৈ কি। চোরের ধর্ম চুরী করা, 
গ্রতারকের ধর্শ লৌক ঠকান, মাতালের ধর্ত মদ খাওয়া, 
দাতার" ধর্ম দান করা--এরূপ কথাত সকলেই বলিয়! 
থাকে। খ্রগুলি উহাদিগের খুপ-ল্তরাং ধর্ম। এ 
গুণই কর্মবীজ। 
শিব্য। স্থখকি? 
গুরু। শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে,__ 
হুখং দবিদানিং ভ্রিবিধং শূণু মে ভরতর্ত! 
অভ্যাসা ্রমতে হত্র ছুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ॥ 
বত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেইমৃতোপমম্‌। 
তংস্থখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্বুদ্ধি প্রসাদজম্‌ | 
বিষয়েন্ট্রিরসংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজনং স্থৃতম্‌ ॥ 
যদগ্রে চাঙ্গুবন্ধে চ হখং মোহনমাত্বনঃ | 
নিপ্রালন্ত প্রমাদে।খং তত্ত। মসমুদাহৃতম্‌ ॥ 
্রমন্তগবদগীতা-_১৮শ অঃ, ৩৬-৩৯ ল্লোত। 


“হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে ত্রিবিধ স্থখ আমার নিকট 
শ্রবণ কর? যে সুখে অভ্যাসবশত;ঃ আসক্ত হইতে হয়, 
এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবমান হুইয়া থাকে ;-- 
(যাহা অগ্রে বিষের ভ্তায় ও পরিথামে অমৃতের ন্তায় 
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। প্রতীয়মান হয, এবং হার বি বুদ্ধির গত 
জন্মে, তাহা সাস্বিক বলিয়া! 'অভহিত হয়। বিষয় ও 
ইন্িয়াদির সংযোগবশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরি- 
শেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা! রাজস ন্ুখ। যে 
সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতেও আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা 
নিদ্রা, আলন্ত ও প্রমাদ হইতে সমুখিত হয়, তাহা 
_আমসিক।” ১ 
এই যে প্রিবিধ স্বুখের কথা শ্রবণ ডে সুখ, 
স্থখ হইতে বিভিন্ন ।__. যেমন .ছেলেমারুষ, মেয়েমান্ষ, 
যুবামানুষ, বুড়ামানুষ--এরূপ বলিলে, মানুষেরই অবস্থাস্তর 
বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষ একজন আছে বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়, তন্রপ সান্বিক সুখ, রাজসিক সুখ, ও তাম- 
দিক ম্বখ বলিলে, সুখ বলিয়া মনে পড়ে। সাত্বিক, 
তামসিক ও রাজসিক এগুলি সুখের বিশেষণ,-অতএব 
বিশেষণহীন শুধু বিশেষ্য নিরবচ্ছিন্ন সখ আছে। জগ- 
তের জীব সেই সুখের সন্ধানেই ব্যন্ত। সেই সুখের 
জন্যই লালাক্রিত, কিন্তু তৃষ্ঠর্ড জীব যেমন মরীচিকায় 
অলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আশয়, ও সুখের আভাদ 
পাইলেও সকলে তন্্রপ ধাবিত হয় । জীবমাত্রেই স্ুখস্পৃহার : 
অধীন। দাতা নুখেরই জন্ত দান করিতেছে, গ্রহীভাও দুখেরই 
জন্ত হাত পাতিতেছে। রাজরাজেশ্বরী, রাজপ্রাসাদে 
উচ্ছতম সনে জাসীদ হইয়া, 'হুখের জন্য মাথায় সুকুট 
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পরিতেছেন,__রাজপথের কার্গালিনীও তাহার পর্ণ কুটারে 
বসিয়া, স্থখেরই কামনায় ভৃণগুচ্ছে কুটার সাজাইতেছে। 
সুখ পিপাসার ছুণিবার জ্বালায় “সখের ইরার” পাল ঢাল 
আরও ঢাল” বলিয়! দ্রববহ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, 
এবং যেন সমস্ত পৃথিবীর সর্ববিধ রূপ রস ও বিলাদ 
বস্তকে একই শ্বাসে ও একই গ্রাসে উদরস্থ করিয়া, আপন 
দুপুর বাসনার পরিতৃপ্তির জন্ত, পাগলের মত লালায়িত 
হইতেছে । আর সর্বজনহিতৈষী খষি স্ুখ-তৃপ্তিরই অজ্ঞাত 
অন্ুশাসনে, দীন-ছুঃখীর ছুঃখ-মোচন-চিন্তায় ডুবিয়া রহিতে- 
ছেন, অথবা আপনার ভোজ্য অন্নের একভাগ অন্য'ক 
দিয়া ছুইয়ে মিলিয়া প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার রস-্থাদে 
সংসারের সকল ভাবন। ভুলিয়া যাইতেছেন। 

শিশ্যা। ঘদিও জীবনের স্বাভাবিক স্বরণে জীবমাত্রেই 
সখের ভিথারী, তথাপি ইহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, 
স্থখের প্রকৃতি ও পরিণতি এক প্রকার নহে। হুর্যের উত্তাপ 
ও সলিলের সুখ-্পর্শ যেমন তরু-লতাকে বদ্ধিত করিয়া থাকে, 
(সেইরূপ কোন প্রকার স্থখ, আত্মায় কেমন এক শক্তি 
ূ সঞ্চারণ করিন্নী, জীবকে বদ্ধিত করিয়া তুলে । পক্ষান্তরে, কোন 
প্রকারের সুখ স্বভাবতই মন্থুম্যকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে প্রতি- 
[নিয়ত কিছু কিছু করিয়া বসায়। কোন সুখ, সুবাপিত 
উদ্যান সমীরণ অথবা স্বঙ্গিপ্ক জ্যোৎসার স্তায়, প্রাণে শীতল 
অনুভূত হয়, এবং উহার স্থৃতিও চিরকাল মনুষ্যকে শাস্তি- 
[ ৩] 
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দান করে ;- কোন প্রকার সুখ আবার উহার প্রথম সমা- 
গমেই, প্রাণে কেমন একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা জন্মায়, এবং 
জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্থৃতির স্থুকোমল তন্গুতে একটা 
অনির্বাণ অগ্রিন্কুলিক্ষের মত একেবারে লাগিয়৷ থাকে। 
কেন এমন হয়? স্থুখের এ কোন্‌ রূপ? 

গুরু । আমি তোমাকেত আগেই বলিলাম, সাত্বিক, 
রাঁজদিক ও তামদিক সুখের এই ত্রিবিধ মৃত্তি,_ সত্ব, রঃ 
ও তমোগুণভেদে স্বখের এই বিবিধ ভাব। কিন্তু সুখ যখন 
স্বতন্ত্র-_-তখনই সুখ, সুখ । সেই স্বুখের উপায়ই ধর্ম । 

শিষ্য । এ গুণ-পার্থক্যের হেতু কি? 

গুরু। পূর্বেই বলিয়াছি কম্মবীজ। 

শিষ্য । কর্মবীজ বোধ হয় পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মের 
সংস্কার? 

গুরু । হা। 

শিষ্য। তাহ! হইলে স্থূল কথা এই, ষে সাত্বিক অর্থাৎ 
সবগুণোদ্তত, তাহার সান্বিক সুখে সুখান্ুভব হয়। যে 
রাজসিক, তাহাঁর রাজসিক সুখে সুখান্ুভৃত হয়; যে তাম্র- 
দিক, তাহার তামসিক স্থথে আনন্দ হয়? 

গুরু। হাঁ। আর যে গুগহীন অর্থাৎ কর্মবীজ যে 
দগ্ধ করিয়াছে, সে শুদ্ধ সুখেই সুখী ৭ 

শিষ্য । শুদ্ধ ও নির্মল অর্থাৎ গুণহীন যে সুখ, 
ভাহার স্বরূপ কি 1 
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গুরু । খধির! বলিয়াছেন, 
“আনন্দরূপমম্বৃতং” 


এবং 


দ্রসো! বৈ সঃ)” 
আনন্দরূপ অমৃত এবং রস তিনি। তিনি কে? 
কবি বলিতেছেন )-- 
“চিরস্থিরং বাক্যপথাদতীতম্‌ 
গদোশ্চ পদ্যৈশ্চ তথাপি গীতম্‌। 
ব্রন্ষেদমানন্দ রসানুবিদ্ধং 
প্রপদ্যতে জ্ঞনধনং গ্রদিদ্ধং।” 
খাষিরা বলেন,__“যতে। বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! 
সহ।” যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি ব্রহ্ম; 
্হ্মই আনন্দরূপ অমৃত, এবং তিনিই রস । | 
শিষ্য। আনন্দ বা সুখ যাহা, রসও কি তাহাই? 
গুরু। হা,রসের কথা বিস্তৃতরূপে পরে বলিব; 
বর্তমানে ষে প্রশ্নের অবতারণা! করিয়াছ, তাহার মীমাংস! 
এখনও হয় নাই; সুতরাং রসের কথার অবতারণা ব 
আলোচনা, করিতে হইলে তাহার পূর্ব বিষয়গুলির আগেই 
মীমাংসা করিয়। লইতে হইবে। 
শিষ্য । সেই ভাল। পূর্বে যাহা উতাপন করিয়াছিলাম, 
সেই কথারই আলোচনা আগে হউক। আপনি বলিলেন, 
যে সন্ষগুণে জন্মিয়্াছে, সে সাত্বিক কর্মে অর্থাৎ দেবদেবা, 
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অতিথি সেবা, দান, পরোপকার প্রভৃতি করিয়া সুখী 
হয়-যে রজোগুণে দেহ ধারণ করিয়াছে, সে যুদ্ধ কার্য, 
অর্থোপার্জন, আশ্রিত প্রতিপালন প্রভৃতি করিয়া সখা 
হইতেছে, আবার যে তমোগুণে জন্িয়াছে, সে হয়ত 
নিদ্রা, আলম্ত, জড়তা ও অভিমানের স্থুল-চাদর মুড়ি দিয়া 
পড়িয়াছে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অনাথ বালক, 
অনাথ বিধবা বা অসহায় প্রতিবাসীর সর্বন্থ কাড়িয়া 
লইয়া অভিমানের সন্ধক্ষণে সখী হইতেছে ।, বন্তুতই জগতে 
এই সুখের বৈচিত্রা দেখিতে পাওয়া যায়,_গুণভেদেই 
জীবের এ স্খভেদ হইয়! থাকে । কিন্তু এই যদি তাহাদের 
সুখ হয়, তবে কি বলা যাইতে পারে না যে, তাহাদের 
সুখের এই সীমা-এতদতিরিক্ত সুখের তাহাদের আদ 
আবশ্তকতা নাই? 

গুরু । এরূপ সুখে সুখের স্বভাবনিয়মিত সৃতি, 
তৃপ্বি ও সামঞ্জস্ত নাই। যে, যে প্রকার সুখের ভোগই 
করুক, তাহার বাসনার জ্বালা সীমা হারা । যে চোর, 
চুরি করিয়! তাহার আকুল-আকাজ্ষার শেষ নাই,ষে 
মাতাল, মদ থাইয়৷ তাহার আশা! মিটে না,_-যে অর্থশালী 
বা অর্থাকাজ্ষী -অর্থ লইয়া তাহার মনের আশা 
চিটে না,_যে রূপের উপাদক, রূপ উপভোগ করিয়া 
তাহার রূপাকাঙ্ষা মিটে না,_স্খও হয় না। কারণ, পূর্ণ 
পরিণতি না হইলে পূর্ণ সুখ লাভ হইতে পারে না। 
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শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, গুণহীন না হইলে 
পস্ুখ” মিলে না। গুণহীন হইতে হইলে কর্ণবীজ দগ্ধ 
করিতে হয়, কর্ণবীজটা কি, আর একবাঁর তাহা! বলিয়া 
দিউন। 

গুরু। আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত কর্মের বা অকুৃত 
কর্মের যে বামনা, তাহাই জীবের অদৃষ্টশক্তি বা কর্মবীজ, 
এই কর্মবীই জীবদিগকে নূতন কর্শের পথে চালিত 
করে, এ ং জীবনের মমতা বল, সুখের আকাজ্ষা বল, 
সকলেরই গিয়স্তা হইয়া দাড়ায়। 
. শিষ্য। এই স্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত আমা- 
দের শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়। 

গুরু। কেন? 

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্র বলেন, জীবের যে জ্ঞানলাত 
হয়, আকাজ্ষা বা বাসনা জন্মে, জীব যে স্ুথ বা ছুঃখ 
জ্ঞান করে, তাহ! পূর্ব জন্মের সংস্কার-বশে; আর গ্রাম্চাত্য 
পণ্ডিতগণ বলেন,--“সমুদয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অন্থৃভূতি হইতে 
লাভ হইয়া থাকে ।” 

গুরু। কোন্‌ ম৩টা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর? 

শিষ্কা। বুঝিতে পারি না । 

গুরু। বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ কি? 

শিশ্ত। হা, বুবিবার চেষ্টা করিয়াছি,_কিন্ত বিশে: 
কোন তত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। . 
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গুরু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহার একটুও 
মিথ্যা নহে, একথা নিশ্চয় যে, জীবে যাহা কখনও প্রত্যক্ষ 
অনুভব করে নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারে 
না, অথবা বুঝিতে পারে না, তবে তাহাদিগের মীমাংদার 
শেষাবশিষ্ট আছে, প্রত্যক্ষ অনুভূতি জীবে কোথা 
হইতে আইদে? অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কুকুট-শাবক 
ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে, 
আনেক সময় দেখা গিয়াছে, হংস-শাবক ভিম্ব হইতে বাহির 
হুইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে, মনুষ্য সন্তান জন্মিয়াই 
আহারের জন্য কীদিয়া আটখানা হয়। ইহা কি বর্তমান 
জন্মের প্রত্তক্ষানুভূতির জ্ঞান? যদি তাহা হয়, তবে এই 
কুকুট-শাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিক্ষা করিল? 
অথবা শী হংপ-শাবকগুলি শ্বাভাবিক স্থান কোথা হইতে 
জানিতে পারিল? এস্থলে তোমার পাশ্চাত্যগণ নিরুত্বর 
নহেন কি? আধ্য খষিরা বলেন,_উহা৷ প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
জ্ঞানই বটে, কিন্ত ইহ জন্মের নহে। কত জন্ম জন্ম 
ঘুরিয়া সে যে সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছিল, 
তাহার সেই জ্ঞান আছে, তাই ৫ জন্মিয়াই আপন 
স্বভাবানুযায়ী কার্ধযাণস্ত করিল; ইহাই তাহার বর্ম-বীজ। 

শিষ্য । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বলেন, উহা সহজাত জ্ঞান 
(1050066) মাত্র । 

গুরু। লহ্জাত জ্ঞান বলিয়া কি বুঝাইলে, কিছুই 
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অবগত হইতে পারা গেল ন1,--কেবল একটি শব্ধ প্রয়োগ 
হইল এই মাত্র। সহজাত জ্ঞান কাহাকে বলে? 

শিষ্য। যাহা! পূর্বে বিচার-পূর্বক জ্ঞান ছিল, তাহাই 
এক্ষণে নিয়-ভাবীপন্ন হইয়া সহজাত জ্ঞানে পরিণত হুই- 
যাছে। 

গুরু। কুকুট-শাবক জন্মিয়াই খুঁটিয়। খায়, হংস-শাবক 
জলে ভাদিতে যায়, মানব-শিশড আহারের জন্য কাদে,__ 
তাহাদ্বিগের যে জ্ঞান, তাহা পুর্কবে বিচার-পূর্ববক জ্ঞান কি 
ছিল? 

শিষ্য । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, শাবকগণের & 
জ্ঞান, উহাদিগের পিতৃ-পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসি- 
য়াছে। 

গুরু। ইহা মহীভুল, তাহা হইলে ডিম্বেরও সে জ্ঞান 
হইতে পারিত। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, 
উহা! কেবল তাহার শরীরের ধর্ম; কিন্তু শরীরের ধর্ম 
হইলে ভিম্বের ভিতর জীবনীশক্তিসম্পন্ন তাহার দেহ বর্ত- 
মান ছিল,--ডিম্ব জীবনীশক্তি-সম্পন্ন,_-ডিম্বও তাহার পিতৃ- 
পুরুবগণেষ্ অনুভূতি অনুস্থষ্ট হইয়া জলে তাঁসিতে যাইত। 
ফল কথা, উহা! শাবকগণের পিতৃপুরুষগণের প্রত্যক্ষান্ুতৃতি 
নহে, তাহার নিজের প্পরত্ক্ষানুতৃতি, উহা! তাহাদিগের 
শরীরের ধর্ম নহে,_উহ! মনের অনুভূতি, শরীরের ভিতর 
দিয়া সঞ্চালিত হয় মাত্র। হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর পুত্র 
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প্রহলাদে তাহার পিতৃ-শরীরের প্রতাক্ষান্থভৃতি সংক্রমিত 
হইলে কখনই হরিনাম শূন্য দৈত্যপুরিতে হরিপ্রেমের মঞ্চরণ 
হইত না,--ষীশুতীষ্টের হৃদয়ে নবধর্খের বিমলজ্যোতি 
বিকীর্ণ হইত না, তোমাদের “পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞান-তত্বে এখনও নূতন প্রবেশক মাত্র, তাহারা এখনও 
ইহার প্রথমস্তরে বিচরণশীল,__কিন্তু তাহারা যে বিচার, 
বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত করতেছেন, তাহা ভুল, প্রমাদপূর্ণ নহে, 
তাহা প্রথমস্তরের জীবের সমুদায় জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ 
বিচার-জনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহার সমুদয়ই 
পূর্ব জীবনের অনুভূতির ফলম্বরূপ, তাহা এক্ষণে অবনতি 
ভাবাপন্ন হয়! সহজাত ভ্ঞানরূপে পুনরুডূত হইতে থাকে । 
সমুদয় জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার চলিতেছে, ইহাকেই 
পুনর্জন্ম-বাদ বলে, যাহা সহজাতজ্ঞান (17501701) তাহা 
পূর্ব পুর্ব জন্মের কৃতকর্ম্ে। ফলম্বরূপে যে গুণ প্রাপ্ত 
হয় সেই গুণেরই ক্রিয়া। 

এই যে গুণ, ইহাই জাত্যুক্ত ধর্্ম। যাহার যে গুণ, 
তাহার পূর্ণ ক্রিয়া, তাহার পক্ষে স্থখ। হুংস শাবকের জলে 
ভাসিয়া বেড়াইতে পারিলে স্থখ বা আনন্দ হয়, কিন্ত 
তাহাকে স্থলে রাখিলে তাহার আনন্দ হয় না, জলে 
ভাসিয়াই তাহার গুণের ক্ষয় করিতে হয়, সেই সুখের 
ভনুতৃতি লইয়া তাহাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, আবার 
সেই গুণের অভিব্যক্তি লইয়া তাহার কিছু উন্নতি বা 
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অবনতিতে পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেই মানুষকে 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! কার্ধ্য করিতে হয়,__কেননা, 
আসক্তির আগুণে মানুষের মন গলাইয়া দ্রব করাইয়া রাখে, 
তার পরে সেই আসক্তির গুণে গুণ সংগ্রহ করিয়৷ আবার 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দুর পুরাণাদিতে ইহার শত 
সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 

প্রতোক জীবের জীবনে যে মমতা! বিদ্বামান ;) মরণ 
বলিয়া যে ভয়; তাহাও পূর্ব জন্মের সংস্কার। পুনঃ পুনঃ 
মরিয়া মরণ-ছুঃখ * ভাল করায় জীবের চিত্তে তততীবতের 
সংস্কার থাকায়, জীব মরণের ভয় পায়, এবং জীবনে 
মমতা করে, হিন্দু দর্শনের মত,_ 





স্বরনবাহী বিদুষোইপি তখারটোইভানিবেশ2। 
পাতঞ্জলদর্শন__সাঃ পাঃ ৯। 


“যাহা বাসনার সংস্কা--রূপ নিজ স্বভাবের মধ্যে দিয়া 
প্রবাহিত, ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই 
অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা 15 

এই জীবনে মমতা বা পূর্বান্ৃত অনেক ভয়ের সংস্কার 
জীবনের মমতারূপ-পরিণত রহিয়াছে । এই কারণেই বালক 
অতি শিশুকাল হইতেই আপনা আপনি ভন পাইয়া 
থাকে,_কারণ, তাহার কষ্ট্রের পূর্ববসংস্কার রহিয়াছে। 





* মরণ ছুঃখ অর্থে, মরণের পরে পাতকাদিজনিত কষ্ট। 
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ধাহারা ব্দ্বান্‌, ধাহাঁরা জ্ঞানী, ধাহারা বলেন,-_আত্মার মৃত্যু 
নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি 
ভয়, তাহাদের মধ্যেও তাহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণ! 
সত্বেও এই জীবনে প্রগাঢ় মমত| দেখিতে পাওয়া! খায়। 
এই জীবনে মমতা কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
উহা মৃত্যুর অনুভূতি, উহা সংস্কারূপে পরিণত হইয়া 
রহিয়াছে। সংস্কারগুলি সক্ বা! গুপ্ত হইয়া চিত্তের ভিতর 
যেন নিদ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কারগুলি নিদ্রিত 
বলিয়া যে, নিক্ষিয়) তাহা নহে। উহা! ভিতরে ভিতরে 
কার্য করিতেছে। এইরূপ পূর্বান্তৃত সংস্কারকেই আধুনিক 
সহ-জাত-জ্ঞান বলিয়া থাকেন। 

শিষ্য। ইহাতে আমার এক সন্দেহ আসিয়া হৃদয় 
অধিকার করিল। 

গুরু। কি সন্দেহ? 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, পূর্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্মের 
সংস্কার বর্তমান জন্মে গুণরপে প্রকাশ পায় - তাহার সহজাত 
সংস্কার, কিন্তু যদি তাহা হয়, তবে একটি কথা এই 
যে, এমন কোন প্রাণী বা জীব নাই যে," সং অসৎ 
মিশ্রিত কাধ্য না করে,তবে কেহ জন্মবকাণ হইতে 
কেবল সহজাত সংস্কার-বলে অধর্ম করিয়াই যায় কেন? 
আরও কথা,_হংসশাবক যে, পূর্ব পূর্ব জন্মে হংস- 
জাতিই ছিল, তাহা নহে; তবে তাহার হংসের সংস্কার 
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আদিল কোথা হইতে? এমন কি হইতে পারেন! যে, 
ধস তার পূর্বজন্মে কোন সৌধনিবাসী ধনকুবের ছিলেন ; 
এবং বিলাসের পুষ্প-শষ্যায় সুখনিন্্রীয় সারা জীবনটা 
কাটাইয়া আসিয়াছেন। আপনিও আমাকে এ কথা পূর্বে 
বলিয়াছেন। * 1 

গুরু । নিশ্চয়ই তাহা হইতে পারে। এ নম্বন্ধে হিন্দু 
দর্শন বলেন,_ | | 

কর্ধাশুরু কৃষং যোগিনঙ্ট্িবিধিমিতরেবাদ্‌। 
পাতগ্রলদর্শনং--কৈত পীং, ৭ স্ুঃ। 

“যোগীদিগের কর্ম কৃষ্ণও নহে, শুক্ুও নহে; কিন্তু 
অন্তান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ,_-শুরু, কৃষ্ণ ও 
মিশ্র। কৃষ্ণ, অসৎ কার্য) শুরু, সৎকাধ্য ) এবং মিশ্র, 
শুরু ও কৃষ্জের অর্থাৎ সৎ ও অসংকার্য্যের মিশ্রণ” 

প্রাপ্তক্ত শ্লোকের টাকার অর্থ এইরূপ,__“মনুষ্য, শরীরের 
দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু 'নুষ্ঠান 





« অপিনা মূর্খ সমুচ্চীয়তে। বিদ্বষোমূর্থস্ত চ জন্তমাত্রস্তেতি 
াঁবৎ। চেতসীত্যহাম্‌। অসকৃন্মরণ দুঃখানুভবাহিত বাসনা সমুহঃ স্বরসঃ 
তেন বহতি সমুতিষ্ঠতীতিম্বরসবাহী। স্বরসবাহী বঃ তথারূঢঃ তদ্দ,ঃখ- 
শ্বতি পূর্ববকন্ত্রাস: মরণত্রাস' ইতি যাবং। স অভিনিবেশ ইত্যুচ্যত। 
দৃষ্ততে হি জাতমাত্রস্ত জন্তে।মরণীন্তয়ম্‌। তচ্চ পূর্ব্মরণবাসনান্তিত্বং 
বিনা নোপপদ্াাতে। এবমন্যদপি ডর্টব্যম্‌। 

1 মৎগ্রণীত “জন্মাস্তররহস্ত ৷” 
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করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সে সমন্তই 
তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সুক্স শরীরে এক 
প্রকার গুণ বা সংস্কীর জন্মায়। ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ 
বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে, দেই সকল সংস্কার ব 
শক্তিিবশেষ তাহাদের বর্তমান জীবনের পরিবর্তক ও 
ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্ততঃ অনুষ্টিত ও অন্নুভূত ক্রিয়া 
কলাপ মাত্রেই হুস্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিন্তে থাকিয়া 
যায়, অর্থাৎ অদৃষ্তরূপে অঙ্কিত থাকে, ছোপ লাগা কা 
দাগ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে । কালক্রমে সেই সকল 
দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে (জীবকে ) 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে, সেই সকল দাগের বা 
স্কারের শাস্ত্রীয় নাম বর্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম, অধর, এবং পাপ 
ও পুণ্য ইত্যাদি । শরীর ব্যাপার ও মানপিক ব্যাপার হইতে 
উৎপন্ন সেই সকল কর্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার; শুরু, 
কক ও শুরুরুষ্ণ অর্থাৎ মিশ্রা। যাহারা কেবল তপস্তায় ও 
জ্ঞান আলোচনায় রত থাকেন,_ তাহাদের তজ্জনিত কম্ু 
সকল শশুরু, যাহার! দুরাস্মা_ যাহার! প্রাণিহিংস! প্রভৃতি 
হুগ্ষার্য্যে রত থাকে,-_-তাহাদের কর্ম বা সংস্কার কৃষ্ণ, 
ধাহার! কেবল যজ্ঞাদি কার্যে রত থাকেন, তীহাদের 
কর্ম শুক্ুকৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র, শুর্ুকর্ম সকল ভবিষ্যং 
উন্নতির, কৃষ্ণকর্দ সকল অধোগতির, মিশ্রকর্ম সকল 
মধ্যগতির বীজ। শুক নামক ,কর্মবীজ হইতে দেবশরীর, 
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বী্ রে পণ্ড ক্গ্যাদির শরীর এবং মিশ্রকর্ নামক বাজ 
হইতে মানব শরীর উৎপন্ন হয়, ধাহারা যোগী-__তীহাদের 
&ঁ তিন প্রকারে কোনও প্রকার কর্ম উৎপন্ন হয় না। 
তাহাদের কর্ণ স্বতন্ত্র গ্রকার। তাহাদের চিত্ত সব্বদাই 
বিষয়ে অনাসক্ত থাকে । এবং তাহারা অভিসন্ধি পুর্ধক 
কার্ধ্য করেন না, কুকর্ম স্থুকন্ম কিছুই করেন না; 
সুতরাং তীহাদের কর্ম প্রথকৃ। যছিও তীহারা! কন 
কথন জীবন ধারণের উপযক্ত কোন কোন কন্ম করবেন, 
তথাপি, তাহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ 
সংদার বীজ উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাহার! সকল 
সময়েই কামনা শূন্য থাকেন, এবং কৃত কনম্ম সকল ঈশ্বরে 
সমর্পণ করেন! ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাহার! 
কামনার দ্বার! চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাজে কাজেই 
তাহাদের সে সকল কর্মের সংস্কার জন্মে না। নিষ্কামচিন্ত 
পদ্মপত্র তুলা এবং ফলাকাক্ফাবজ্জিত কণ্ম, জলবিনদু পা 
জানিবে।” | 
ততন্তদিপাকনুগ্ুশানামেবাতিব্যক্তির্বাননানীম্‌। 
পাতগ্রল দশন--কৈঃ পাত সুত। 
“ফল কালে সেই সকল কৃতকম্মের বিপাকের 
অর্থাৎ ফলোৎ্পত্তির অনুগুণ ( পরিপৌষক ) বাসনা সকল 
অভিব্যক্তি হয়, অবশিষ্ট বাসন! সকল অব্যক্ত থাকে ।” 
ইহার তাতপর্ধ্য বা টাকা এইরূপ )-. 
(৪) 
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/ন্খযোগী মনুষ্য, শুরু, কৃষ্জ। অথব! মিশ্র, যে কোন 
কর্ম উপার্জন করুন, কোন কর্মই এক সময়ে ও একরূপে 
ফলপ্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আধু ও ভোগ 
প্রসব করিবে ;-কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও 
সেই জাতির ভোঁগোপযুক্ত স্মতি বা ম্মরণাত্মক জ্ঞ/ন 
উপস্থাপিত করিবে । জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কন 
বাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জন্মের 
আরস্তক হয়। কতকবা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন 
করে। মন্ুষ্যের মনোবৃত্তিকে আদরা এখন প্রবৃত্তি, রুচি, 
ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রস্থৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, 
সে সকল মনোবৃত্তির কীরণ, পূর্ধ সঞ্চিত কন্ম্রবাসনা । 
পূর্বসঞ্চিত কর্ম্মবাপনা বা কর্দংস্কার সকল ইহ জন্মে 
উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও রুচি প্রন্ততি নামে 
উল্লিখিত হয়, আর ইহজন্মের কর্শ-বাসনা ইহ-জন্মে 
উদ্ধদ্ধ হইলে তাহা ম্মরণ ও প্রত্তাভিজ্ঞ। প্রন্থতি নাম প্রাপ্ত 
হয়। অতএব উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্বস-স্কার, আর 
প্রবৃন্তি বা রুচি, এ সমস্তই এক মুলক বা এক বস্। 
সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পুর্ববসংস্কার সমুহের উদয়, 
স্মরণ, বা অভিব্যক্তি প্রায় ওচিত্য অনুসারেই হইয়া থাকে । 
মনুষ্য জন্মের কর্প মন্ুম্ু জন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়) 
অন্য জন্মে তাহা প্রন্থপ্ত থাকে। এখন আমরা মনুষ্য, 
তাই এখন আমাদের মন্ুষ্ঠোচিত কর্মবাসনাই অভিব্াক্ত 


২য় পঃ] বসতত্ব ও শক্তি-সাধন|। ৩৯ 


হইতেছে । মনে করা যাক্‌,-পূর্কে আমরা দেবতা 
ছিলাম, এবং তৎপূর্কে হয়ত তির্্যক অর্থাৎ পণ্ড পক্ষ্যাদি 
ছিলাম। তাহার পূর্বে হয়ত মনুষ্য ছিলাম | এতদ্বিধ 
জন্ম-প্রবাহের মধ্যে যাহা সেই ব্যবহিত মনুষ্যজন্মের অর্থাৎ 
পূর্ব মনুষ্য জন্মের কর্ম্মবাসনা,--তাহাই এই অভিনব বা 
বর্তমান মানবজন্মে উদিত বা উত্তেজিত হইতেছে। 
সেই গুলিকেই আমরা রুচি বা! প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ 
করিতেছি । মধ্যবর্তী জন্মদ্য়ের (দেব ও তিষ্যক জন্মের ) 
সঞ্চিত সংস্কার সকল এখন প্রস্থপ্ত আছে। কিছুমাত্র 
অভিব্যক্ত হইতেছে না; স্থৃতরাং সে সকল আমরা 
জানিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি কখন আমাদের পুনর্বার 
দেবশয়ীর ব1 তির্যকৃশরীর হয়)_তাহা হইলে সেই সেই 
দেবশরীরের অথবা তির্ধ্যক্‌ জন্মের কর্মসংস্কার তখন সেই 
সেই জন্ম পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইবে, অন্ঠান্য কর্ম বাসনা 
প্রস্থপ্ত থাকিবে |” * 

শিষ্য। কথাগুলা বেশ সংক্ষেপে এবং একটু সরল 
করিয়া আমাকে বুঝাইয়| দিন, কেননাঅত বড় কঠিন 
বিষয় বা" অত বড় মহা সমন্তায় বুঝা, মাদৃশ অন্পবৃদ্ধি 
লোকের কর্ নহে। 

গুরু । কথাগুলির ভাব ও অর্থ তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে 


* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদ্তব।গীশের অনুবাদ । 
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তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা কর,_যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব। 

শিষ্য। পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যুক্তির স্থলকথা এই যে, 
সৎ, অসৎ ও মিশ্র,এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল 
সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হন, যে গুলি সেই অবস্থায় 
প্রকাশ হইবার উপযুক্ত। অপরগুলি সেই সময়ের জন্ত 
স্তিমিত থাকে 1--কেমন ইহাই ত? 

গুরু । হা। 

শিষ্য। এক্ষণে আমি কয়টি বিষয় বুঝিতে পাঁরিতেছি 
ঝা। 

গুরু । কিকি, একে একে বল? 

শিষ্য । মনে করুন, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত,_- 
এই তিন প্রকার কর্ম কর্রলাম। তার পর যথাসময়ে 
মরণের ছুন্দুভি বাজির়া উঠিল; তাহার কোলে ঢলিয়া 
পরড়লাম--আমি মরিলাম; ধরিয়া! লউন, ভ্রিবিধ কর্মের 
মধ্যে আমার পুণ্যের ভাগই অধিক ছিল, আমি স্বর্গে 
দেবতা হইলাম । মন্ুষ্ব--দেহের বাসনা, আর দেব-দেহের 
বাসন! কিছু একরপ নহে ?--দেবশরীর ভোজন পান 
কিছুই করে না। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, আত্মার যে 
প্রান্তন অভুক্ত কর্ম আহার ও পানের বাসনা স্জ্ন 
করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? ষে প্রশ্ন আমি 
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পূর্ব করিয়াছি, হংস-শাবকের যে সহজাত সংস্কার, যাহার 
জন্ত সে জলে ভাদিতে গিয়াছে, সে সংস্কার তাহার 
দেহের নহে বলিয়াছেন--কিন্তু আত্মার হইলে, তাহার 
আত্মা তৎপূর্ব জন্মে হয়ত মনুষ্য ছিল, নয়ত একটি কষুন্র 
স্থলচর পক্ষী ছিল,_সে আত্মার জলে ভাসা সংস্কার হইবে 
কেন? তাহার হয়ত, আকাশে ভ্রমণ, সুশ্বাহয ফল 
ভোজন, স্নিগ্ধ বাযুসেবন প্রভৃতির কামনা-বাদন। ছিল, -- 
তাহা হইলে সে কর্ম কোথায় যাইবে? 

গুরু। আমি তোমাকে পাতঞ্জল দশনের যে টুকু 
শনাইয়াছি, তাহাতেই উহার উত্তর হুইয়! গিয়াছে,_-তথাপি 
পুনরায় বলিতেছি,__বাঁসন৷ উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । যে সকল বাসনার প্রকাশের 
উপযুক্ত অবস্থা আদিঘ়াছে, তাহারই কেবল প্রকাশ 
পাইবে। অবশিষ্ট গুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। তুমি 
বদি দেব-দছ ধারণ কর, তবে কেবল শুভ গুলিই 
প্রকাশ পাইবে; কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত 
অবসর আসিয়াছে। যদি তুমি পশুদেহ ধারণ কর, তাহ! 
হইলে কেবর্ল পাশব বাঁসনাগুলিই আসিবে। শুভ বাসনা 
গুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে । ফলকথা --বাহিরে 
উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বানা প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
সংস্থতে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে,--প্যজ্্াককৃতি 
স্তত্র গুণাঃ বমস্তি।” যেমন আকৃতি, তেমনই গুণ হ্য্। 
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এক মানুষজাতি, বিভিন্ন আকারের--বিভিন্ন লক্ষণসম্পন্ন, 
তাই গুণেরও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


জড় ও চৈতন্য। 


শিষ্য । আপনি বলিলেন, কর্মবীজ বা সংস্কারই জীবকে 
তাহারা সহজাত সংস্কারের পথে লইরা যায়, এবং বে, যেমন 
দেহ ধারণ করে, তাহার পিহৃপুরুষগণের অনুভূতি অন্গসারে 
তাহার সহজাত সংস্কারাদিও হইয়া থাকে। তাহা হইলে, 
জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই সহজাত সংস্কার'দেহের না আত্মার? 
গুরু। সংস্কার ভীবাস্বার, কিন্তু যেরূপ দেহ প্রাপ্ত 
হয়,_-বভবিধ সংস্কারের মধ্যে তাহাই প্রকাশ পায়। 
শিষ্য। সংস্কারই বদি স্বৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হয়; 
তাহা। হইলে প্রথম জীবের প্রবৃত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? 
গুরু। তোমার স্মরণ নাই কেন? অমি তোমাকে 
ইন্তঃপূর্ববে একথা বিস্তৃতভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। * 
ক্ষেপতঃ এম্থষে বলিতেছি যে, প্রমতস্থ পরমাতমা 


« অধ্তধীত “দেবতা ও আরাধনা" নামক: এই সন্কল বি 
বিশ্বুতন্ভাবে আলোচিত হইয়।ছে। 
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স্ট্টি করিবার বাসনা করেন,_ব্রন্মের বান! হইলেই 
সেই নির্ণ তরঙ্গ সগুণ হইলেন, আর মেই বাসনাই 
জীবস্থষ্টির কারণ হইলেন। যেমন ফুল হইতে ফল হয়, 
তেমনই নির্ুণ ব্রহ্ম হইতে সগ্ণ ঈশ্বর হইলেন, এবং 
সেই বানাই জীবের আদিকারণভৃত|। হইলেন। ইহারাই 
সাংখোর প্রকাতি ও পুরুষ। প্ররুতি পুরুষের অধ্যাসে 
সগ্তণ (ক্রিয়াশীল ) স্ষ্টিকারিণী শক্তিরূপে পারণত হইলে 
মহঙ্কারতত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র সাকল্যে এই জগতের 
সথষ্টি করেন। প্রর্কৃত জগতের উপাদান, এবং ভগবান্‌ 
নিশিত্ত কারণ। প্রকৃতি আবার দ্বিবিধা-পরা প্রকৃতি ও 
অপর প্রক্কৃতি। ব্রঙ্গের স্থষ্টি-বাসনা হইলে তান সগুণ 
হইলেন, তাহার থে স্থষ্টি-বাননা, তিনি পরাপ্রকৃতি; আর 
ভগবান্‌ ক্ষোভিত করিতে আবস্ত করিলে তাহার অবস্থা 
দ্বারা প্রকৃতির তন£, রজঃ ও সত্ব; এই ত্রিবিধ গুণ 
অভিব্যক্ত হইল। সেই গুণন্রয় হইতে ক্রিয়া শক্তি হইল,-_ 
এই ক্রিগ্নাশক্তি অপরা প্রকৃতি । অতএব, জীব-জগতের 
্ষ্টি কার্ধা দার্শনিকগণ তিনটি অস্থ! বা বৈজিক ব্যাপারের 
অন্থনান ক্রিয়া থাকেন । পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি 
এবং বিন্দু। * 


« সথষ্টি বিজ্ঞান। সারদাতিলক নামক তন্ত্র গ্রন্থে আছে,_- 
পি প্পাপাপি সাপ 
*আ সীচ্ছকিস্তো৷ ন।দৌনা দাদ্ধিনদুসমুদ্তবঃ।” 





ঠ্ঃ জড় ও চৈতন্য | [১ম অঃ 


পি শি শিক াা্িশিিীাশী শ্াাাশীীাীশটিিটিীটি 


“বিন্দু, শব্-্রদ্ষের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ )-- 
এই বিন্দুই শক্তিতত্ব, এই চিদংশ-বীজ চিদচিন্মিশ্িত নাদের 
মধাবত্তী_-৬গণেশতট্ট তাহার মঞ্জুযানামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
বলেন, 

“ততো বিন্দুরপমব্ক্তং ত্রিগুণং জারতে। ইদ্রমেব ?শক্তিতন্মূ। 
তত্তবিন্দোরচিদংশে! বীজম্‌। চিদচিন্সিশ্রোহংশে। নাঁদং | * %। কান্মাদিন্দোঃ- 
শব্ব্ন্মপরনামধেয়ং।”--আধাশাস্ত্ প্রদ্দীপোদ্ধত। উপ, ১অ ২১৫। 

এই শক্তিতত্ব হইতেই জগতের স্থ্টি মন্ুস্থাত। উপ- 
নিষদেও প্রণবাত্মক বিন্দু, সেই জগত্-হথষ্টিকারিণী শৃক্তি-_” 

অতএব, বাসন! জীব হইবার আগেই স্থষ্টি হইয়াছেন,_- 
প্রকৃতি, মায়া, অবিগ্ভা বা আর যাহা কিছু বল,_-তাহাতেই 
জীব জাত, বদ্ধিত ও সংস্থিত। 

শিষ্য। এইবার আপনাকে আরও একটু বিরক্ত 
করিব। 

গুরু। কি? 

শিষ্য । সন্দেহ রাখিয়া কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য 
নহে, আপনি বলিয়া দিয়াছেন,_.মতএব আপনার আজ্ঞান্ন 
জিজ্ঞান্ত বিষয়ের সন্দেহ দূর না করিয়া অন্ত বিষয়ের 
অবতারণা! করিব না। 

গুরু। কি সন্দেহ আছে, বল? 

শিপ্ভ। সন্দেহে এই যে, জীবাত্মী যখনই জড়ে 
অধ্যাসিত হয়, অর্থাৎ আপনার কথায় দেহে প্রবিষ্ট হয়, 
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তখন সেই জড়ের মত বাপন] বা সংস্কারের বিকাশ করিতে 
পারে। ইহাতে বোধ হয়, চৈতন্যই জড়ের অধীন ; কিন্ত 
পুরুষ হইতেই প্ররুতির উদ্ভব ;--একথা আপনিই বলিলন। 
এবং সকল শাস্ত্রে দে কথা শুনিয়া আসিতেছি। 

গুরু। কথাটা ঠিক হইল না। যাহাকে জড় বলে, 
তাহা কি, তাহা! আগে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বাহাকে 
জড় বলিতে চাও,_-তাহা শক্তি। জড় বলিতে কোন 
শক্তিহীন পদার্থ নহে। জড় মহাশক্তি। মোটামুটি এইরূপ 
বলিতে পারা যায় যে, জড় পদার্থ আমাদের বাহিরে, 
এবং চিৎপদার্থ আমাদের অন্তরে । ইট কাঠ হাতী ঘোড়া 
আমার নিজের শরীর সুখ ছুঃখ শোক তাপ ঝড় জল 
আকাশ অগ্নি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতে 
পারি, সে সমস্ত জড়;__আর যে অনুভব করে, সেই 
চৈতন্ত। জড় কথাটা শুনিতে যেন বোধ হয়, উহা 
কাধ্যহীন শক্তিহীন একটা পদার্থ,__কিন্তু কাজে তাহা নহে। 
জড়ই মহাশক্তি। তোমাদের বিজ্ঞান গুরু সে কথা চক্ষে 
আন্গুল দিয়া বলিয়া দ্িয়াছেন। তিনি বণিয়াছেন,__ 

+15009% 00175150 1706 01 50110 027610155. 730 
01 07616 1)801)0107080108] 0670065, 0010] চ110101) [010- 
০৪৪৭ 00£055 ৪০০০9101706 00 06109177108 01)61781108] 
19৮5 05 ৮1000 01 91101) 51101) 00156505০01) ৪ 


65101090781] 015050059 ৪0900655, &৮ ০1010 


81651 015080055 121015195 8170 ৪6 01685101507 063 
৪৮500%5 88810--2. 11001017810 01 80121)06 137 
[২০011. 

“[186615 816 067065 01 10070৪ 210800175 800 
15061116 6৪01) 00051 1) 21] 01760610105” 

মহামতি হার্ধাট স্পেন্সারও এই জড়-তত্বের পর্যালোচনায় 
বলিয়াছেন,_- 

11766512100 1106101) 25 ০1:00 01610) 2515 
010616161) 00101601160 1)91710650501015 06101০6-- 
[7150 12110010155) 0566 169, 

সাংখামতে বাক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতি বা মূলা ও জড়া 
প্রক্কৃতি। প্রকৃতিকে জড় বপিলেও তাহা মহাশক্তিশালিনী। 
যাহা শক্তি, তাহার অক্রিয়ত্ব কোথায়? ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞা- 
নিকগণও শক্তির অক্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। ত্াহারাও 
বলেন,-- 

£] 006150015 056 0) 11 10706) 10 19106761706 
(9 0৩07, ৪9 07068016020 90176. 07770016177 
56087916 [070 07806791710) 15580199560 1০ 
10006 105 $211005 01)91759.৮ 

(310%6?5 ০০-:6191101) ০1 [011/51081 101069. 

শক্তির অবস্থা দুইটি; এক মূর্ত, অপর অমূর্ত বা 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। বাক্তাবস্থায় প্রকৃতি চক্ষু কণণাদি 
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লিউ শল সিল ললিত 


ইজজিযের গ্রাহথ; অব্ক্তাবস্থায় সুক্াদপি সুক্ম এবং 


ইন্ত্িয়াদির অনধিগম্য। শঙ্করাচার্ম্যের শারীরক ভাষ্যে 
লিখিত আছে,-- 


[ কারণস্তাস্মতৃতা শক্তিঃ শজেস্চায্মভূতং কার্য্যমূ। 
শারীরকভ।ষ্য, ২৯১৮ । 
প্চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আগর যাহা উপলন্ধি 
করিতেছি, সে সমুনয়ই শক্তির কাঁয়া বা কার্ধ্যাবস্থা। শক্তি 
কার্ধ্যাবস্থার মূর্টিমতী হইয়াছেন। তাহার কারণাবস্থাই 
নাখোর অষ্টপ্রকৃতি । * 
শিষ্য | এই জড়ের স্বরূপ কি? 
খুরু। জড়ের প্ররুত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার 
উপায় নাই । দাশন্নিক ও বৈভ্ঞানিকগণ ইহার তত্বালোচনাক় 
বথেষ্ট পরিশ্রন করিয়া, আজীবন অন্রধান কররিদ্বা, অবশেষে 
২তাশের দীর্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিরা ফিরিয়া পড়িয়াছেন। 
ভাগারাও বলিয়াছেন, যে 17701609105 দিয়া এই স্থুল বিশ্ব- 
শরীর হ্যা, তাহাদের পশ্চাতে আরও কুঙ্গশক্তি এবং 
ছৎপশ্চাতেপ হক্মতর শক্তি বিদামান_এক মদৃষ্ত শক্তি 
উর! শক্ষিপুগ্নকে মঙগীবিত করিয়া  খিয়াছে। 


« অষ্প্রকতি--প্রধ'ন, মহান, অহঙ্কার, এবং পঞ্চতন্ম'ত্র। উহ্ারা 
অন্ত বিকৃতির হত্টি করে। ষোড়শ বিকার, স্থল পক্ভৃত এবং দশ 
উত্ত্িয় ও মন। ইহার অপরিণামিনী অর্থাৎ ইহাদের আর পরিণাম 


নাই। 
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তোমাদের বোধ্য ভাষায় সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বং বলা 
যাইতে পারে যে, জড়ের একটা স্বরূপ আছে,_-উহা 
অনির্দেষ্তা, অজ্দেয়, উহ 10%170101) ; আর যে মৃত্ি প্রত্যক্ষ 
দৃষ্ট ও জ্ঞাত, উহা! 7০7০0190107) প্রত্যক্ষের পশ্চাতে 
অন্তরালে--অভ্যন্তরে, এই অনির্দেষ্ঠ স্বরূপ আছে, ইহাই 
জড়ের প্রকৃত স্বরূপ । উহাই 50105081706 বা আসল জড় ;-- 
আমরা যাহা দেখি, তাহা আদল নহে,_ আসলের বিকৃতি 
মাত্র। 
শিষ্য ।. চৈতন্তের স্বরূপ কি? 
গুরু। চৈতন্যের স্বরূপ নির্দেশ করাও কঠোর হইতে 
কঠোরতর, বা অতি গহন বিষর। প্ররুতির স্বরূপ নির্ণর 
যেসন কঠিন, চৈতন্তের স্বরূপ নির্র আবার তাহা হইতে ও 
কঠোর । প্রকৃতির যেমন বাহিরে যাহা দেখা ষায়, তাহা 
নকল, এবং ভিতরে অনির্দেষ্ঠ, অজ্েয় প্রকৃত স্বরূপ 
আছে ;-চৈতন্তেরও ঠিক তদ্রপ অবস্থ।। চৈঠন্েরও ভিতরে 
কোন অনির্দেগ্ঠ, অন্দ্েয় প্রকৃত স্বরূপ--590508170০ আছে-- 
যাহ! বাহিরে শোক-ছুঃখনয় মুর্তি ধরিয়া আমাদের উপলব্ধির 
বিষর হয় ১কিন্থ বাস্তবিক উহা চৈতন্ের অনুভূতি মাত্র; 
উহা! প্ররুত ন্বরূপ নহে, -চৈতন্যেরও স্বরূপ অজ্েরে। উহার 
ভিতর৪ একট! অনিদেশ্ব 98)১651)০ আছে,_ তাহা 
1০05777৩100 খাটি জিনিব; যাহা আমরা দেখি, তাহা 
10167987701) মাত্র । 
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অতএব, জড় ও চৈতন্যের যে অনুভব আমরা করিতে 
পারি, তাহা বাহিরের অবস্থা মাত্র,_তাহার লুক্ষাবস্থা 
আমরা অন্থৃতব 'করিতে পারি না। পারি না এই জন্য ষে, 
আমরা সেরূপ স্ুক্দৃষ্টিশীল নহি। আমাদের বর্তমান 
অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে, তবে আমরা সে অবস্থা দর্শন 
বা অনুভব করিতে পারি ;-_বলা বাহুলা, সাধনা বা যোগের 
দ্বারা, জীবের সেই সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য । জড় ও চৈতন্ঠে সম্বন্ধ কি, তাহ! বলিয়া কৃতার্থ 
করুন। 

গুরু। জড় ও চৈতন্তে যে সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে 
পূর্বেই বলিয়াছি। সাংখ্যকার বলেন,_উভয়ের সম্বন্ধ 
“অন্ধ খঞ্জের” গতির স্তায়। একজন অন্ধ, দৃষ্টি শক্তি-. 
হীন) কিন্তু গতিবিশিষ্ট-আর একজন চক্ষুম্ান্‌, কিন্ত 
খপ্চ__গতিশক্তি-বিহীন। যে গরতিবিশি অথচ অন্ধ, 
সে গতি-শক্তিহীন চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তিকে স্কন্ধে লইয়া পথে" 
চলিয়া যাইতে পারে। প্রক্কৃতি ও পুরুষের গতিও সেইরূপ। 
পরস্পর পরস্পরের সাহাব্যে পরিচালিত। পরম্পর অস্তি 
নিকট সম্বন্ধ-্কেহ কাহাকে না পাইলে কার্্যশীল নহে। 
পূর্বেও বলিয়াছি, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ অজ্রেয় 
অনির্দেহ্া। চৈতন্যের 50১308710৩ আছে; উহা অজ্ঞেয় পুরুষ । 
জড়েরও 905181০৪ আছে, উহা! অন্দে প্রকৃতি । পুরুষ- 
প্রক্কতির মিলনে প্রত্যক্ষ [1,07077007 এর বিকাশ হয়। 
[৫ ] 
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শি্ক। ইহাকে বোধ হয়, সাংখ্যের দ্বৈতবাঁদ বলে? 

গুরু। হা!। 
»াঁশিষ্য।_ এই দৈতবাদ বোঁধ হয় কেবল হিনুধর্শেই 

। হিন্দুর দর্শনে দ্বয়বাদ, হিন্দুর পুরাণ-তন্তে দ্বৈতবাদ। 

বৈষ্ণব শান্ত্রে_-শক্তি শাস্ত্রে, সকলেই ছ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ । 
পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন সর্বত্র। কিন্তু হিন্দুধর্ম ছাড়া 
দ্বৈতবাদ পৃথিবীর অন্ত কোন ধর্মে স্থান পাইয়াছে বলিয়! 
মনে হয় না। এই দ্বৈতবাদের জন্যই হিন্দুধন্মকে অন্ত 
ধর্পের নিকট মধ্যে মধ্যে তিরস্কৃত হইতে হয়। 

গুরু। যাহারা নিজের ধর্মতত্ব বোঝে না--ধর্মের 
স্বরূপ অবগত হইতে পারে না,__তাহারা দ্বৈতবাদের জন্য 
হিন্সুধন্মকে তিরস্কার করে। সেরূপ মূর্খের তিরস্কারে 
হিন্দুধর্মের কোনপ্রকাঁর ক্ষতি বৃদ্ধি হয় বলিয়া মনে করিও 
না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মই দ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ 
বয়্বাদ ভিন্ন ধর্ম নাই, একথা বলা যাইতে পারে, _-কেননা, 
দ্বয়ে খন জগতের বিকাঁশ-ত্রিলোকের সম্ভাবনা, তখন 
দ্বয়বাদ ছাড়া কোথায়? 

শিশ্য। খৃষ্ট ধর্মও কি ছয়বাদ ? 

গুরু। নিশ্চয়! 

শিষ্য। আপনি কি বলিতেছেন,_ খৃষ্িয়ানগণই দ্বৈত- 
বাদের জন্য হিনদুধর্মকে নিন্দা করেন। মুসলমানগণও 
এক্ষেত্রে কম নহেন। 
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গুরু। মু্ললমানের নিকট থুষ্টিয়ানের ধর্ম আ-হরণ 
করা। তারপর এদেশের ওদেশের কয়েকটা " ধর্শতত্ব 
নিজেদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে, মাত্র। 
মোট কথা, থুষ্টধর্ম মুসলমান ধর্মের বিশুদ্ধ সংস্করণ ! 
কাজেই মুসলমানের অন্ুমান-_খৃষ্টিয়ানেও সংক্রমিত 
হইবে, সন্দেহ কি? কিন্ত খুষ্ট বা মুসলমান ধর্মও 
দ্বৈতবাদী। 

শিষ্য। আমাকে তাহা বুঝাইয়া বলুন । 

গুরু। আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, মুসলমান ও 
ৃষ্টানধর্ম খুব নিকট সম্বন্ধে সম্ন্ধ-ুক্ত। একটির বিষয় 
বলিলেই অপরটির বিষয় বলা হইবে। কারণ সৃষ্টি, স্থিতি 
ও প্রলয় এবং জীবের পাপ পুণ্যের ফলভোগ উভয়েরই 
ঠিক একই প্রকারের। কাজেই একটির কথা বলিলে, ছুইটিরই 
বিষয় বলা হইবে । তোমাদের জান! শুনা, খৃষ্টধর্মের আলো- 
চনাতেই অবগত হওয়া যায়, ত্রীষ্টানধর্ম দ্বৈতবাদের ভিত্তির 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 

জড় আছে,_জড়ের পৃথক্‌ সত্তা আছে, ইহা! তাহার! 
স্বীকার করেন। ্‌ 

শিষ্য । তাহা কি প্রকারে অবগত্ত হইতে পারি? 

গুরু। জড় জগৎ সন্তাবান্;-ইহা যদি তাহারা 
স্বীকার না করেন, তবে জড়জগতের একুজন সৃষ্টিকর্তা 
আছেন, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। জড় 
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জগং এখন আছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন জড় 


জগৎ ছিল না,_ জড়জগংকে একজন স্থৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
নি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি জগতের অঙ্টা--তিনিই 
খোদ] বা 9০ . 

শিষ্ত। খোদা, (০৭ বা ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। 

গুরু। সে অর্থ সুষ্ঠু নহে। 

শিষ্য। কেন? 

গুরু। অভিধানে ০০৫ ও খোদার অর্থ ঈশ্বর হইলেও 
০০৫ ও খোদ! ঈশ্বরের সমানার্থক নহে। 

শিষ্য। কেন নহে? 

গুরু। 3০৭ বা খোদার কার্য, আর হিন্দুর ঈশ্বরের 
কার্ধ্য বিভিন্ন,_-এই কার্য্য বিভিন্নতায় অর্থ বিভিন্নতা। 
খ্রীষ্টিয়'ন ও মুসলমানের মতে “জড় জগৎ নিয়মবদ্ধ--সেই 
ব্যক্তি এই নিয়মের বিধানকর্তা বা বিধাতা । জড় 
জগতের যন্ত্রে একটা ব্যবস্থা দেখা যায়। ঘটিকা যন্ত্রে 
একটা যেমন বিশেষ উদ্দেশ্ত অনুযায়ী একটা বিশেষ 
নিষ্মাণের প্রণাণী আছে, জগৎ যন্ত্রে সেইরূপ একটা 
বিশেষ উদ্দেস্ত অনুযায়ী একটা বিশেষ এ্ঠিন প্রণালী 
অনুস্থত হইয়াছে । ইহাই জগৎ যন্ত্রের 964187, এই প্রণালী 
ধাহার মন হইতে উদ্ভৃত, তিনিই 0০5101067 নিম্মীপক 
বা ব্যবস্থাপক-তিনি খোদা। গঠন প্রণালী হইল ৫59৪%, 
আর সেই ৫6357 এর একট! উদ্দেশ আছে? একি 
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টদ্েপ্ত বলা কঠিন, কিন্তু উদ্দেস্ত একটা স্পষ্টই দেখা 
শইতেছে--উহা! 70:6955 একটা 0:5৪ 701035 বড় 
ঘাতের তেও বড় হাতের ৮ যুক্ত )__ধাহার উদ্দেশ্ত, তিনি 
খাদা। এই উদ্দেশ্ঠের সহিত মানবের নৈতিক জীবনের 
কট! ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অস্তিত্বের বোধ 
করি প্রধান উদ্দেশ্ট_মনুষ্ের মধ্যে একটা নৈতিক 
াবস্থার__1)01থ1 ০1৫8 এর প্রতিষ্ঠা । সেই জন্য ধিনি 
হষ্টিকর্তা ও নিয়মবিধাতা খোদা. তিনিই মন্ষ্যের পাঁপ 
পুণ্যের বিচারক ও দণ্ড মুণ্ডের পুরস্কার বিধাতা । জড় 
ঈ্গগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জড়জগতের 
ষ্টিকর্তা ও নিয়মবিধাতার অস্তিত্বে টান পড়ে। সেই 
ন্ট শ্রীষ্টান ধর্ম জড় জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য। 
বীষ্টানেরা জড়ের স্বীকার করেন, কাজেই তাহারা 


10209119115. | টস ্ 


সি রি 

ীষ্টিয়ান সমান জড়বাদী, কিস্তু জড়া- 

প্াতকের দও মুণ্ড প্রদাতা কানেই ্রীষ্টিয়ান ইৈতবাদী,_ 

মূলমানও ঠিক প্র প্রকার। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে 

পারিয়াছ, হিন্দুর ঈশ্বর আর -্রীষ্টিয়ানের 0০৫ ও মুসল- 
মানের খোদাতালায় কি পার্থক্য? 





* পরত জীযুক রমেক্দ্হুন্দর ত্রিষেদী, এম, এ। 
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শিক্টী। জড় ও চৈতন্যের বিষয় আর একটু শুনিয়া 
ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধের এই পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
| গুরু । জড় ও চৈতন্য সম্বন্ধে আর কি বুঝিতে 
চাহ? 

শিষ্য। বুঝিবার এখনও অনেক আছে। আপনি বোধ 
হয়, অবগত আছেন, লর্ড কেলবিন প্রন্থতি পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে,জড়পরমাণু আকাশের আবর্ত মাত্র। তাহার! 
বলেন,-আবর্ত একরূপ গতির প্রকার ভেদ; কাজেই 
জড়ের সমুদয় ধর্ম কেবল আবর্তের ধর্ম অর্থাৎ গতি- 
বিশেষের ধর্শ মাত্র। ইহা সেই বিখ্যাত ৮০:6৪ 
006০1 ১ স্বর্ণ রৌপ্য করলা গন্ধক প্রভৃতি স্থুলজড়ের 
পরমাণু আকাশের আবর্ত মাত্র | এ সকল বাহ দৃশ্থ 
বা ভূত সকল, যাহা আমরা সর্বদা দেখিয়া থাকি, তাহ 
জড় নহে--আকাশের ধর্ম মাত্র। তাহারা আরও বলেন, 
আমাদের সম্বন্ধ গতির সহিত। ইন্দ্রিযযোগে যাহা মস্তিষ্কে 
আসিয়া পহুছায়; তাহা জড় নহে, তাহা গতি ;)- কোন; 
রূপ ধাক্কা, কোনরূপ ঢেউ,--কোনরূপ ক্রিয়া। স্ৃতরাং 
যাহা আমরা অনুভব করি, তাহা জড় নহে, -গতি মাত্র। 
অধ্যাপক ক্লিফোর্ড জড়কে জড়ত্ববর্জিত শুন্যদেশের 
(995০০ এরি বিরুত মাত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। যদি 
তাহাই হয়, তবে জড় ও চৈতন্তে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কি? 
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গুরু। সম্বন্ধ নাই কেন? আফিম খাইলে মন্ডিফে বিকৃত 
তাবের উৎপত্তি হয় ?-_-তাহাঁও গতি বা! ধাক্কা । আফিম 
জড়-_মন্তিও জড়, জড়ের উপর জড়ের ধাকা বা গতির 
প্রকাশ পাইয়া মান্তিষ্ধ বিকার উৎপাদন করে। এই জড় 
বিকারের ফলে চৈতন্তের বিকৃতি হয়) কিন্তু চৈতন্যের 
বিকার মন্তিফ্ষের বিকারের আনুষঙ্গিক মাত্র। ফল কথা» 
জড় ও চৈতন্যে যে সম্বন্ধ আছে, উহা কেবল সমবায় 
সম্বন্ধ মাত্র। তোমাদের বোধগম্য ভাষায় বলিতে হইলে 
বোধ হয়, উহাকে ৪55০0180101) বলা যাইতে পারে। 
জড়ে যখন বিকার উপস্থিত হয়, চৈতন্তেও তখন তাহার 
ধাককা লাগে। সমবায় সগ্বন্ধ হইলেও কিন্তু দেটা অচ্ছেস্ত । 
তুমি জড়ের যে সুক্ভাব গতি বস্তর কথা বলিলে, কিন্ত 
ইহা তোমাকে বা তোমার পাশ্চাত্য গুরুগণকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে যে, সেই গতি বস্ত সকলের সমবায়ে 
ও পরম্পরায় জড়জগৎ নির্রিত। আর একটি শবে 
95501)9515 অর্থাৎ চিদ্বস্ত-_-এই চিদ্রস্ত সকলের সমবায় ও 
পরম্পরায় চৈতন্যের কলেবর গঠিত । গতিবস্ত ও চিদ্বস্তর 
মধ্যে একটা অনির্দেষ্ত অথচ অচ্ছেগ্ত স্বন্ধ আছে। যখন 
এই এই গতিবস্ত থাকে, তখন এই এই চিদ্বস্তর আবির্ভাব 
হয়। উভয়েরই যুগপৎ বর্তমীন। বস্ত দ্বিবিধ-_গতিবস্ত 
ও চিদ্বন্ত। গ 

ইহা তোমাদেরই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের স্থিরীকুত 
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বিজ্ঞান। * কিন্তু বর্তমানে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মুখে 
যে কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছ, তাহা বহুদিন পূর্বে হিন্দুগণ 
স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,_-এবং সেই তত্বের উপরেই 
রস-তত্ব নিহিত রহিয়াছে । 

শিষ্য। এই বিজ্ঞানের উপর ? 

গুরু। তুমি কি ভাব-হিন্দুগণের সাধন ভজন প্রভৃতি 
অবৈজ্ঞানিক ? এক্ষণে উন্নতপ্রণালীর সথক্স যন্ত্রাদির সাহায্যে 
বজ্ঞানিকগণ যাহার অনুভব মাত্র করিতেও সক্ষম হইতেছেন 
না,_অধ্যাত্ম-বলে বলীয়ান হিন্দুগণ বহু পূর্বে তাহ! 
জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার শেষ মীমাংসা পর্য্যস্ত 
করিয়া, তাহার সাধনপ্রণালী আবিফাঁর করিয়া! গিয়াছেন। 

শিষ্। হিন্দুগণ কি এই গতিবস্তর তত আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন? 

গুরু । বহু পুর্বে । 

শিষ্য। হিন্দুর কোন্‌ গ্রন্থে তাহা বধিত আছে? 

গুরু। হিন্দুর দর্শন হইতে পুরাণ উপপুরাণ পর্য্যস্ত 
সকল গ্রন্থেই তাহার বর্ণনা! আছে। 

শিষ্য। আমিত পাঠ করি নাই। 





* বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লয়েড মরগান প্রণীত 4110021 [76 
৪00. [76611781্িনামক পুস্তকে গতিবস্ত ও চিবস্তর অভিত্ব ও 
প্রমাণ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। 
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গুরু । তোমায় শুনাইতেছি। বেদান্ত দর্শনে উক্ত 
হইয়াছে, 
আকাশম্তলিঙগৎ। 
বেদা স্তাদর্শনং-_১,১।২২। 
«আকাশ ব্রন্দের সত্তা ।৮ 
আকাশে! বৈ ন।মরূপয়োর্পির্ববাহক্লিতা | 
শ্রতি। 
“আকাশই নামরূপের নির্বাহক বা! নির্বাহ-কর্তা ।» 
দিক্ধালাব।কাশ।দিত্যঃ। 
সাংখাদর্শন--২।১২। 
“নিত্য যে দিক্‌ ও কাল, ইহারা আকাশ প্ররুতিতৃত 
প্রকৃতির গুণবিশেষ।” এখন গতির কথা। 
আকাশ দ্বযুঃ। 
তৈত্তিরীয় ব্রহ্ম।নন্মবল্পরী--১৩। 
আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইফক়্াছে। বাধু 
(21০6০7) বা গতি। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি 
বা গতি হইয়াছে । অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত 
অবস্থার (1১916170181 151)615 ) রূপে ছিল, তাহাই যখন 
সক্রিয় (01081 [10610) ) হইল, তখন অব্শ্ত গতি ব! 
কম্পন ঝান্পর্শের উৎপত্তি হইল। [হিন্দুর স্ৃষ্টিতত্বে আকাশ 
হইতে বায়ু, বাষু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং 
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জল হতে ক্ষিতির উৎপত্তি, এবং এই পঞ্চের পঞ্চীকরণ 

লইয়াই জগত্প্রপঞ্চ বিরচিত; তোমার লয়েড্‌ মর্গানের 
থিয়োরি এদেশের অতি পুরাতন এবং সেই তত্বের উপরেই 
বৈষ্বের রাধার ও তান্ত্িকের হরগোৌরী। 

_শিল্ত। তাহাতে লাধনতত্বের কি আছে,_জানিতে 
আমার বড় বাসনা হইতেছে। 

গুরু। তথ্িষয় অবগত হইতে হইলে, প্রকৃতি ও পুরুষের 
বিষয় আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বলা 
বাহুল্য, এই প্রক্কতি-পুরুষতত্ সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকই বল, আর আমাদের দেশের জ্ঞানী- 
গণই বল, সকলেই সাংখ্যদর্শনের নিকট খণী। অতএব 
সাংখাদর্শনের সংক্ষিপ্ত মতটা এস্কলে শুনিয়া রাখ । আমাদের 
দেশের স্ুচিন্তাণীল স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতি সুন্দর ভাবে 
সাংখ্যদর্শনের এই তত্ব অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, তোমার অবগতির জন্য তাহারই বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত 
করিয়া পাঠ করিতেছি ।4“সাংখ্যদর্শনের মতে, বিশয়-জ্ঞান 
বিষয়ের সহিত চক্ষুণাদি যন্ত্রেরে সংযোগ হয়? চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়গণের নিকট, উহ প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনের ও 
মন নিশ্চয়াক্মিক! বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়, তখন পুরুষ 
ৰা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার যে সকল 
সোপান পরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া 
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ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে বিষয় গৃহীত 
হইয়া থাকে । পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়। 
তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্‌ যন্ত্র অপেক্ষা সৃক্মতর ভূতে 
নির্িত। মন যে উপাদানে নির্মিত, তাহা ক্রমশঃ স্থুলতর 
হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা! আরও স্থল হুইলে 
পরিদৃশ্তমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান 
এই, সুতরাং বুদ্ধি ও স্থল ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল 
মাত্রার তারতম্য | একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন 
আত্মার হাতে যন্ত্রবিশেষ । উহা দ্বারা আত্মা বাহ্‌ বিষয় 
গ্রহণ করিয়া থাকেন | মন সদ। পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে 
অন্যদিকে দৌড়ায়,_-কখন সমুদয় ইন্্িয়গুলিতে সংলগ্ন 
থাকে না। মনে কর, আমি একটি শব মনোযোগ করিয়া 
শুনিতেছি, এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও 
কিছুই দেখিতে পাইব না) ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে 
যে, মন যদিও শ্রবণেক্ত্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু দর্শনেক্ররিয়ে 
ছিল না। এইব্প, মন সমুদয় ইন্দ্রিয়েতও এক সময়ে 
সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তদৃষ্টির শক্তি 
আছে, এই "ক্ষমতাবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম 
প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। এই অস্ত্দূ্টির শক্তি লাভ 
করা যোগীর উদ্দেশ্ঠ ; মনের সমুদয় শক্তিকে একত্র করিয়! 
ও ভিতরের দ্দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই 
তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের. কোন কথা 
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নাই)-_ইহা জ্ঞানীদিগেরও প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথা। 
আধুনিক শরীরতন্ববিৎ পণ্ডিতের বলেন, চক্ষু প্রক্কৃত 
দর্শনের সাধন নহে। সমুদীয় এন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার করণগুলি 
মস্তিষ্কের অন্তর্গত ল্সাু-কেন্ত্রে অবস্থিত। সমুদায় ইন্দ্রিয় 
সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহারা আরও বলেন,_ 
মন্তি্ধ যে পদার্থে নির্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই 
পদার্থে নির্ষিতি। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্ত 
একটু প্রভেদ এই যে--একটি ভৌতিক বিষয় ও অপরটি 
আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া! ব্যাপৃত। আমাদিগকে ইহার অতীত 
রাজোর অন্বেষণ করিতে হইবে। 
যোগী নিজ শরীরাত্যন্তরে কি হইতেছে না হইতেছে, 
তাহা জানিবার উপযোগী অবস্থা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। 
মানসিক প্রক্রিয়া সমুদায়ের মানস প্রত্যক্ষ আবশ্তক। 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্রিয়গোচর হইবামাত্র 
যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা কিরূপে ন্গাযুনার্গে ভ্রমণ 
করে। মন কিরপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া 
উহারা আবার নিশ্চকধুত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, কি 
করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়।” * 


*  এতৎসন্বন্ধীয় প্রণালী, ক্রম, উপায় প্রভৃতি মত্প্রণীত 'যোগ ও 
মাধন-রহস্ত' নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে । উহা! যোগের কথা, 
নুতরাং এস্লে বিশেষ আলোচন। অনাবহাক। 


৩য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৬১ 


শী 





এক্ষণে তোমাকে তোমার জিজ্ঞান্ত বিষয় বলিব, 

আমাদের শান্তর বলেন,_ 
সত্তা চিতিঃ স্থথঞ্চিতি শ্বভাবা ব্রহ্মপন্তরয়ঃ | 
পঞ্চদশী-__১৫।২ | 

“সত্ব, চৈতন্য ও সখ _পরত্রদ্ষের এই পরিবিধ স্বরূপ ।» 
অতএব স্থষ্ট জীবে সত, চেতনা ও সুখের আকাজঙ্গা 
বিস্তমান। | 

মৃচ্ছিলাদিধু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরে ঘ্য়ম্‌। 
পঞ্চদলী__৯৫।২*। 

মৃচ্ছিলাদি জড় পদার্থে ব্রহ্ের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত 
হয়, অন্ত স্বভাবদ্য়ের অর্থাৎ চৈন্ত ও সুখ, এই ছইয়ের 
অভিব্যক্তি তাহাতে হয় না। 

আমাদের মত জীবের প্রকৃতির বন্ধন যোল আনা, 
আমাদের ব্রন্ধের সত্ব! আছে, চৈতন্য আছে, কিন্ত প্রকৃতির 
কোলে সুপ্ত--আ'র স্থুখের আকাঙ্ষা আছে,__তৃষিত কণ্ঠে 
সখ প্রাপ্তির জালা লইয়া ছুটাছুটি আছে_কিন্তু তৃষ্থি 
নাই। জড় ও চৈতন্যের উন্নত অবস্থ্ট বা পুরুষ প্রকৃতির যুগল 
মিলনে ব্রন্মের দেই ব্রিবিধ ভাব উপলন্ধি হয়। যেরূপে সেই 
যুগল সাধনায় পহছান যায়,_-তাহার নাম “রসতত্ব সাধনা 
দেওয়া যাইতে পারে। 


(৬) 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


রসানুসন্ধান। 


গুরু। রস্মসাধনার প্রথম বদস্ত যমুনাবেষ্টিত কুস্ম- 
স্ববক পরিশোভিত বৃক্ষ-বল্পরীবহুল বৃন্দাকনের বনভূমিতে 
আঁবিভূত হইয়াছিল। রস-দাধনার কোকিল, আভীরগ্মোপ- 
তনয্কা দৌন্দ্যযললামভূতা! গোপীগণ সমাজে প্রথম ডাক 
ডাকিয়াছিল। সেই অবধি সেখান হইতে সেই মহাতত্ব 
অনুন্থত হইয়া রূসিক সাধকের হৃদয়ে মহারুসের উৎপাদন 
করিতেছে । 

শিষ্য । তৎপূর্ধে কি রসতত্ব জগতে ছিল ন1? 

গুরু । যখন রাত্রি হয়,_অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছ্ 
করে, তখন কি জগতে আলোক থাকে না? 

শিষ্ত। হা, থাকে; লোকের অনুভূতি হয় না। 
আমাদের দেশে যখন সন্ধ্যার আধারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন হয়, 
তখনও মান্দ্রাজে তেক্তি মিনিট দিবালোক থাকে । 

গুরু। সেইরূপ, পূর্বেও রসতত্ব ছিল, লোকের 
অনুস্ৃতি ছিল না। 

শিষ্য । কেন? | 

গুরু। সব সময়ে সকলের সকল বস্তুতে প্রয়োজন 
হুনা। কাজেই -অন্ুভূতিও হয় না। 


তর্থ পঃ] . রূসতন্ব ও শক্তি-দাধনা। ৬৬ 


শিষ্য । আমি বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । বালকের বিবাহে প্রয়োজন হয় না,-যুবকের 
পাকা চুল তো'লাইবার আবস্তক হয় না। 

শ্বিব্য। ত! হয় না, কিন্তু এখানে তাহার কি? 
গুরু । বলিতেছি )--সতা, ত্রেতা ও ভ্বাপরের প্রথম 
যুগের মানব রসসাধনার উপযোগী হয় নাই। তাহাদের 
প্রাণে রসের আকুল-মাকাজ্ষা জাগে নাই,_কাঁজেই 
তাহাদের জন্ত তাহার স্ৃষ্টিও হয় নাই। 
শিব্য। বড়ই ছূর্বোধ্য সমস্তা। 
গুরু । কি প্রকার? 

শিষ্য। ধর্্মকি আবার কাহারও প্রয়োজনে আসিলে 
তবে সে তাহার সাধনা করে? 
গুরু । হা। 

শিষ্য । নূতন শুনিলাম। 

গুরু। নূতন শুনিবে কেন? বহুদিন পূর্বে ভগবান্‌ 


বলিয়াছেন,-- 
অজোহপি সন্গযয়াক্ম! ভূতানা সু্বরোইপি স্‌ 
প্রকৃতিং শ্বামধিতঠীয় সম্ভবাজ্যাতমার ॥ 
বদ বদ। ছি ধর্ন্ত ননির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতথানমধধ্মত্ত তদাত্ানং শ্জমাহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশীয় চ ছুস্কতাম্‌। 
ধ্ষসংসথাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
হমন্তগবদগীড়া__৪র্ঘ অ, ৬৮ গোঃ। 


৬৪ রসান্ুসন্ধান । [১ম অঃ 


«আমি জন্মরহিত, অনশ্বর স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর 
হইয়াও স্বীক্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম 
গ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্শের বিপ্লব ও অধর্মের 
প্রাদুর্ভাব হয়, সেই দেই সময়ে আমি আবিভূতি,হই। 
আমি সাধুগণের পরিক্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্দোর 
স্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।” * 

তুমি বলিলে, ধর্ম কি আবার কাহারও প্রয়োজনে 
আইসে,_কিস্ত যদি তাহা না আইসে,-ধর্দ অনাদি, 
অনস্ত,_-তাহা চিরকালই আছে, তবে ভগবান্‌ যুগে যুগে 
আবার কিসের সংস্থাপন জন্ত অবতার গ্রহণ করেন ? তিনি 
স্বমুখে বলিয়াছেন,__যে সময়ে ধর্মের বিপ্লব ও অধর্শের 
প্রীছূর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবিভূত হই। 
আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ধের 
স্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। এখন ইহার 
এক একটি বিষয়ের আলোচনা কর দেখি। ধর্মের বিপ্লব কি? 
শিষ্য । আমার বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, মানবগণ 
কর্তৃক ধর্ম যখন অনুষ্টিত না হয়, বা বিক্কৃতভাবে অন্থষ্টিত 
হয়, তখনই ধর্মের বিপ্লিব উপস্থিত হয়। 

গুরু 1% দ্বাপরের অন্তাযুগে__নারদ বশিষ্ঠ ব্যাস শনকাদি 
ধাধষিগণের আমলে-_রাজস্যয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের কালে 


* ৬কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুযাদ। 


৪র্থপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধন।। ৬৫ 


দর্য্যোধন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দের রাজত্ব- 
কালে এমন কি ধর্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল )-- 
যাহ! ইংরেজী শিক্ষিত কুকুট মাংসতোজী শ্্েচ্ছদাসত্ব উপজীবী 
ব্রাহ্মণ সম্তানগণের যুগে উপস্থিত হয় নাই? তখন যদি 
ভগবানকে সেই বিপ্লব নিবারণার্থ অবতার গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে, তবে এখনও তাহার আসিবার সময় হয় নাই. 
কেন? 

শিষ্ক। বুঝিতে পারি না। 

গুরু। এ কথার মীমাংসার চেষ্টা আগেই কর! হইয়াছে। 
সত্য, ত্রেতায় ও দ্বাপরের প্রথমযুগে মানবের জন্য যে 
ধর্ম প্রচলিত ছিল,- তাহা মানবের স্বন্ুষিত ছিল, মানৰ 
তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে-মানব তাহীতে দিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে- পূর্ণতায় বিপ্লব উপস্থিত হয়; ছুকুল পূর্ণ হইলে 
তীরতূমি ভাসাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। মানব সত্যযুগের 
দেই আদি সময় হইতে যাগ যজ্ঞ জপ তগ প্রভৃতি করিয়া 
আসিয়াছিল,--দ্বাপরের মধ্যযুগে রসের আকাঙ্ষ৷ তাহাদের 
হৃদয়ে জাগিয়! উঠিয়াছিল, তাই ভগবান্‌ রসের অবতার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন 

শিষ্য। তবে সেই দিন হইতে সকল মানবই রসতত্জ্ত 
হইল না কেন? 

গুরু। তাহাও কি সম্ভব? সকল মানবই কি যাগ- 
বন্ত ধর্ম করিয়া আসিয়াছিল? কয়েকটি মানবে তাহাকে 





৬ ... রসানুসন্ধান। [১ম জঃ 


রসেপজন্ত আহ্বান করিয়াছল--কেহ কেহ খশথ্্য চাহিয়া- 
ছিল,-কেহ কেহ আপন আপন কাম-কামনা কলুষরাশি 
বুকে করিয়া দাবদগ্ধ সৃগের স্তায় ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিতে- 
ছিল। যাহার! রসের জন্ত তাহাকে ডাকিয়াছিল- যাহারা 
 খরশ্বর্যোর জন্য তাহাকে চাহিয়াছিল,--তাহাঁর1 পাইয়াছিল। 
তিনি না আসিলে তাহা! মিলিত না। তিনি সাড়া না 
দিলে ভক্ত যে ডাকিয়া মারা যাই! তাই তীহার 
অবতার গ্রহণ । 
শিষ্ভ। ভগবান্‌ নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন,_সাধুদিগের 
পরিত্রাণ ও অসাধুদ্িগের বিনাশের জন্ত আমার অবতার ; 
তবে ছু্কত ব| অসাধুগ্নণ বিনাশের আগুণে পুড়িয়া মরে 
নাই কেন? তিনি ত বলিয়াছেন, সাধুগণের পরিত্রাণ ও 
ছৃ্কতগণের বিনাশই আমার অবতারের উদ্দেস্ত । তবে 
দুষ্কৃত নিধন করেন নাই কেন? তাহা যদি করিতেন, 
স্তবে হয়ত কাম-কলুধিত হৃদয় লইয়া পথহারা পথিকের 
্তায় আমর! জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিতাম ন1। তবে তাহার 
অবতারের উদেস্ত সাধন কি, কংস শিশুপাল বা অধাস্থুর 
বকান্ুর প্রভৃতি ছুই চারিটা রাজ! বা দৈত্য নিধন করিয়াই 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন? আর যুধিষ্ঠির অজ্জুন প্রভৃতি 
ঢুই চারি জন আত্মীয় বা আশ্রিত প্রতিপালন করিয়াই কি 
সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেম? আমি কিছুই বুঝিতে 
পান্বি না। 
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স্তরু। অনেকেই বুঝে না। বুঝে না,_ভাবে না বলিয়াই 
বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টা করে না বলিয়াই বুঝে ন7া। ভগবান্‌ 
সে কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন,-_”আমি না জন্মিলে 
লৌকে আদর্শ খুঁজিয়া পায় না। আমি অনস্ত--সাস্ত মানুষ 
আমার আদর্শ লইয়া কাজ করিবে কেমন করিয়া? তাই 
আত্মপ্ররতিকে আশ্রয় করিয়া! আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। 
যখন কতকগুণি প্রাণ সমুন্নত ধর্ম প্রণালী চাহে_তখনই 
যে আমাকে আসিতে হয়। ডাকিলে যে আমি থাকিতে 
পারি না। না! আফিলে তাহারা যাহা চায়, তাহা পাইবে 
কোথায়? লোকের আদর্শ হইতে--লোককে শিক্ষা প্রদান 
করিতে, _অনস্তদেব সাস্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি 
ভক্ত-শিষ্য-সখা অর্জুনের নিকট অতি মধুর, অত্তি 
ওজন্বিনী-_অতি প্রীপম্পর্শী ভাষায় সে তব কাহিনী 
বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ন মে পার্থ।ভ্তি কর্তব্যং ব্রিধু লোকেধু কিঞ্চন 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্তএব চ কর্মণি॥ 
বাদি হথাছং ন বর্তেরং জাতু কর্ণ তত্রিতঃ। 
মম বন্ণনুবর্তাস্তে মনুষযাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 
উৎনীদেযুরিমে লোক] ন কুরয্যাং কন্ম চেদহ্মূ। 
সন্করন্ত চ কর্তা স্তামুপহ্ন্ভামিমাঃ প্রজা; ॥ 
আমস্তগবদগীত।--৩য় অঃ, ২২-২৪ শ্লোঃ॥ 


“হে পার্থ! দেখ, ব্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই 
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অপ্রাপ্য নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্য 
নাই; তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পার্থ! 
যদি আমি আলম্তহীন হইয়া! কখন কর্মানুষ্ঠান না করি, 
তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অন্থবর্তী হইবে। 
অতএব, আমি কর্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎস্ন 
হইয়া যাইবে, এবং বর্ণসন্করও প্রজাগণের মলিনতার হেতু 
হইবে ।” 

এই বর্ণন্কর কর্্মাভীব--আর ধর্মীভাৰ মলিনতার 
হেতু । বর্ণ পরিচয় প্রথমতাগ সমাপ্ত হইলে, শিশু যদি 
বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভীগের পাঠ না পায়, তবে কি তাহার 
শিক্ষায় মলিনতা জন্মে না? জীব সমুদয় ক্রমোন্নতিশীল। 
ক্রম উন্নতি চাহে, মান্ষ এক জন্মের নহে। বছ জন 
অতীত করিয়া সে আত্মোন্সতি ৰ! জ্ঞানোন্নতি করিয় 
আসিতেছে__কঠোর জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া! তাহার 
জবলিতকষ্ঠ একবিনদু রসের জন্য আকুল হইয়াছিল, তাই 
ভগবান্‌ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শি্য। প্ভগবান্‌ -কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়া ও ধম 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন? 

গুরু। তিনি পূর্ণাবতার, কৃষ্ণাবতারে ছুইটি ভাব সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন,--এক রস) দ্বিতীয় ব্য 14 

শিশ্য। কথা দুইটি গুনিলাম বটে, অর্থ বা ভাবার্থ কিছুই 
উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। 
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গুরু। বিষয় ছুইটিই গুহা,__তণ্মাধ্যে রস আরও গুহতর। 
ক্রমে ক্রমে বিষয় ছুইটির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। 

শিষ্য । বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপিত 
ধর্মের একটু সংক্ষেপে আভাস আমাকে প্রদান করুন। 
গুনিবার জন্ত আমার হৃদয়ের কৌতৃহল অত্যন্ত বন্ধিত 
হইয়াছে। 

গুরু। সংক্ষেপে বলিবার বা বুঝিবার পদার্থ ইহা 
নহে। তবে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সহিত সাধক প্রবর 
রায় রামানন্দের এই সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
এস্থলে তোমাকে তাহাই শুনাইতেছি। ইহার পরে এই 
সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে। 

শিষ্য । শুনিয়াছি, রামানন্দ রায় শূদ্র এবং রাঁজসেবক 
ছিলেন ;--গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞান-গুরু-_তিনি শৃদ্র 
রামাননের নিকট কি ধন্দতত্বের গভীর বিষয়ের আলোচন। 
করিয়াছিলেন? 

গুরু। সেই জন্তই ত পূর্বে বলিয়াছি, নবধর্মের 
প্রতিষ্ঠাই পূর্ণাব্তারের প্রয়োজন । দে দকল কথা পরে 
শুনিতে পাইবে । বর্তমীনে যে কথা হইতেছিল, তাহাই 
হউক। মহাপ্রভূ চৈতন্দেব রামানন্দকে অতুল সন্মান 
প্রদান করিয়া! শিক্ষার্থী শিঘ্যের স্তায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন 
করিতে লাগিলেন,__রামানন্দ ভাব-কণ্টকিত গাত্রে 
আত্মবিস্বত ও বিহ্বল হইয়া দেবাধিষ্টের সভায় উত্তর 
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করিগ্নাছিলেন। সেই কথোপকথন হইতে তোমার জিজ্ঞান্ত 
বিষয়ের সংক্ষেপ-আভাস প্রদান করিব। 
প্রভূ কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয় 5 
রায় কহে স্বধন্দীচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।” 
চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, - সাঁধ্য কি, ভাহা বল। 
রায় রামানন্দ বলিলেন, ্বধর্শীচরণই সাধ্য। দ্বধর্মা- 
চরখ দ্বারাই কৃষ্ণতক্তি উৎপর হইয়া থারে। মানব 
জীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয় 
10190101179 অর্থাৎ শৃঙ্খলা । যে ব্যক্তি প্রথম হইতৈ 
কোন বিধিমার্গে চরে না,_তাহাতে বাতিচার আসিয়া 
উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার আবর্জনা তাহার সার! জীবনে 
জড়াইস্া যাঁয়,_উচ্ছৃঙ্খলে শ্বেচ্ছাচারিতা আইসে, স্কেচ্ছা- 
চারিতা মান্ুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগতির পথে টানিয়! 
লয়। স্বেচ্ছাচারিতা মানবজীবনের পরম রিপু,-সংষম 
হতে দূরে রাখিয়া মান্থুষ পণ্ড করিতে স্বেচ্ছাচারিতাই 
স্থপারগ ; অতএব, স্বধন্্ীচরণই সাধ্য, কেন লা, স্বধর্মীচরণ 
করিলে, মানুষের রুষ্ণভক্তির উদয় হয়। কিন্তু চৈতন্তদের 
এ উত্তরে সন্তষ্ট হইলেন না)--এ বিধি এ ব্যবস্তা সত্য- 
যুগের প্রথম প্রভাতেই প্রচার হইয়াছে । তাহার ইচ্ছা, 
বর্তমানে বৃন্দাবনের স্ুুরগ্য কাননে যে ধর্মের লহর 
উঠিয়াছে,__কুম্ুম বুটয়া তাহার স্ুবান দিকে দিকে 
বিলাইয়া দিয়াছে, যসুনা উজান বহিয়া কুনু কুলু '্ভানে 
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যে ধর্দের মন্দ্ম গাথা গাহিয়া ফিরিয়াছে,-তিনি সেই ধর্মের 
কথ শ্রবণ করেন। তিনি সন্ত না হইয়া পুনঃ প্রশ্ন 
করিলেন,_- 
“এহ বাহন প্র কহে আগে কহ আর 

চৈতন্ত প্রত বলিলেন,-ইহাঁ. বাহিরের কথ! হইল। 
আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বল। 

“রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্ধসাঁর 1৮ 

বিধিমার্গে চলিয়া, জ্ঞানলাত করিয়া, দৈবীশক্তিলীভ 
ওনংযম শিক্ষা করিয়া যখন মানুষ মানুষ হইল) -- 
মানুষ 'ধযখন বিধি নিয়মের মধ্যে আপনাকে মজ্জমান 
রাখিয়া, পুঞজাহোমাদি দ্বারা অভিমানশূন্য ও বিচারে 
ড্ঞানলাত করিতে পারিল, তখন তাহার চিত্ত ঞ্চলয দূরীভূত 
হইল,সে তখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষণ 
করিয়াছে । একটু অগ্রপর হইয়া রায় রামানন্দ তাহারই 
কথ প্রভুকে বলিয়া দ্িলেন। কিন্তু প্রভুর যাহা জিজ্ঞান্ত, 
তাহার উত্তর হইল না। এ ধর্শাও বহুদিন আচক্রিত হইয়াছে 
জনকাদি খধিশগণ অনেকদিন পূর্ব কর্মফল কৃষ্ণার্পণ করিয়া 
ককতার্থ হইয়াছেন । নিষ্কাম ধর্দ্ের উজ্জল আলোক ঢালিয়া 
দিয়াছেন, কিন্ত তাহাও ত অতীত কালের কথা। আরও 
অগ্রসর হওয়া! চাই। তাই চৈতন্তদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন;-- | 

“প্রভু কহে এছ বাহ আগে ক আর।” 


৭২ রসানুসন্ধান। [১ম অঃ 


প্রভু আরও অগ্রসর হুইয়৷ বলিতে বলিলেন, এবং 
ঘলিলেন,__ইহাও বাহিরের কথা। রায় রামানন্দ পুনরপি 
বলিলেন, 

পরায় কহে স্বধর্মত্যাগ সর্ব সাধ্য সার।” 

রামানন্দ একই নিশ্বীসে ছুই প্রকার কথা বলিয়া 
ফেলিলেন। প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,_-স্বধশ্মীচরণে কৃষ্ণ- 
ভক্তি হয়।” তৃতীয় শ্লোকে সেই মুখেই বলিতেছেন, 
*শ্বধন্ধ্ত্যাগ সর্ব সাধ্যসার।» শ্বধন্তত্যাগ কি, তাহা! 
তোমাকে পরে বুঝাইব। আগে এই কথাটাই বলিয়া 
দ্িই। হিন্দু শাস্ত্রের প্রণালী এই যে, অধিকারীভেদে এখং 
স্তরে স্তরে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। বালককে 
/ ছাটিতে শিখিবার পূর্বে তাহার হাত ধরিয়া হাটাইতে 
হয়, তার পর হাটিতে শিখিলেও অনেক দিন হাত ধরিয়া 
লইয়া বেড়াইতে হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা দিয়া 
তাহাকে মজবুত করিয়া, তৎপরে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! দিতে 
হয়। যাহাকে হয়ত হাত ধরিয়া হাটিতে শিখান হুইয়াছে, 
তখন হাত ধরিতে গেলে সে বিরক্ত হয়, কাজেই তাহাকে 
স্বাধীনতা দিতে হয়-হাত ছাড়িতে হয়। রামানন্দ এস্থলে 
তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,--প্রথমে শ্বধন্মীচরণের 
দৃঢমুষ্টিতে শিশু ধর্ম্জীবনকে ধরিয়া রাখিলেন, তাহাকে গুটি 
গুটি পা ফেলাইয়া কৃষ্ণ কর্ধার্পণ শিখাইলেন। এখন আর 
তয় নাই, শিশু হাটিতে শিখিয়াছে,_আপনার পানের 
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উপর আপনি নির্ভর করিতে শিখিয়াছে, এখন তাহার 
জীবন বিধিময় এবং কর্ম রুষ্ণ-অর্পিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, 
এখন আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই,-- 
এখন তাহার পড়িয়৷ মরিবার ভয় নাই। এখন হ্বতন্ত্রতাই 
তাহার উন্নতি, এখন তাহাকে ধরিয়া রাখিলে যে, সে 
দুর্বল হইবে; সুতরাং রায়ের তৃতীয় শ্লোকের উদ্দেশ্য 
এই যে, আর তাহাকে গণ্ভীর ভিতরে রাখা কর্তব্য নহে। 
তাহার স্বধন্মত্যাগই ধর্্ম। কিন্তু ইহাঁও জগতে বহুদিন 
প্রচারিত, হইয়াছিল। কৃষ্ণাবতারে ইহা সংস্থাপিত হয় 
নাই। কাজেই রামাননের বাক্য শ্রবণে_ 

“প্রস্ু কহে এহ বাহ্‌ আগে কহ আর।» 

ইহাও বাহিরের কথা । আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে 

হইবে। প্রভুর এই কথ গুনিয়া কাজেই-- 

পরায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥” 

রামানন্দ বলিলেন,_-জ্ঞানমিশ্রাভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শান্সাদি 

বিচার দ্বার নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের স্থগ্টিকৌশল 
দ্বারা ভগবানকে আশ্রয় ও অবলম্বনস্বরূপ জানিয়া তাহার 
প্রতি যে আমক্কি, তাহাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। এই তক্তিতে 
নতি থাকে, স্তব থাকে, প্রার্থনা থাকে, আরাধনা-উপাসন। 
দকলই থাকে । ইহাই ভক্তির প্রথম স্তর। এই জ্ঞান- 
মিশ্রাতক্তির কথ শুনিয়া,_ 

“প্রভু কহে এহ বাহ্‌ আগে কহ আর।” 

(5) 
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প্রভু বলিলেন,_-ইহাঁও বাহিরের কথা । আরও জ্সর 
হইয়া ভিতরের কথা বল। 

পরায় কহে জ্ঞানশৃন্তা ভক্তি সাধ্য সার ॥» 

জ্ঞান ও ভক্তি, ভ্রাতা ও ভগিনী । ছুই ভাই ভগিনীতে 
মিলিয়া ঈশ্বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। জ্ঞান পুরুষ মান্থষ, 
বাহিরের বাড়ীতে বৈঠকথানায় বসিয়া থাকে, ভক্কি 
স্ীলোক-_সে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। 

জ্ঞান থাকিলে স্বার্থ চিন্তা থাকে, বিচার থাকে, 
উদ্দেশ্ঠ থাকে । জ্ঞান শূন্য হইলে ভক্তি তাগত্া--যোল 
আনাই তুমি । এইরূপ হইলে সহজে ব্রহ্মবস্ত লাভ হইতে 
পারে। যদি একাগ্র হয়--ভক্তির কোলে মান্থুষ যদি 
আত্মসমর্পণ করিয়! তাহার স্নিগ্ধ তনুষ্পর্শে অচেতন হইয়। 
সংসার-কোলাহল ভুলিরা “তুমি মে আমার গতি” বণিয়া 
একাগ্র হয়, তবে জ্ঞানের বন্ধন খুলিয়া যায়--সমগ্র হদয়- 
বৃত্তির সহিত মানুষ তাহাতে মজে। রামানন্দের এই কথা 
শুনিয়া চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম পথ-_কিস্ত শ্রীকৃষ্ণ 
প্রচারিত বা দংস্থাপিত ধর্ম, ইহাও নহে। তাই,__ 

“প্রভূ কহে এহ হয় আগে কহ আর ।” 

জ্ঞানশুন্তা ভক্তির কথ। শুনিয়া প্রত “এহ বাহ্‌” সে কথা 
পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, এহ হয়, কিন্ত আরও অগ্রসর 
হুইয়! বল। 

প্রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধা সায় ।” 
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জ্ঞানশৃন্তা বিশুদ্ধা ভক্িতে ভগবান্‌ বশীভূত, কিন্ত 
প্রেমের স্থৃবাসে সুবাসিত ভক্তিতে তিনি আরও আপনার 
হয়েন,__আরও নিকটে আদেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তৃপ্ত 
হইলেন ন1। ইহাঁও শ্রীরু্ণ সংস্থাপিত ধর্ম নহে। তাই-- 
“প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।” 
ইহাও সাধ্য বটে, কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া বল। 
প্রায় কহে দান্ত প্রেম সর্ব সাধ্য সার।” 
প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে দাসের স্তায় সেবা করিলে, ভগবানের 
বড় গ্রীতি হয়। কিন্তু ইহাও সেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নহে। 
অনেক দিন ইহা প্রচারিত ছিল, তাই বলিলেন, 
৭প্রতু কহে এহ হয় কিছু আগে আর।” 
প্রভূ বলিলেন, ইহাও হয়। কিন্তু আরও কিছু অগ্রসর 
হইয়া! বল। 
প্রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥” 
প্রেমের বহু ভাব-_অনস্তরূপ--সথ্যপ্রেমের ক্ষীর-ধারায় 
ভগবান্‌ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আনন্দিত ও প্রীত হয়েন। 
ব্জের রাখাল বালকগণ সধখ্যপ্রেমে ভগবানকে বশীভূত 
করিয়াছিল। গোকুলের গ্রোষ্ঠভূমে  বনফুলের মালায় 
্রকুষ্ণকে পরিশোভিত করিয়া, নবপল্লবে ব্জন করিয়া 
স্থথী হইত। তাহাদের জ্ঞান নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রদ্ধ- 
কিন্তু প্রাণের প্রেম-সধিত্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। কৃষ্চমুখ না 
দেখিলে, তাহাদের সমস্ত ব্রজভূমি অন্ধকার জ্ঞান হয়। 
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চৈতন্য বুঝিলেন,--ইহাব্রজের ভাব শ্রীরুষণ সংস্থাপিত-- 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলার ইহাঁও এক আদর্শ। কাজেই,__ 
“প্রভূ কহে এহোত্বম আগে কহ আর ।” 

*ইহা' উত্তম সাধ্য-উত্তম পথ। কিন্তু আরও অগ্রসর 
হও-আরও উচ্চ কথা বল। কৃষ্ণ সংস্থাপিত ধর্দের 
ইঙ্াই শেষ নহে। আরও আছে--আরও অগ্রসর হও। 
চৈতন্তের কথাতে-_ | 

“রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥৮ 
_ বাৎসল্য প্রেম আরও উচ্চ। ননদ যশোদার বাৎসলা 
প্রেমে ভগবান্‌ বালক সাজিয়! যশোদার স্তন্ত পাঁন 
নন্দের বাঁধা মাথায় বহিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্তদেব 
ইহাতেও সন্তষ্ট হইলেন না । 

“প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর।” 

প্রভু বলিলেন,_ ইহা উত্তম, কিন্তু আরও অগ্রমর 
হও। অগ্রসর হইয়া আর কি আছে, তাহা! বল। 

প্ৰায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার ॥৮ 

স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিয়া 
জীবন-যৌবন দ্বেহভার সমর্পণ করিয়া ভগবানকে ভাল- 
বাপিলে, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের 
শেষ অবস্থা। প্রেমের ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা । 

“কৃষ্ণ প্রান্তির উপায় বহুবিধ হয়। 
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বত আছয় ॥* 
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কিন্তু যার যেই রস সেই সর্কোত্বম। 

তঁস্থ হা বিচারিলে আছে তার-তম ॥ 

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

এক ছই গণনে পঞ্চ পর্য্যস্ত বায় ॥ 

গুণাধিক্য স্বাদাধিক্যে বাড়ে সর্ব রসে। 

শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥ 

আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে। 

ছুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ ক্বঞ্ঙপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 

এই প্রেমের বশ রুষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে। 

যে ধৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ 

এই প্রেমের অনুরূপ ন1 পারে ভজিতে। 

অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ 

যগ্যাপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধূর্য্যের ধূরয্য। 

ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য ॥ 

রামানন্দরায় প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এই সকল কথা 

বলিলে,_ রস-সাধন-তত্বের এই পধ্যস্ত ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়! 
চৈতন্তদেব পুলকিত হইলেন, কিন্ত আরও বলিবার বাকি 
আছে বিবেচনা করিয়া, সেই নিগুঢ় রসতত্ব কাহিনী 
শ্রবণে অভিলাষী হইয়া,__ 

«প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি উন? 
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“কপা করি কহু যদি আগে কিছু হয়।” 
চৈতন্য বলিলেন,_-এই অবধি সাধ্য সুনিশ্যয়। কিন্তু কপা 
করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া! বল, -আর যদি কিছু থাকে। 
“রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 
এত দিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। 
ধাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥৮ 
রায় রামানন্দ বলিলেন, - এতদিনে জানিতাম না যে, 
ইহার পর আর কিছু সাধ্য আছে, তাহা৷ অন্ুভব করিয়া 
কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে। প্রেমের মধ্যে রাধার প্রেম 
সাধ্য শ্রেষ্ঠ বা শিরোমণি। সর্বশান্ত্রে ধাহার মহিমা 
ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। 
পপ্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে । 
অপূর্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে।” 
চৈতন্য প্রভু বলিলেন,_-তোমার মুখে অপূর্ব অমৃতের 
নদী প্রবাহিত হইতেছে। এ টি তত্ব গুনাইতে আরও 
অগ্রসর হুইয়! বল। 
“রায় কহে তাহা গুন প্রেমের মহিমা । 
ত্রিজগতে রাধা প্রেমের নাঁহিক উপমা ॥৮ 
রাধা পরমা প্রক্ৃতি-পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বাসন! 
বিদ্ধ। বাসন! পূর্ণ করিতে রাধার রঙ উপভোগ । কথাটা 
বড় জটিল, কিন্তু গ্রমাণে ছিত্র নাই। 
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“সম্যক বাসন! কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাসলীলা। 
রাসলীল! বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খল! |” 
রায় রামানন্দের মুখে এই সকল গুঢ় হইতে গুঢ়তষ 
জন্বকথা শ্রবণ করিয়! চৈতন্চন্ত্র পরম পরিতুষ্ট লাভ করিলেন, 
কিন্তু প্রাণের আকাজ্জা গেল না, কৃষ্ণাবতারের সংস্থাপিত 
ধর্ম এখনও যেন বুঝিতে কিঞ্চিৎ বাকি রহিল। তাই তিনি 
বলিলেন,__ 
“আগে আর আছে কিছু গুনিতে মন হয়?” 
আরও অগ্রসর হও-আরও আগে কিছু আছে, 
তাহাই শুনিতে আমার ইচ্ছা। এবার চৈতন্যদেব তাহা 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন ;_ | 
“কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। 
রদ কোন তত্ব প্রেম কোন তত্ব রূপ॥” 
চৈতন্যদেব বলিলেন,_-কৃষ্ের স্বরূপ কি, রাধার স্বরূপ 
কি, রূপ ও প্রেমের তত্ব কি, এবং রদ কোন্‌ তত্ব) 
তাহা আমাকে বল?” 
বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয় পরমামৃত নদী। 
এ নদীর অমৃতপানে জীবের ভবক্ষুধা নিবারণ হয়, এবং 
সার.তাপ বিদ্ধ জবলিত কণ্ঠ জীবের দকল জালা 
দূরীভূত ও অমরত্ব লাত হয়। 
শিষ্ক। আপ্রনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি তাহা 
'বুঝিতে পারিলাম না। অনেকেই বোঝে না। অনেকে 
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এগুলিকে “বৈষুমে হেঁয়ালী” বলেন। তাহারা বলেন, এ 
সকল হেয়ালী বাস্তবিকই ছূর্ধোধ্য-_-চিরকালই অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন। বোকা! বুঝাইবার ধাধা। 

গুরু। “বৈষ্ণুমে হেয়ালী”-_বুঝ না! বলিয়াই হেঁয়ালী। 
যাহা বুঝা যাঁয় না, তাহাই ধার্ধা। ব্রজের অবতারে যে ধর্ম 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম স্তর হইতে আর শেষ 
স্তর পধ্যন্ত সকল গুলিই অতি কঠোর তত্ব-_অতি 
কঠোর সত্য। জীবের আত্মা যাহা যাহা চায়, স্তরের 
উপর স্তর ভেদ করিরা,_-সোপানের উপর সোপান ভেদ 
করিয়া অতি সহজ উপায়ে তাহাই বর্ণিত। উহা! দার্শনিকের 
দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান। যাহা ছিল না,_-যে পথ 
মানবে জানিত না, যে তত্ব জীবে বুঝিত না-_-অথচ যাহার 
জন্য জীবের প্রাণ ঝোরে--যে পথে যাইবার জন্য আকুল 
বাসন1, যে তত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীব উৎকতিত,_ 
যে রসাম্বাদন জন্ত জীবের হৃদয় ভূষিত, দেই পথ, সেই তত্ব, 
সেই সাধ্য, সেই সাঁধন,__সংস্থাপিত ও. প্রচারিত হইয়াছিল। 
শিষ্য । আরও কথ! আছে। 
গুরু। কি? 
শিষ্য ।. রায় রামানন্দ একজন শৃদ্র,--সাধারণ মান্ুষ। 
তিনি কোন মুনিখষি নহেন--ধর্শবেতা! * নহেন। তাহার 
মন্থত্রি বিষুহা'রীত যাঁজ্ঞবন্যোশনোহঙিরাঃ। 
যমাগন্তন্বসন্বর্তীঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ 
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কথা অবস্তই প্রামাণ্য নহে। তিনি ষে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন,- আমি ন বুঝিতে পারিলেও আপনার “দ্বার! 
বুঝায়! লইব। কিন্তু যাহা কোন শাস্ত্রে নাই, যাহা! 
আর্য বাক্য নহে, তাহা গ্রহণ কর! যায় কি প্রকারে? 

গুরু। রামানন্দ কি এ ধর্দের প্রচারক । সংস্থাপক 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ, প্রচারক ব্যাসাদি খধিগণ। রামানন্দ 
ধস্থলে বলিয়াছিলেন মাত্র। রামানন্দ কি নিজ হইতে 
বলিয়াছিলেন ? 

শিষ্য। এ সকল ধর্ম বা মত পুরাণেতিহাসে আছে ? 
গুরু। নিশ্চয়। 

শিশ্ক। আপনি তাহা! ত বলেন নাই। 

গুরু। প্র মত বা ধর্ম এবং সাধ্য ও সাধনার কথা 
এক একটি করিয়া বুঝাইয়া শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া তোমার 
গোচরে আনিব, এখন আভাস মাত্র বলিলাম । 

শিষ্য। সে কখন বলিবেন? 

গুরু । এখনই--তোমার গুনিবার ইচ্ছা! হইলেই। 


পরাসর ব্যান শম্থলিখিতা! দক্ষগোোতমৌ। 
শ।তাতপো। বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশান্ত্র্রযোজকাঃ॥ 
মনু, অত্রি, বিষণ হারীত; ঘাঁজ্ঞবন্ধ্য, উশনা, অঙ্গিরা, বম, আপস, 
সন্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাসর, ব্যাস, শখ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, 
শাতাতপ, বশিষ্ঠ,--এই বিংশতিজন ধর্শশান্ত্র প্রযোজক । 
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শিষ্য । ইচ্ছা আমার ষোল আনা,_আপনার কৃপাঁ 
মান্্র ভিখারী। আপনার ক্ক্পা হইলেই শুনিতে ও বুঝিতে 
পারিব। 

গুরু । আর এক শুভ সংবাদ শোন। 

শিষ্ব। আজ্ঞা করুন। 

গুরু। যে “বৈষুতমী হেয়ালী” গুলি বলিলাম, উহার 
প্রত্যেক কথা দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমির উপরে 
সংস্থাপিত। তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান--যাহা জড়ের 
খেল! লইয়া ব্যতিব্যত্ত--সে বিজ্ঞান-সুত্র সমকলও পরী সকল 
হেয়ালীর নিকট অবনত মুখ। সে" সকল বিজ্ঞানর 
বিশ্লেষণ দ্বারাও প্র সকল হেঁয়ালীর সত্তা সংস্থাপিত। 
উহ? কেবল ডোর-কৌপীনধারী নেড়ানেড়ীর অজ্ঞান 
বিভৃত্তিত শুন্টোচ্ছাস নহে। 

শিষ্য । আপনি যাহ! বলিতেছেন, শুনিয়া আমার 
হৃদয়ের কৌতুহল বৃদ্ধি পাইতেছে। অস্ুগ্রহ করিয়া আমাকে 
তবে এ সকল তত্বকথ! বুঝাইক্না দিউন। 

গুরু। আজি এই পর্য্যন্ত থাক। আর একদিন 
আসিও। 
শিষ্য । যে আজ্ঞা,--প্রণাম। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


শাসউক০খাপ 


স্বধর্মীচরণ। 


শিষ্ত। আপনি চৈতন্তদেব ও রায় রামানন্দের যে 
কথোপকথন আমাকে শুনাইলেন, তাহা! কতকগুলি 
হেঁয়ালী বাক্যের মত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল মাত্র, 
এবং হেঁয়ালীতে যেমন একটা ধারী লাগাইয়া দেয়, 
আমারও সেই দশ! ঘটিয়া গেল। 

গুরু। কেন? 

শিষ্য। চৈতন্যদেব যে যে প্রশ্রগুলি করিলেন, এবং 
রায় রামানন্দ তাহার যে যে উত্তর প্রদান করিলেন, 
তাহা _“মূর্থেতে খুঝিতে নারে, পণ্ডিতের লাগে ধনদ।” আপনি 
আমাকে এগুলি ভালরূপে এবং বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। তোমার জিজ্ঞান্ত যাহা, তাহা এক এক করিয়া 
বল, আমি আলোচনা করিতেছি,তাহা হইলে বুঝিবার 
পক্ষে স্থবিধা হইবে। রা 

শি্ত। চৈতন্তদেব রামানন্দের নিকটে জিজাল। 
করিলেন,-_“সাধ্যের নির্ণয় কিছু বল?” যাঁহীর অন্ত সাধনী, 
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তাহাই সাধ্য। রায় রামানন্দ ঝটিতি বলিয়া ফেলিলেন, _ 
*স্বধর্মীচরণ করিলে কৃষ্ণতক্তি হয়।* এই ক্ৃষ্ণভক্কিই কি 
সাধ্য? কেবলমাত্র কৃষ্চভক্তিই কি জীবের লক্ষ্য,_না 
আর কিছু আছে? 

গুরু। আছে। আছে বলিয়াই চৈতন্যদেব বলিবেন, 
-পইহা বাহ” ইহার অগ্রবর্তী হইয়া! বল। অর্থাৎ ইহার 
পরের বিষয় বল। ূ্‌ 

শিব্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। ধর্ম বল, কর্ম বল, দীক্ষা বল, শিক্ষা বল, 
সকল বিষয়েরই স্তরভেদ আছে। চৈতন্য যখন সাধ্য বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-তখন রামানন্দ প্রথম হইতেই 
বলিলেন। কেমন সাধকের সাধ্য বিষয় কি, তাহা কিছু 
চৈতন্তদেব স্থির করিয়। প্রশ্ন করেন নাই। কাজেই তিনি 
তক্তিহীন সংসার-জাল-জড়িত মানবের সাধ্য নির্ণয় করি- 
লেন,-_কাজেই তাহাকে বলিতে হইল-_*স্ববন্মীচরণে কৃ 
ভক্তি হয়। রায় মহাশয় কিছু এমন কথা! বলেন নাই 
ষে, স্বধর্পাচরণ লাধ্যের শ্রেষ্ঠ। কেবল স্বধর্মাচরণ করিলে 
ক্ষণ ভক্তি লাভ হয় মাত্র। ইষ্চ-ভক্তি হীন পাষাণ প্রাণে 
ককষ্ণ তক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করিলেন মাত্র । 

শিল্। স্বধন্মীচরণ কি? 

খরু। যে, যে গুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সেই 
ওপের ক্রিয়ার নাম তাহার শ্বধন্াচরণ। | 


১মপঃ] রদতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ৮৫. 


 শিঘ্যা। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতার অর্জুনকে বলিয়া- 

ছিলেন,--- 
শ্রেক়ান্‌ ন্বধর্ধদো বিগুণঃ পরধর্দাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
দ্বধর্ত্ে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্থো ভয়াবহ: ॥ 

“সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্্ম শ্রেষ্ট, 
স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্ত পরধর্ ভয়াবহ ৮» এবং_- 

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ণো! বিগুণঃ পরধর্ন্াৎ স্বন্থষিতাৎ। 
ম্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্ল তি কিবিষম্‌ ॥ 

*সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্শ্ অপেক্ষা অঙগহীন ্বধর্শাই শ্রেষ্ঠ, 
কেন না, স্বতাববিহিত কার্ধ্যানুষ্ঠান করিলে ছঃখভোগ 
করিতে হয় না।” 

শিষ্য। আপনি কি ভগবছুক্ত &ঁ স্বধর্টের কথা 
বলিতেছেন? 

গুরু। আর কি প্রকার স্বধর্ম আছে? 

শিব্য। চোরের ধর্ম চুরি করা, দাতার ধর্ম দান কর! 
ইত্যাদি। 

গুরু। সেও যাহা, প্রাগুক্ত স্বধর্মও তাহাই । 

শিষ্া। বিষম সমন্তা | 

গুরু । বিষম সমস্তা কি? 

শিষ্য। ব্রাহ্মণের ধর্ম বেদপাঠ, সন্ধ্যা আহ্কিক করা, 
জপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জগতের হিতসাধন, ক্ষমা জান প্রভৃতি) 
কষতরিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করিয়া স্বদেশ. রক্ষা করা, অন্ুগতের 

(৮) 
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 শরতিপালন ইত্যাদি, বৈশ্তের বাণিজ্য, ধনরক্ষা, ক্কষি ও : 
পণ্ডপালন এবং শুত্রের চাকুরী ইত্যাদি-_ইহাই স্বজাত্যুজ 
ধর্ম বা গীতার মতে ন্বধন্্ম) তাই_যখন অর্জুন যুদ্ধে 
নরহত্যা, আত্মীয়-স্বজন হত্যা গ্রস্ৃতি ভীষণ কার্যে লিপ্ত 
হইতে অস্বীক্কত হইলেন,-_-এবং বলিলেন,-_“আমি আত্মীয়- 
স্বজনের হতা। করিয়৷ রাজ গ্রহণ অপেক্ষা বনবাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান 
করি)” তখনই শ্রীরুঞ্জ বলিলেন, পক্ষমা আদি ব্রাঙ্মণের 
ধর্ম, উহা তোমার পরধর্ম) অতএব উহা ভাল হইলেও 
তোমার গ্রহুণীক্ব নহে। তুমি ক্ষত্রিয়-_ক্ষতরিয়ের যুদ্ধই ধর্ম, 
অতএব ধর্ণযু্ধে প্রবৃত্ত হও)” ইহাতে জাত্যুক্ত ধর্ণই 
বধর্মা বলিয়া বুঝিতে,পারা যাইতেছে, আর আপনি বলিতে- 
ছেন,--চোর ডাকাতির যে ধর্ম, তাহাও তাহাদিগের 
স্বধন্ম। কথাটা ভয়াবহ নহে কি? 

গুরু । ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর নাই 'বলিয়াই 
কুবিতে গোল হইতেছে । 

শিল্। আপনি বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। ভগবান্‌ যে জাত্যুক্ত ধর্মকে স্যধন্দ্ম বলিয়াছেন, 
সে ধর্ণযন্বন্ধে তুমি কি বুঝিয়াছ, তাহ! আমাকে আগে বল। 

শিল্ত। আমার মনে হয়, ফে, যে গুণে জন্মগ্রহণ 
ফরিম্কাছে, সে, সেইরূপ জাতি হুইয়াছে,-শান্ত্েও এই কথা 
. স্বানা বাঁয়। বথা,--সত্বগুগে ত্রাণ, সন্বরজোগুণে ক্ষতিয়, 
রঞ্জন্চাওুণে বৈশ্ত এবং তমৌগুপে পৃ) অতএব যে. 
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যেমন গুণ লাভ করিয়াছিল, সে, সেইপ্রকার জাতিত্বেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব স্বজাত্যুক্ত ধর্্মাচরণ কিয়! 
দেই গুণের ক্ষন্ধ করাই বোধ হয় স্বধন্মীচরণের উদ্দেস্ত ? 

গুরু। এস্থলে একটি কথা বুঝিতে ভুলিয়া গিয়াছ। 

শিল্ক। কি? | 

গুরু। জীবাত্বা সমস্তই এক পরমাত্মার বিকাশ 
পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ এই যে, পরমাত্মা জড়ের 
অতীত এবং জীবাত্মা জড়ে আবন্ধ। যেমন মহাকাশ সুক্ষ, 
এবং ঘটাকাশ, পটাকাশ, ঘট ও পটে আবদ্ধ। এক্ষণে 
জাতি যে সকলের আগে ছিল না,_সকলেই যে ব্রন 
ভাবায় ছিল, এ কথ! বল! বাহুল্য ;--তৰে জাতিগত 
পার্থক্য বা পৃথক্‌ গুণ কোথা হইতে আসিল ? 

শিদ্ত। বোধ হয়, পুর্ব জন্মের কর্মফল হইতে? জীৰ 
সকলেই সমান ছিল, তার পরে কর্মের ও কর্মফলের 
দ্বার! পুণ্য বা পাপ সঞ্চয় কন্সিতে করিতে উত্তম ব1 অধম 
বংশে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে । 

গুরু। হা। এক্ষণে তোমার পুর্ব প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছি,--মানগুষ, কৃত পুণ্য ও পাপের দ্বারা যেমন উত্বন 
বা অধম গুণ এবং তত্দারা উত্তয বা অধম জাতিত্ব প্রাঞ্ 
হয়, তেমনি স্ুপ্রবৃত্তি ব৷ কুপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। 
স্কৃতরাং যদি কর্মলন্ত লব্ধ গুণ ও জাতি ধর্ের কারণ 
হয়, তবে কর্ম-গ্রবৃত্বি ধর্ম ন! হইবে কেন? দান রুরিত্বে 


৮৮ . স্ধর্মাচরণ। - [য় আঃ 


ইচ্ছা হয় বা চুরি করিতে ইচ্ছা হয়-_তাহাই সহজাত 
সস্কার। : 

শিথ্য। আপনি বলেন কি? চুরি করা, মদ খাওয়া, 
দান কর! প্রভৃতি কার্ধ্য কি' সহজাত সংস্কার ? 

গুরু। নিশ্চয়। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে ছুইটি 
সত্য ঘটনার কথ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

শ্রীপুর নামক এক পল্লীতে কয়েক ঘর চগ্ডালের 
বাড়ী ছিল। পললীটি অতিশয় কষুর- গ্রামে ব্রান্মণ কায়ন্থ 
প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বাস আদৌ নাই,__কেবল 
শতাঁধিক ঘর মুসলমান, ছুই ঘর নাপিত ও দশ বার ঘর 
চণ্ডালের বসতি। গ্রামে কোন নদী নাই, চারিদিক্‌ 
বেষ্টন করত ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি খাল ও বিল,-_ গ্রামের 
মধ্যে জঙ্গল অধিক। এই গ্রামে আমার কিছু ব্রঙ্গোভর 
জমি আছে, -রামধন চঙালের পিতামহ সেই জমিগুলি 
জমা রাখিত, তাহার বার্ষিক খাজন! বিংশতি মুদ্রা আমার 
পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে দিয়া আমিতেছে। 

আমি বৎসরান্তে ফাল্তনমাসে এ টাকা আদায় জন্ত 
শ্রীপুর গমন করিতাম,-একদিনে এক তারিখে রামধন 
আমার খাজনার টাকাগুলি মিটাইয়! দিত। 

আ+জ বৎসর দশেক গত হইল, একদা ফাল্তুনমাসের 
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্বে আমি শ্রীপুরে রাঁমধন দাসের বাড়িতে 
উপস্থিত হইলাম। রামধন অন্তান্ত বিষয়ে লোক মগা না 
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হইলেও ধর্মবিষয়ে সে একেবারে বীতরাগ । কখনও সে 
ধর্ম বলিয়া একমুঠা চাউল ব্যয় করে নাই, বা দৈবতা 
্রাঙ্মণ বলিয়া সে কিছুমাত্র ভক্তি করে না। কেবল সে 
একা নহে, শ্রীপুরের চণ্ডাল জাতির নর নারী মান্রেরই 
ধ্রর্ূপ অবস্থা । যে ছুই ঘর নাপিত তথায় বসতি করে, 
তাহাদেরও আচার ব্যবহার নিতান্ত স্বণিত। ইহার কারণ 
নির্দেশ করিতে হইলে, এইরূপ বুঝা! যায় যে, নে গ্রামে 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বসতি নাই, মুসলমান যাহারা বাস 
করে, তাহারাও ধর্শজ্ঞানশূন্ত চাষা, স্বতরাং উহারাও 
তত্ধন্মাবলম্বী। তাহারা কেবল জমা জমি, চাঁষ আবাদ, 
গ্ররু ৰাছুর-এই লইয়াই অনন্যচিত্ত-ৃদয়ে জীবনের দিন* 
গুল! কাটাইর়া দেয়, কিন্তু সুখের মধ্যে এই যে, আমার 
জমার খাজন! লইয়া কোন প্রকার গোলযোগ হইত না । যখন 
যাইতাম, তখনই _রাষধন তাহার মহাজন বাড়ী নহয়! 
গিয়া আমার খাজনা মিটাইয়া দিত,--কিস্ত ইহ্‌-জীবনে 
্রাহ্মণ হইয়া রামধনের একটি প্রণামও প্রাপ্ত হই নাই। 
্রাঙ্মণকে ষে শুড্রের প্রণাম করিতে হয়, ইহা! সে গ্রামের 
কেহই বোধ হয় জানিত না। 

বলামধনের বাটীতে তিন চারিখানি কটার_বি্াতে 
অন্দর বাঁটাতে 1বশেষ কোন প্রভেদ নাই,-_বহির্ধাটার 
একখানি ক্ষ্র গৃহ অন্দরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দীড়াইয়া 
আছে, এই মাজ। সন্গুখে একটা খোঁয়াড়--তোয়াড়ে 
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অনেকগুলি গরু ও ভেড়া ভোজ্যরস সন্ধানে আপন।-আপনি 
ছুটাছুটি করিতেছিল, কখনও বা প্রতিবন্দী সজাতীয়ের উদরে 
শৃঙ্গ চালনের চেষ্টা করিতেছিল, এবং তন্মধ্যস্থ একটা 
নারিকেল গাছের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল পঞ্চমে 
গলা ছাড়িয় দিয়াছিল। 

আমি সেই খোঁয়াড়ের ও বাহিরের ঘরের মধাস্থলে 
দাড়াইয়া ডাকিলাম,-_পরামধন |” 

একবার, ছইবার, তিনবার ডাকিলাম, কেহ সাড়া দিল 
না, কেবল অদুরে একথান! ভগ্ন চালা ঘরের দাবা হইতে 
একটা শীর্ণকায় কুকুরী মুখ তুলিয়া অকরুণ-নয়নে আমার 
দিকে চাহিয়া বারকয়েক মৃহুত্বরে ডাকিয়। বৃথা নিদ্রার ব্যাঘাত 
মূর্খতা বিবেচনায় তিনি পুনঃ শষ্যাগ্রহণ করিলেন। আমি 
আবার রামধনকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। 

ডাকাডাকিতে একটি সপুমবর্ধীয়া বালিকা আসিয়া 
আমার নিকটে উপস্থিত হইল,--উপস্থিত হইয়া! আমার 
মুখের দিকে চাহিল, আমার গাত্রে একখানা মোটা চাদর 
ছিল,--চাদরের মধ্য দিয়া যজ্ঞোপবীতাটি ঝুঁলিয়া পড়িয়া- 
ছিল,__বালিকা বুঝি সেই প্রল্বিত যজ্ঞোপবীত দেখিতে 
পাইয়াই আমার পায়ের কাছে আসিয়া টিপ করিয়া 
এক প্রণাম করিল। 

এ গ্রামে কখনও এ ব্যাপার দর্শন করি নাই। 
ভাষিলাম, বাঁলিকার মাতুলালয় বোধ হয় কোন ভত্র পর্ীতে 
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হইবে, এবং সেখানে থাকিয়। তাহাদের দেখাদেখি বালিক।, 
এরূপ শিক্ষা করিয়৷ থাকিবে । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,_ 
“তুমি কার মেয়ে ?” 

বা। রামধনের। 

আ। তোমার বাপ কোথায়? 

বা। কাছারি গিয়াছে। 

আ। কখন আসিবে, বলিতে পার? 

বা। না,-তিনি যাবার সময় আমি তা জিজ্ঞাসা 
করি নাই। 

আ। ভোমার নাম কি? 

বা। আমার নাম লক্ষমী। 

আ। তোমার মামার বাড়ী কোথায়? 

ল। আমি তা জানি না। 

আ। কেন, ভুমি তোমার মামার বাড়ী কখনও হাও 
নাই? 

ল। না। 

আ। তুমি আমাকে, প্রণাম করিলে কেন? 

ল। তুমি যে বামুন। 

আ। বামুনকফে কি প্রণাম করিতে হয়? 

ল। হয় বৈকি? 

আ। তোমার বাপ বামুন দেখিলে প্রণাম করে? 

ল। আমি তা! দেখিনি, আমাদের গীয়ে ত বামুন নেই। 
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'আ। তবে বামুনকে প্রণাম করিতে হয়, ইহা! তৃষি 
কেমন করিয়া! জানিলে ? | 

ল। আমি জানি। 

আ। কি করিয়া জান? 

ল। জানি__তা, কেমন করিয়া জানি৭ 

বালিকা যেন আমার প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিল। 
আমি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলাম--“বামুন কি ভাল 
জাতি?” . 

ল। জাতি কি--আমি জানি না। 

আ। তোমার মা বুঝি তোমাকে শিখাইয়া দেন যে, 
বামুন দেখিলে প্রণাম করিও। 

ল। না গে”-মা আমায় তা বলেনি। | 

আ। তোমার বাপের কাছে আমার প্রয়োজন আছে। 

ল। কি প্রয়োজন? 

আ। আমি টাকা পাব? 

ল। বাবা তোমায় টাকা দেবে? তবে বদ+। 

আ। গ্ররান্তায় আমার গাড়ী রয়েছে,_আমি গাড়ীতে 
গিয়া বসি, তোমার বাব! বাড়ী আদিলে আমাকে ডাকিয়া 
আনিও। ্‌ 
বালিক গাড়ী দেখিতে কৌতুহল চিত্তে আমার 
গশ্চান্ধীবিত হইল.-__-আমি গাড়ীতে বসিলে, সে ফিরিয়া 
তাহাদের বাড়ী গেল। 
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আমি রান্তার যেখানে গাড়ীতে থাকিলাম, সেখান হইতে 
রামধনের বাড়ী বেশ দেখা যায়,_আমি গাড়ীর মধ্য হইতে 
রামধনের আগমন পথ চাহিয়। রহিলাম। 

ক্রমে সন্ধ্যা হইল,_তখনও রামধন ফিরে নাই। 
রামধনের বালিকা কন্ঠ! সন্ধ্যার প্রদীপ হস্তে লইয়া বাহিরে 
আদিল, - গোয়ালঘরের নিকটে গিয়া প্রদীপটি মাটিতে 
রাখিয়া গৃহ-সক্দুখে প্রণাম করিল,--তারপর উঠিয়া আসিয়া 
দূর হইতে আমার গাড়ীর দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিয়া 
বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিল, এমন সময় রামধন সেই স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন পূর্ণিমা তিথি ;-- 
অন্ধকার আদৌ ছিল ন1। 

আমি রামধনকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়। 
আসিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম। 

রামধন আমাকে দেখিয়া বলিল,- “ঠাকুর মহাশয়, 
ভাল আছেন ?” 

আ। ভাল আছি,_-খাজনার টাকা ০4 জন্তে 
আসিয়াছি। 

রা। সন্ধে হয়ে গিয়েছে,তাই ত। 

আ। অনেক দূর থেকে এসেছি। 

লক্ষ্মী বাম হস্তে প্রদীপ রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে ভাহার 
এ হা ভাতা দির ভিক রানে 
কষ্ট দিও না। টাকা দাও।» 
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রামধন হাসিয়া কন্তাকে আদর করিক্না বলিল,_- 
"আমার পাগ্লী মেয়ে।” 

আমি রামধনকে বলিলাম,--"তোমার মেয়ে পাগল 
নহে। ওর নাম লক্ী-_কাজেও লক্ষ্মী” 

লক্ষ্মী লঙ্জিতা হইয়া পিতার হাত ছাড়িয়া দিয্বা এক, 
দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। 

রামধন বলিল,_পঠাকুর মহাঁশর | আমার এই মেকেটা 
যেন দেয়াসিনী,-দেবতার নাম গুনিলেই হাতযোড় করে, 
প্রণাম করে,_পৈতে গলায় মানুষ দেখিলেই প্রণাম করে, 
ফরির বৈষবের গান গুনূলে কাদে, এটার কি হবে ঠাকু ?* 

আ। কোন ভয় নাই, তোমার মেয়ে লক্ষমীমেয়ে। 

রা! গাঁর লোক সবাই বলে,--ওটা পাগল হুবে। 

আ। পাগল হবে না, ভালই হবে। 

রা। কি ভাল হবে ঠাকুর? 

আ। সদাচারশালিনী ধশ্মশিলা নারী হবে। 

রা। তাতে কি হবে ঠাকুর? 

আ। ম্বখী হবে। 

রামধন গ্রীত্ত হইল। তারপরে মহাজন বাড়ী হইতে 
আমার টাকাগুলি আনিয়া দিল, আমি বিদায় হইলাম ।” 

এখন তুমি কি বলিতে চাহ না যে, এই লিকার 
জবদয়ে যে সৎপ্রবৃত্তি ব! হিন্দুর সদাচার বিহিত হইয়াছে, 
তাহা! পুর্ব জন্মের সংস্কারজনিত নছে? 
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. শিষ্য। অতটুকু বালিকার শিক্ষা বা আদরশশূন্ত স্থলে 
ধরন্দপ সদ্বৃত্তি পুর্ব জন্মের সংস্কার ব্যতীত আর কি“বলা 
যাইতে পারা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটু কথ 
আছে। 
গুরু। কি? 

শিষ্ত। লক্ষ্মীর যদি পূর্ব জন্মের কর্ণ ভাল হি 
লক্ষী যদি পুর্ব্ব জন্মে সদাচারমন্পন্না হইত, তবে আচার- 
বিহীন চগ্ডালের গৃহে জন্মিবে কেন? 

গুরু । তুম্ঠি কি জান না, মানুষ বহু সদাচার ও 
সংকর্মশীল হইলেও কোন্‌ মুহূর্তের বামনা বা অপরাধে 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এবং অধর্মাচারী হইলেও কোন্‌ 
গুত মুহূর্তের গুভফলে উন্নত জীবন লাভ করিয়া থাকে ? 

শিব্য। তবে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম প্রতিপালন কর! 
কর্তব্য কেন? কেহ অধম বর্ণে জন্মগ্রহণ: করিয়াও হয়ত 
উচ্চবর্ণের আশা রাখিয়া থাকে। 

গুরু। হা, তাহা রাখে বৈ কি। অর্জুন ক্ষত্রিয় 
হইলেও ব্রাহ্মণের সত্বগুণ তাহার হৃদয়ে পূর্ণ ছিল,-সেই 
জন্যই ত তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য করিতে ভীত হইতেন। 

শিশ্য। এ সমুদয় প্রহেলিক। 

গুরু । প্রহেলিক। নহে,_খুব সোজা কথা। 

শি্ব। কিছু না,--আমার বুঝিতে বড় গৌলফোগ 

। ঘটিতেছে। 
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গুরু। গুণ বা সংস্কারই জীবের অহঙ্কার। এইটুকু 
লইয়া জীব উন্মত্ত বা ব্যস্ত। “আমার আমার” রূপ মহা 
অনর্থকর ঘটন! এই অহস্কারেই ঘটাইয়া থাকে। অর্জন 
যতক্ষণ এই গুণ বা অহঙ্কারাভিভূত ছিলেন, ততক্ষণই 
“আমার শ্বশুর, আমার গুরু, আমার ভ্রাতা, আমার 
আত্মীয়”__-এইরূপ বলিয়া শোকার্ত হইতেছিলেন। মানুষের 
হৃদয়ে যে বৃত্তি বীজবূপে নিহিত থাকে--তাহাকেই সহজাভ 
সংস্কার বলে। তোমায় আর একট! গল্প বলিয়া, এ সম্বন্ধীয় 
শেষ কথা৷ বলিতেছি। গর্পটি এই-_- 

একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও তত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রুত 
হইয়াছিলাম,--তীহার এক শিষ্য ব্রাহ্মণবংশোদ্তব সুশিক্ষিত 
ব্যক্তি। তিনি মুন্সেফ ছিলেন,_-তৎপরে কার্যকাল শেষ 
হইলে পেন্গন্‌ গ্রহণ করিয়া! বাড়ী আসিয়া! বসেন। তিনি 
সদাচারসম্পন্ন হিন্দুর স্তায় আহারাদি করিতেন, এবং 
জপ তপ লইয়াই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 
করিতেছিলেন। 

একদা তাহার উক্ত গুরুদেব তীহার বাড়ীতে গমন 
করিলে, মুন্সেফ বাবু গোপনে জিজ্ঞাসা করেন,--“ঠাকুর ! 
আজীবনকাল এক ছুপ্পুর বাসনার অনলে দহমান হইতেছি, 
এ আগুণ নিবাইবার উপায় কি 1” 

মুন্দেফ বাবুর গুরুদেব আমার পরিচিত শিরোমণি 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“নে বাসন! কি?” 
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স্ু। আপনার নিকটে বলিতে আমার ভয় হয়। 

অনেক দ্বিন ধরিয়া! সে কথা আপনাকে গুনাইব, স্থির করি) 
কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই 
বলিয়াই এতদিন সে আগুণ বুকে চাপিয়া রাধিয়াছি। 

শি। তোর্মীর ভুল,-_শিল্তের তত্জ্ঞান লাভার্থ কোন 
কথাই গুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় বা লজ্জা 
নাই। 

মু। আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কর্ণ-জীবনের 
আদর্শে -উপদেশে,-আর আপনার ধর্মশিক্ষা ও পবিত্র 
দীক্ষার বলে সেই তীষণা বাসনার করালগ্রাস হইতে 
| আত্মরক্ষা করিয়া! আসিয়াছি,_কিন্তু বাসনা প্রবল! । 

শি। সে বাসনা কি, আমাকে তাহা বল? 

মু। আজীবনকাল গোমাংদ ও মুরগীর মাংদ ভোজনে 
আমার ঘোর লালসা বিগ্যমান আছে। যখন এ জঘন্ত 
ভ্্ব্ই্বয়ের কধা আমার মনে হয়, তখন অদমা লালসা 
জাগিয়া উঠে,__নিতান্ত জোর করিয়া আমি তাহা হইতে 
নিবৃত্তির দিকে যাই। কিন্তু আজীবনের মধ্যে লালদার 
আগুণ নিবিল না। 

শিরোমণি ঠাকুর অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া বলিলেন,__ 
তোমার পূর্বজন্মের এ বাসনা-স্থৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়! 
আছে,-.সেই জন্ত তোমার প্র বাসনা অত অদম্য ।” 
.স্ব। উহা কি করিলে যায়? 

(৯) 
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শি। যোগ। 

মু। এই টুকুর জন্য যোগ সাধনার প্রয়োজন? 

শি। নিশ্যয়। জগতে সকল কার্যের জন্য যোগের 
প্রয়োজন। যোগ সাধনা ব্যতীত কোন কার্যেই ফললাভ 
করা যায় না। দেহ রক্ষার জন্য যে অশ্ন ভোজন করা 
যায়, তাহাও যোগ । 

মু। উহার জন্য কি প্রকার মাধনার আবশ্তক ? 

শি। উহার প্রতিযোগী তরঙ্গের উান। 

মু। বুঝিতে পারিলাম না। 

শি। গোমাংস ভক্ষণে তোমার লালসা,_তাহর প্রতিকূল 
তরঙ্গ তুলিতে হইবে। অর্থাৎ উহার থে যে দোষ আছে, 
তাহাই ভাবিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে যখন তাহার 
উপরে ত্বণা হইবে, তখন নে বৃত্তির ভাব নিবৃত্তি হইবে। 

এতক্ষণে আমার গল্প সমাপ্ত হইল। তুমি বুঝিতে 
পারিয়াছ বোধ হয় যে, গুণ যেমন জাতির কারণ, সেইরূপ 
স্বদয়ের বাসনাও পরজন্মে সংস্কাররূপে জন্মে। কাজেই 
তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে নিরাশ হ্ইয়! 
যাইতেছে। 

শিষ্ষা। আরও একটু বুঝিতে বাকি আছে। 

গুরু। কি? 

শিশ্য। স্বধন্মীচরণে কৃষ্ণতক্তি হয়,_ইহাই ত মূল কথা? 

গুরু । হা।, 
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শিষ্য। ্বধর্মাচরণ কাহাঁকে ঘলে ? 

গুরু। সে প্রশ্ন ত পূর্বেই করিয়াছ, এবং যথাসাধ্য 
উত্তর দিয়াছি। 

শিব্য। আর একবার বলুন। আমার বুবিবার থা 
পরিফার করিয়া লই। 

গুরু । যে, যে বর্ণ বা আশ্রমী- শীস্ত্র-বিধি-বিহিত 
তাহার সেই যি করা, তাহার বর্ণাশ্রম-ধর্মম। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, মান্ধষ বাসনার যে 
সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাও তাহার গুণ-- 
গুণও ধর্ম, অতএব তাহার আচরণ করাও স্বধন্মীচরণ। 

গুরু। তাহা বলিয়াছি, উহা কেবলমাত্র আমার মন গড়া 
কথা নহে। আমাদের শাস্ত্রও ত্র কখা বলিয়াছেন, ষথা/-- 

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি। * 
্রক্কতিং যাস্তি তৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 
. ্রীমন্ভগবদগীতা--৩য় অ, ৩৩ শ্লোঃ। 

"্ভানবান্‌ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনথরূপ কর্ণ করিয়া 
থাকেন ; অতএব যখন সকল প্রণীই স্বভাবের অন্ুবর্তী, 
তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে ?” 

শিষ্য। ইহাতে কি বুঝিলাম? 

গুরু। ইহাতে তোমার বুঝা উচিত, মানুষ, যেমন 
কত কর্মের ফলামুসারে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র 
গ্রভৃতি পৃথকৃ পৃথকৃ জাতি হয়, এবং শাস্ত্রে তাহাদের 
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জন্য যেমন পৃথক্‌ ধর্মাচরণের ব্যবস্থা আছে, তেমনি যে 
যেমন সংস্কার লইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া, সেই সংস্কারের 
হুক্তাঁব লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বাসনামত ভাল বা 
মন্দ কার্যের অনুষ্ঠানে নিরত হয়) অতএব ই্্রয়গণ সেই 
দিকে যে প্রধাবিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

শিষ্য ।. তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই গুণবা 
ধর্ধের আচরণে কৃষ্চভক্তি হইবে, এ কেমন কথা? 

গুরু। ধর্ম আর অধর্ম-_এই ছুইটী কথা! আছে, 
তা জান? 

শিষ্য। আমি কেন, বালকেও জানে। 

গুরু। আমি বলি নাই যে, ইন্জিয়ের হ্বারা অধর্ম 
কার্য করিলে কৃষ্ণতক্কি হয়। 

শিষ্য । হা, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু বলিয়া 
ছেন-_চোরের চুরি করাই ধর্ম বা গুণ। 

. স্টরু। চোর যে, তাহার চুরি করা ধর্ম বৈকি। 
চোখের ধর্ম দেখা, কাণের ধর্ম শোনা--এ সকল যে 
অর্থে ধন্ম, চুরি করাও চোরের সেই প্রকার ধর্শা। 

শিশ্য। তাহাই যদি ধর্ম হইল, তবে তাহার সেই 
ধর্শ আচরণই স্মধর্চারণ, এবং আপনিই বলিয়াছেন, 
সবধর্মাচরণে কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়। 

খুরু। স্বধর্দের আচরণ বর্ণ, স্বধর্থের ব্যভিচার ধর্ন 
নহে, একথা স্বীকার কর ত1.. | 
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শিদ্য। হা, তা করি বৈকি। রর 

গুরু । আমি বলিয়াছি, যাহার যে গুণ এবং নং্কার-. 
তাহার আচরণ তাহার স্বধর্ম। এখন আচরণ অর্থটা 
বুঝিয়া দেখ,-_আচরণ, (আ+চর্-অনট্‌) আচার, নিয়ম, 
রীতি, বাবহার, লৌকিক কর্শ, নীতি, এই গুলি আচরণ 
শবের অর্থ। যেচুরি করে, তাহার পরদ্রব্য অপহরণ করা 
ধর্ম নহে, কারণ তাহা আচরণ নহে, ব্যভিচার। এ 
পরদ্রব্যবৎ ভ্রব্যলাতের জন্য যে সদাচরণ, তাহা সদাচার। 
তাহার মনে আকাজ্ষা থাকিতে পারে, সেই আকাঙ্গা 
পূরণার্থে যাহা আচরণ, যাহা নীতি, যাহা শৃঙ্খলা) তাহার 
অনুষ্ঠান কর! তাহার স্বধন্্নাচরণ। কিন্তু ইহা! অতি ক্ষুদ্র 
কথা, আসল কথা এই যে, যে গুণে যে জন্মলাভ করিয়াছে, 
তাহার সেই গুণ-কার্য্য করা শ্বধর্মীচরণ। | 

শিষ্। সেই গুণ কি, জাতি? 

গুরু। গুণ জাতি নহে, জাতি দ্বারা গুণের তি 
পাওয়া যায়। ভগবহুক্তি এই যে” ৰ 

চাতুর্কপ্যং ময়! হৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। 
তন্ত বর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌! 
ৃ ই্রমন্তগবদগীতা--ওর্থ অঃ, ৯৩ শ্লৌঃ। 

*আমি গুণ ও কর্থের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয়, 
বৈশ্ত ও শুক্ত এই চারি বর্ণ হি করিয়াছি) কিন্তু তাহার 
কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলিয়া জানিও।%: : 


্ঁ | 
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শিল্ত। এই উক্তিতে বুঝা! যাইতেছে, আগে সমস্ত 
মানবই এক. বর্ণ অর্থাৎ এক জাতি ছিল, ত্খপরে 
তগরান্‌ তাহাদদিগের গুণ ও কর্ম দেখিয়। পৃথক্‌ জাতিরূপে 
শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিয়াছেন? .. 
, পুরু । তাহাতে তোমার কোন সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছে না কি? 
শিল্তা। হুইয়াছে। 
গুর। কি? 
শিল্ক। ভগবাগীতার প্রাপক উদ্ধৃত ভগবছক্ত বেদাদি 
শান্ত্রের সহিত একমত নহে। 
গুরু। কেন? 
...শিষ্য। পুরুষস্থক্তে * কথিত হইয়াছে,_. 
ব্রাঙ্গপোইন্য মুখমাসীন্বাহ রাজস্ভঃ কৃতঃ। 
উরে৷ স্তদস্ত হদৈস্তঃ পন্ঠযাং শৃত্রোইজায়ত॥ 
;নশ্বরের মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উর 
হইতে বৈহী এবং পর হইতে শুদ্র জন্মিলেন। 
- বেদে বলিলেন, এক কথাও গীতার বলিলেন, আর 
এক কথা) তবে কি পরস্পর বিরোধী? উভয়ই হি 
রা কথা-অতএব, আগে আমাকে ইহাই রঃ 


7৭ কালা দশম মগুলের বন হক 





১মগঃ] রসতত্বও শঞ্জিলাধনা। রহ 


. স্তরু। বিরোধী বাক্য 'নহে,_-ঈশ্বরের বিরাট দেহ,-- 
ঈশ্বন বিশ্বূপ--্টশ্বর খুণময়। ঈশ্বরের সুখ, ঈশ্বরের 
বাছ,. ঈশ্বরের পদ প্রতৃতির অর্থ উত্তমাধম গুগ বুঝিতে 
হইবে। ব্রহ্ম বখন গুণময়--তখনই ঈশ্বর। জাতির উৎপত্তি 
সম্বন্ধে আর একটি কথা গুনিলে, সমস্ত বুঝিতে পারিবে । 
তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে লিখিত হইয়াছে,_ 

খগ্ভো! জাভং বৈশ্য বর্ণমাহঃ | যভুর্ষবেদং টিনার 
সামবেদে। ব্রাহ্মপানাং প্রন্থতিঃ। 
- অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্ণের, বভুর্বেদ হইতে 
ক্ষত্রিয়ের এবং খখ্েদ হইতে বৈশ্তের জন্ম । 

অতএব শাস্ত্র বা ভবদুক্তিতে প্রকাশ এই যে,--তিনি' 
বলেন, যে আমি আমার অঙ্গ বিশেষ হইতে বর্ণ বিশেষ 
সুষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্মের বিভাগান্থসারে 
বর্ণ বিভাগ করিয়াছি। তিনি বলেন, বেদত্রয় হইন্তে 
জাতিত্রয়ের উৎপত্তি হুইয়াছে। শুত্রের জন্মের কথা নাই-- 
শৃদ্রের কোন বেদে অধিকারও নাই। অতএব বুঝ! 
যাইতেছে, নকলের মূলই . ১--গুণান্গারেই গা 
বিভাগ । শাস্ত্রে আছে.  . . 

টিভির নর দন 4 

- প্রথমে বর্ণ বিভাগ ছিল লা, সমস্ত হব 

ছিনি। ভারপরে- .. 8 
ধরি ৃ 


১০৪ স্বধর্মাটরণ |: [২য় অঃ 





. যখন সকলের গুণ প্রকাশ 'পাইল, তখন জগতের 
ধিনি গ্রভু_জগতের ধিনি মালিক, তিনি বর্ণ বিভাগ 
করিলেন। কথাটা আরও কিছু পরিফার করিতে হইলে 
একটি উদাহরণ দিতে হয়। 

মনে কর, তুমি একটি আমর বাগান প্রস্তত করিবে, 
কিন্তু আতর খাইয়া, আমের গুণাদি স্থির করিয়া বীজ রোপণ 
করিতে পার নাই,__আম্র তুমি কখন ভক্ষণও কর নাই, 
তোমার দেশে আত্রফল কখন ছিলও না। অন্য দেশ 
হইতে বীজ আনাইয়া বপন করিলে,_যথাসময়ে বীজ 
অন্কুরিত হইল, তারপরে পত্রকাণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথা- 
সময়ে একই মাঘমাসে সমস্ত গাছগুলির মুকুলোদগম হইল, 
ফান্ধনে গুটি বাধিল,--তারপরে কোন বৃক্ষের আত্্র বৈশাখে 
গাঁকিল, কোন বৃক্ষের জ্যৈষ্ঠে পাকিল, কোন .কান বৃক্ষের 
বাআধষাড় মাসে, কোন কোন বৃক্ষের ফল বা শ্রাবণ 
যাঁসে পক হইল।, | 

তারপরে কোন বৃক্ষের আম পাকিয়া ই 
স্থশোভিত হইল, কেহ সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত হুইল, কেহ কাচা 
আম্রের ন্তায় বর্ণ-বিশিষ্ট থাকিয়া পাকিয়া গেল, কেহ 
ব। পাকিয়া আরও কালোবর্ণ হইয়া গেল। 
_. স্তনত্তর গন্ধান্বীদের 'কথা--কেহ পাঁকিয়া মিশ্র তায় 
মিষ্ট হইল, কেহ মধুর তারবিশিষ্ট, কেহ টক, কেহ বেলের 
সায় গন্ধবিশিষ্ট, কোনটির হরিত্রীর স্তীয়-গন্ধ। 


১মপঃ].. রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ১০৫ 


এইবপ তোমার প্রায় শতাধিক আত্ম বৃক্ষ হইল। 
এক্ষণে অতটি বৃক্ষের ঠিক রাখিবার জন্ত-_ব্যবহারের জন্য 
সংজ্ঞা বা নামকরণ চাই। এক্ষণে তুমি কি করিয়া নামকরণ 
করিবে, বল দেখি ? বোধ হয়, গুণ দেখিয়া । যে পাকিয়াও 
কীচার স্তায় বর্ণ থাকিল, তাহার নাম রাখিবে বর্ণচোরা। 
যে পাকিয়া আরও কালো হইয়া গেল, তাহার হয়ত নাম 
রাখিবে, “কালোমেঘা,” যাহার হরিদ্রার স্তায় রং, তাহার 
নাম “কীচ। হরিদ্রা,৮ যাহার বেলের মত গন্ধ “বেলচারা,” 
যে গুলি মধুর ন্যায় অর্থাৎ উত্তম স্বাদবিশিষ্ট, সে গাছের 
নাম “মধুমতী,৮ আর যে গাছের আত্ম টক, তাঁহার নাম 
হয়ত রাখিবে--”টকচারা”। তুমি এইরূপ নাম রাখিবে,_- 
তারপরে সেই গাছের জীবনগুলি এরূপ নামেই কাটিয়া 
যাইবে, তৎপরে সেই সকল গাছের বীজ হুইতে .যে চারা 
হইবে, তাহারও ত্রন্ধপ নামকরণ হইবে । তুমি বোধ হয় 
জান, মালদহ জেলায় ফজলী বলিয়া এক ব্যক্তির একটি 
আমর গাছ ছিল, সেই ফজলী হইতে এখন ভারতের 
সর্বত্র ফজলী আম বৃক্ষ । 

সেইরূপ মনুষ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে গুগ দেখিয়া বর্ণ 
ভেদ করা হইয়াছে । 

শি্কা। উদাহরণটি স্থগম হইয়াছে, এখন বুবিয়াছি, 
যাহার যেরূপ গুণ, তাহাকে সেই বর্ণে বিভাগ করা হইয়াছে-. 
হয় ত এই কার্ধয। সৃষ্টির আদিকালেই দম্পয়ন হইয়। গিয়াছে। 





১০৬ জধর্মাচরণ। [ ২য় অঃ 


গুরু । হা, জীবের জীবত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গুণ 
প্রকাশ পইয়াছে, এবং গুণের প্রকাশান্তে তাহার বিভাগ 
হইয়াছে । এক্ষণে যে জন্সিবে, সে গর্ভে জন্মিবাগ পূর্ব্বেই 
মত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমৌগুণাধিক্য ইত্যাদি 
প্রকৃতি লইয়া স্ৃষ্ঠ হয়। 

শিশ্ত। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বংশে জনা গ্রহণ করির্পেই 
যে ব্রাহ্মণ হইবে, এমন বুঝিতে পারা যায় না, এবং শূত্রের 
পুত্র হইলেই বে শূদ্র হইবে, তাহারও কোন বিধান নাই। 
মিষ্ট আমনের বীজে যে চারা জন্মে, তাহার সকলগুলিই 
যে মিষ্ট আমের জনক হয়, তাহ! নহে। 

গুরু। হা, সর্বত্র তাহা হয় না বটে, - কিন্ত অধিকাংশ 
স্থলেই যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কদাচিৎ টক 
আমের বীজে যে চারা হয়, তাহাতে মিষ্ট আম জন্মিয়া 
থাকে। 

শিষ্য। যেখানে জন্মে, সেখানে কি হয়? 

গুরু। কিজন্মে? 

শিষ্য । উক আম্তরের বীজের চারায় মিষ্ট আম? 

গুরু। তখন সে মিষ্ট আমর আখ্যাই প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য। আর মিষ্ট আমের বীজে যে চারা জনে, 
তাহাতে যদি টক আমের জন্ম হয়? 

গুরু। তাহা টক আম বলিয়াই পরিগণিত রব 

শিল্য। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৎ আঁচার-বিশিষ্ট হয়? 





১মপঃ]  . রসতত্ব ও শক্তি-নাধন|। ১০৭. 


গুরু। বুঝিতে হইবে, তাহার. হৃদয়ে তমোগুণের 
প্রাধান্ত হইয়াছে। রা 
শিষ্য । তখন তিনি ব্রাহ্মণ, না শৃদ্র ? 


গুরু । শুদ্র। 
শিষ্য । ইহা আপনার মনগড়া কথা। 
গুরু। কেন? 


শিষ্য । শান্ত্রেকি অমন কথ। আছে? 
গুরু। আছে বৈকি। 
শিষ্য । কোথায়? 
গুরু। সমুদয় শাস্ত্রে আছে। . 
শিশ্য। ছুই এক স্থল আমাকে শুনাইয়া বাধিত করুন। 
গুরু। গৌতম সংহিতায় আছে,__ 
অগ্রিহো ত্রব্রতপরা ন্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতা ন্‌ দাস্ত।ং স্তন দেবা ব্রাহ্গণান্‌ বিছুঃ | 
ন জাতিঃ পৃজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমপি বৃত্স্থং তং দেব। ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥ 
প্বীহার! অগ্থিহোত্র ব্রতপর, স্বাধ্যায়-নিরত, গুচি, উপবাস- 
বত, দাস্ত, দেবতাগণ তাহাদিগকেই ব্রান্ষণ বলিয়া জানেন। 
হে রাজন্‌! জাতি পৃজ্য নহে, গুণই কল্যাণ-কারক । চ্ডালও 
ৃতসথ হইলে দেবতারা তাহাকে ক্রান্মণ বলয় জানেন এ 


অন্থাত্র,-- 
ক্ষান্তং দাত্তং জিতক্রৌধং জিতাত্বানং জিতেক্রিযম্‌। 
তমেব ব্রাঙ্গণং মন্যে শেষাঃ শুক্ত1 ইতি স্বৃতাঃ। 


১৯৮ -. স্বধর্মাচরণ। [২য় আঃ 


টিারেনটিক কারি 88 তি 
পক্ষমাবাম্‌, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাস্মাঃ জিতে- 
ক্্িয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, - আর সকলে শুদ্র |” 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, __“পাতিত্যজনক, কুক্রিয়া- 
সক্ত, দাস্ভিক ব্রাঙ্ষণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুত্র সদৃশ হয়, আর 
যে শুত্র সত্য, দম ও ধর্ম্দে সতত অনুরক্ত থাকে, তাহাকে 
আমি ত্রীক্গণ বলিম্বা বিবেচনা! করি। কারণ ব্যবহারেই 
ব্রাহ্মণ হয়।” * ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়,_-এই কথার সরল 


ও প্রীত ভাব এই যে, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ শূদ্র চিনিতে 
পারা যায়। 


পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্কে অজগর পর্ববাধ্যায়ে রাজধি 
নয বলিতেছেন,_“বেদমূলক, সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশ-স্ত, 
অহিংস! ও করুণ! শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যগ্তপি সত্যাদি 
্রাঙ্মণ ধর্ম শৃত্রেও লক্ষিত হইল, তবে শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে সতাবাদী ধর্ম যুধিটির 
বলিতেছেন,-”অনেক শর আন্গণ লক্ষণ ও কনেক 
বিজাতিতেও পুর লদণ নক্গিত হইল! থাকে, অতএব পূর্ত 


হইলেই যে শুর হয় এবং ব্রাহ্মণবস্ত ন্ষণ 


হয়। এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক, 
ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ₹ যে _সৃকর 
ব্যক্তিতে লক্ষিত ন] হয়, তাহারাই শুদ্র ।” 1 
ক অহাভারত, বনপর্ব, মাকণেয সমন্তাধ্যায়,সিংহ মহাশয়ের অনুযাদ। 
1 মহাভারত) বনপর্ব, অজগর পর্ববাধ্যায,_সিংহ মহাশয়ের আন্ুধাঘ। । 
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শিষ্তা। তবে ব্রাহ্মণেরা সে সকল ধর্্মাচরণ ( বৈদিক) 
করিতে পারে, শৃদ্রে তাহা পারিবে না কেন? অথবা... 
পাঁরে না কেন? 

গুরু। যে শুদ্র এইরূপ হয়, সে পারে। 

শিষ্য। ব্রাহ্মণ শুদ্রাদির জন্ত ক্রিরাকর্মের বর্ণভেদ কেন ? 

গুরু। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্েরে বিভেদ আছে, তাহ 
সকাম কর্শ--সকাম যাহা, তাহার বিভাগ থাকাই প্রয়োজন । 
কেন না, সকাম কর্ম বা শ্বধন্্চরণ প্রথমে | তাই 
রামানন্দ রায় প্রথমেই বলিয়াছেন-ন্ব্ধন্মীচরণে কৃষ্ণতক্কি 
হয়।” এই ন্বধর্্মীচরণের কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদে 
বলিয়াছেন, “এহ বাহ্‌ আগে কহ আর ।” বোধ হয়, তোমার 
সাধোর সার।” এই. স্বধর্ম ত্যাগ. অর্থে নিকষাম- কর্ম 
একথা পরে বলিব। | 

শিষ্য। আপনার কথার আভাদ একটু বুবিতেছি। 
বাহা হউক, এখনও আমার পূর্ণ কথার মীমাংসা হয় নাই। 
| গুরু। কোন্‌ কথার মীমাংসা হয় নাই? 

শিশ্ত। আপনি  বলিয়াছিলেন,-চুরি ডাকাতি করাও 
ধন্ম। 

গুরু। তাহার উত্তরও ইতংপূর্ৰে দিয়াছি,__হয়ত 
ধারণা করিতে পার নাই। 

শিষ্য । ন|। 

(১০) 


॥ 
ঃ 
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গুরু। এবারে অন্তপ্রকারে বুঝাইতেছি। 

শিষ্য। কি প্রকারে? 

গুরু । বলিতেছি, শোন। গুণই মানুষের হি 
নির্ণে নিবৃত্তি। 

কর্মাসুরু কৃষ্চং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম। 
পাতগ্রলদর্শন--কৈঃ পাঃ। ৭। 

যোগীদিগের কর্ম অশুরু কৃষ্ণ । তত্তিন্ন ব্যক্তিদিগের 
কর্ম তিন প্রকার। অর্থাৎ শুরু, কৃষ্ণ মিশ্র। ইহার 
বিবরণ এইরূপ,_মনুষ্য, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও 
বাকোর দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু 
অন্থুভব করে, সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় 
সুক্সশরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়। ভবিষ্যৎ 
পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উত্পাদন করে। সেই 
সকল সংস্কার বা শক্তবিশ্ষ তাহাদের বর্তমান জীরনের 
পরিবর্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বন্ততঃ অনুষ্ঠিত ও 
অনুভূত ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই নুল্ধতা প্রাপ্ত হইয়! জীবের 
চিত্তে থাঁকিরা যায়, অর্থাৎ অদৃশ্তরূপে অঙ্থিত থাকে, ছাগ 
লাগ! বা দাগ লাগার স্তায় হইয়া! থাকে । কালক্রমে মেই 


: সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে 


(জীবকে ) ভিশ্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকর 
দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম, অনৃষ্ট, ধর্ম 
এবং পাঁপ পুণ্য ইত্যাদি । শরীর ব্যাপার এবং মান? 
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_ টি কারা 
ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম সাধারণতঃ তিন 

প্রকার। শুরু; কৃষ্ণ ও শুরুকৃষ্খ অর্থাৎ মিশ্র। যাহার! 
কেবল তপন্তায় ও জ্ঞান আলোচনায় রত থাকেন--, 
তাহাদের তজ্জনিত কর্ম শুক্ু। যাহারা ছুরাত্মা__যাহার! 
প্রাণিহিংসা প্রভৃতি ছুক্কার্য্যে রত থাকে,_তাহাদের কর্ম 
বা কর্মসংস্কার কৃষ্ণ । ধাহারা কেবল যজ্ঞান্দি কাধ্যে রত 
থাকেন, তাহাদের কর্ম শুরু-কষ্চ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুক 
কন্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণ কর্ম সকল অধোগতির, 
মিশ্র কর্ম সকল মিশ্রফলের বীজ। শুরু নামক কর্মবীজ 
হইতে দেবশরীর, কৃষ্ণ নামক কর্মবীজ হইতে পণ 
পক্ষ্যাদি শরীর এবং মিশ্রনামক বীজ হইতে মানবশরীর 
উৎপন্ন হয়। যাহারা যোগী-_ধাহারা ত্যাগী বা সন্গ্যাসী- 
তাহাদের &ঁ তিনপ্রকারের কোনও প্রকার কর্ম উৎপন্ন 
হয় না। তাহাদের কর্ম স্বতন্ত্র প্রকার। তীহাদের চিত্ত 
সর্ধদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে । এবং তাহারা অভিসন্ধি 
পূর্বক কাধ্য করেন না, কুকর্ম স্ুকর্ম কিছুই করেন 
না, স্থতরাং তাহাদের কর্ম পৃথকৃ। যদিও তীহারা কখন 
কখন জীবনধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম করেন, 
তথাপি তাহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কীর ৰা ভবিষ্যৎ সংসার 
বীজ উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাহারা সকল সময়েই 
কামন! শূন্ত থাকেন, এবং কৃতকর্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ 
করেন, ক্ষণকালের জন্তও তাহা তীহারা কামনার চিত্তে আবদ্ধ 
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রাখেন না। .কাজে কাজেই তাহাদের সকল কর্শের 
সংস্কার জন্মে না। নিষ্কাম-চিত্ত পল্পপত্র তুল্য এবং ফলা" 
কাজ্ষা-বর্জিত কর্ম জলবিন্দু তুল্য জানিবে। 
ততস্ত্বগ্যুকা নুগুণ।নামেবাঁভিব্যকির্বামনানাম্‌। 
পাতগ্রলদর্শন__কৈঃ পাঃ। ৮। 

ফলাফলে সেই সকল কৃতকর্ষ্নের বিপাকের অর্থাৎ 
“ফলোৎপত্তির অন্ুগুণ (পরিপোষক ) বাসনা সকল অভিব্যক্ত 
হয়, অবশিষ্ট বাসন! সকল অব্যক্ত থাকে। ইহার 
তাৎপর্য্য বা টাকা এইবপ,_ 

অযোগী মনুষ্য, গুরু, কৃষ্ণ, অধবা মিশ্র, যে কোন 
কর্ম উপার্জন করুন, কোন কর্ধাই এক সময়ে ও একরপ 
ফল প্রদব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আরু ও ভোগ 
প্রসব করিবে,-কতক বাঁ কেবল সেই সেই জন্মের ও 
সেই সেই জাঁতির ভোগোপুক্ত স্থৃতি বা ম্মরণাত্মক জ্ঞান 
উপস্থাপিত করিবে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখা 
কর্থ বাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া 
পুনর্জন্মের আরম্তক হয়, কতক বা তক্জন্মের উপযুক্ত 
কুচি উৎপাদন করে। মন্বুষোর যে মনোবৃত্তি আমরা 
এখন প্রবৃত্তি, রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু 
নামে উচ্চারণ করি, সে সকল মনোবৃত্বির কারণ পূর্ব 
সঞ্চিত কর্ণবাসনা। পূর্ব সঞ্চিত কর্ণাবাদনা বা কর্ণ 
সন্ধার কল ইহুজন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃতি 
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ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ জন্মের 
কর্ম-বাসনা ।ইহজন্মে উদ্ুদ্দ হইলে তাহা স্মরণ ও 
প্রত্যভিজ্ঞ৷ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব উদ্দিত বা 
অভিব্যক্ত পূর্ব সংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমন্তই 
এক মূলক বা এক বস্ত। স্থৃতরাংপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী 
পূর্ব সংস্কার সমূহের উদয়, স্মরণ বা অভিব্যক্তি প্রাক়্ 
ওউচিত্য অন্ুমারেই হইয়া থাকে। মনুষ্য জন্মের কর্ন 
মনুষ্য জন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়। অন্ত জন্মে তাহা হয় 
নাপ্রন্থপ্ত অবস্থার থাকে। এবং সময়ে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে ।” | 

শিষ্য। কি প্রকারে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গ্রকাশ 
পাইবার হেতুভৃত কারণ কি? | 

গুরু। কারণ বহু প্রকার আছে। তোমার রানি 
পুস্তক হারাইয়া গিয়াছিল--তাহার কথা তোমার মনে 
নাই, হঠাৎ পুস্তকখানি কাহারও হস্তে দেখিলে, তোমার 
পুস্তকের কথা মনে পড়িয়া যায়। এমন অনেক ছুষ্কর্তির 
কথা শুনিতে পাওয়। গিয়াছে যে, - তাহার ছুক্ষিয়ায় সর্বদা 
লিপ্ত থাকিত। কিন্তু এক মঙ্গল-মূহূর্তে তাহাদের ছুক্ষিয়ার 
গ্রন্থি ছেদ হইয়! গিয়াছে । তুমি বোধ হয় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ 
জগাই মাধাই নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছ? 

শিষ্য । হা, নাম গুনিয়াছি--গল্পের ব্যাপারটা ভাল 

: করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই। 
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গুরু। গরনটি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহ! শুনিলে, 
তুমি তোমার প্রশ্নের বিষয় সুন্দররূপে অবগত হইতে পারিবে 
বলিয়া মনে করি। গল্পটি এই» 

নবদ্ধীপে জগাই ও মাধাই নামক ছুই ব্রাহ্মণ যুবক বাস 
করিতেন । মগ্ঘপাঁন, বেশ্তালয় গমন এবং প্রত ইন্দট্িয়ের 
কুকার্ধ্য প্রভৃতি তাহাদিগের অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের সময়ে 
নবদ্বীপধামে চৈতন্তদেবের প্রবস্তিত ধর্মের প্রবল বস্তা 
উখিত হইয়াছিল,_সর্কত্র হইতে বিষুধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ 
সমাগত হইয়া, হরিসংকীর্তন করিতেন। খোল করতাল 
শঙ্খ, কাতস্তবাদন এবং মধুর হরিনাম গীত হওয়ায় নর- 
নারীর পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইত, এবং জনসাধারণে 
মুগ্ধ হইয়। পড়িত। 

জগাই মাধাই এই ধর্মের ঘোর বিদ্বেবী ছিলেন,- . 
থাকিবারই কথা। হ্বিষ্তাণী সংসার-বিরাগী বৈরাগীর 
সঙ্গে মদ্য মাংস স্ত্রী সংসর্গ বিলাসী চরিত্র হীনের মিল 
কোথা ? দয়ানু চৈতন্তদেব জগাই মাধাইকে সৎপথে 
আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতে 
কিছু হইত না।. 

বু দিন মগ্যমাংসাদি গুরুপাক ভ্রব্য ভোজনে 
উহ্থাদের পাকস্থলীর ক্রিয়! বিশৃঙ্খন ছটে-তুক্ত দ্রব্য 
সুন্দররূপে জীর্ণ হইত না। একদা মাধাই জগাইকে 
জিজ্ঞাসা করিল,-_“ভাল, আমরা সামান্য আহার করিয়া 
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পরিপাক করিতে পারি না, আর এ বৈরাগী বেটার তিন 
বেলা তিন কুণ্ড আহার করিয়া এই চীৎকার করিয়! 
করিয়! বেড়ায়,-তার কারণ কি ভায়া ?” 

জগাই উত্তর করিলেন,_-"জান কি, ও বেটার! উদর 
পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া এ যে ছুই হস্ত তুলিয়৷ নীচে 
আর চীৎকার করে--ও রাধে দয়া কর” _-সেই চীৎকার 
আর বাঁকুনীতে ভুক্ত পদার্থ সব জীর্ণ হইয়! যায়।” 

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, এবং সম্তবতঃ 
তৎসময়ে অক্লোদগার কষ্টকর ভওয়ায় মাধাই বলিল,_*ঠিক 
কথা, এ জন্যই উহাদের ক্ষুধাবৃত্তি অত অধিক। ভাল, 
আমিও তাহাই করি না কেন।” 

মাধাই, ভাগীরধী-তটপ্রান্তে ফীড়াইয়৷ রর বাছ উর্ধে 
তুলিয়া নাচিতে লাগিল, আর পুনঃ পুনঃ চীৎকার, করিয়া 
ডাকিতে 'লাগিল_-“ও রাধে দয়া কর।” 

ডাকিতে ডাকিতে তাহার সুপ্ত সংস্কার জাগিয়। 
উঠিল,-_বাধা-প্রেমের আত্বাদ জীবাত্মার মনে পড়িল। 
ছুই চক্ষু ফাটিয়া ধারাকারে অশ্রু বিগলিত হইল। এই 
মময়ে চৈতন্যদেবের দলও সেই পথে সংকীর্তডন করিতে 
আমিয়। মাধাইয়ের এ অবস্থা দর্শন করিলেন, এবং 
প্রেমের পুলকে পুণিত হইয়া, তাহার প্রেমকারুণ্য শীতল 
বাহুযুগলে মাধাইয়ের অসদাচরণ তপ্ত দেহ রিজড়িত করিয়! 
ধরিলেন। মাধাইয়ের জীবনের নূতন কাধ্য আরম্ভ হইল। 
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এখন এ গল্পটতে তুমি বুঝিয়াছ বোধ হয় যে, 
সৎ হউক আর অসৎ হউক, কাধ্য-বাসনা জীবের মংস্কারে 
থাকে,সে সৎ বা অসৎ কর্ম যাহাই করুক, তাহাকে 
একবার সংস্কারের হস্তে পড়িতেই হইবে । তাই স্বধর্মীচরণ 
অর্থাৎ সগুণের কাজ করিতে হইবে। 

যে চুরি বা অসৎ কর্ের সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে, 
তাহার যে তৎসঙ্গে সৎকর্শের সংস্কার নাই, তাহা নহে। 
তাল মন্দ ছুইপ্রকার সংস্কার সকলেরই থাকে। অতএব 
গুণান্থুসারে কার্য করিবে। 

শিল্ত। তাহা হইলে চুরি ডাকাতি করাও স্বধর্মাচরণ ? 

গুরু। চুরি ডাকাতি করা স্বধর্মের আচরণ নহে, 
ব্যভিচার। চুরি ডাকাতির যে সংস্কার আছে, তাহাকে 
বিনষ্ট করাই স্বধন্মীচরণ। অর্জুন ক্ষত্রিয়_ক্ষাত্রয়ের রজো- 
গুণ অর্জুনে বিদ্যমান ছিল, কিন্ত সেই রজোগুণের ব্যভিচার 
করিলে স্বধন্মীচরণ. হইত না,-ছূর্যোধনের হয় নাই। 
ছুষ্যোধন ছুঃসাসন প্রভৃতি অন্যায় সমর করিয়াছিলেন, 
পরকে পরের সত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, আপনার বলিয়া কাঁজ করিয়াছিলেন, কাঁজেই 
হারা স্বধর্মাচরণ করেন নাই । অঙ্জুন ধর্মরক্ষায় রজোগুণের 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন,__কুষেের কায বলিয়৷ কাজ করিয়া- 
ছিলেন। 

চুরি ডাকাতি প্রতৃস্ধি যে গুণ আছে, সেই গুণের 
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ক্ষয় করিবার জন্য যে কর্ম, তাহাই স্ধর্দাচরণ। নুতরাং 
সেইরপ স্বধন্্াচরণে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। 
শিষ্য । সেই কাঁ্য কি প্রকারে করিতে হয়। 
গুরু । শাস্ত্রে লিতেছেন,_ 
বর্ণ শ্রমাচারবত পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্ুরারাধ্যতে পন্থা নান্যতত্ো ষকারণং ॥ 
বিষুপুরাণ--৮ম অঃ, ৯ম শ্লোঃ। 
“বর্ণাশ্রম-ধন্মীচরণ পূর্বক পরম পুরুষ বিষ্ুর উপাসনা! 
করিবে। এতদ্বাতীত তদদীয় সম্তোষ সাধনের উপায় নাই” 


ধস পর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
দ্র 
কর্মানুবর্তিতা। 
শিষ্য । শ্বধর্মাচরণ করিলে কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়, এক্ষণে 
জানিবার প্রয়োজন, প্রত্যেক বর্ণের স্বধন্মীচরণ কি, এবং 
তাহা আচরণের পদ্ধতি কি? কিন্তু তাহা শ্রবণ করিবার 
পূর্বে আরও একটু সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হইবে। 
গুরু। সেসনেহকি? 
শিশ্ত। কেবল হিন্দুগণই কি এই কর্ম বা কর্ণসত্রের 
অধীন, অথবা! সমগ্র জগতের সমস্ত ধন্মীবলম্বী মানবগণ 
ইহার অধীন ? 


১১৮ কর্খান্বর্তিতা ৷ [২য় অঃ 


গুরু। কেবল হিন্দুর জন্ত কোন পৃথক্‌ বিধিবব্যবস্থা 
আছে না কি? না, কেবল অন্ত কোন জাতির বা 
ধর্মাবলম্বীর উপরে পৃথক্‌ বিধি-ব্যবস্থা আছে? জগতে 
জাত জীবমাত্রের উপরেই একই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন । 

শিষ্য । এ কথা কিন্তু অন্ত ধর্মীবলম্বীগণ মানেন না। 

গুরু। কোন্‌ কথা? 

শিষ্য। গুণ ও কর্ম্ম। 

গুরু । গুণ-কর্্ম মানে নাকি? কর্ম মানে না, তবে 
সদসৎকর্ম বলিয়া! ধারণা করে কিসের জন্য ? এ জগতে 
এমন জাতি বা এমন ধন্মীবলম্বী কেহই নাই, যাহারা 
কর্শমানে না। কর্ম সকলেই মানে,_-সদসৎ কর্ম্ম বলিয়! 
সকল ধর্মাবলম্বীরই জ্ঞান আছে। কর্মশক্তি না মানিলে 
সেই সদসৎ কর্মের পার্থক্য কি জন্য ? 

শিষ্য। অনেক ধর্মীবল্বীদের মতে সৎকর্দ্ে পুণ্য ও 
অসৎ কর্শে পাপ হয়, কিন্তু তাহারা সেই সদসৎ কর্শের 
গুণ ও শক্তির জন্য মানবের বা জীবের পুনর্জন্ম গ্রহণ 
অস্বীকার করেন। যদিও এ সম্বন্ধে আপনি পূর্বে 
আমাকে অনেক বুঝাইরাছেন, তথাপি এই জন্মাত্তরবাদের 
সঙ্গে আপনার ধর্দমাচরণের কথ! শুনিয়। এই সন্দেহগুলা 
পুনরায় উপস্থিত হইল। বোধ হয় পুর্ববকার বিষয়ের 
সহিত ইহার একটু পার্থক্যও আছে। 

গুরু। পার্থক্য নাই,-দে বিষয় গুলি ভাগ করিয়া 
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বুঝিয়া রাখিলে, ইহা! বুবিবার পক্ষে বিশেষ গোলযোগ 
ঘটিত না। তথাপি তোমার বর্তমান প্রশ্রের যথাসাধ্য 
উত্তর দ্রিতেছি। গীতায় একটি শ্লোক আছে,__ 
এনা তেহভিহিত। দাংখো বৃদ্ধিরষেগে ত্বিম।ং শৃখু। 
বৃদ্ধা যুক্তে? হয়া পার্থ কর্ম বন্ধং প্রহাস্তসি ॥। 
জ্রীমস্ডগবদগীতা-_২য় অঃ, ৩৯ শ্লো। 

“হে পার্থ! যে জ্ঞানদ্বারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ব বা 
তত্বজ্ঞান সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে কর্্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি অবগত ' 
হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্্নকূপ বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইবে।” 

অতএব হিন্দু শাস্ত্রের কথা এই যে, আগে সাংখা- 
যোগে জ্ঞীন লাভ করিলে, তবে কর্ধ-শক্তি বা কর্মের 
কথা বুঝিবার শক্তি জন্মে। স্থৃতরাং কর্মের বিষয় জানিতে 
হইলে অগ্রে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ব বাঁ ত্ুত্বজ্ঞান লাভ 
করিবার প্রয়োজন । 

শিষ্য । সাংখ্যদর্শনের কথা শুনিয়াছি,--তবে কি 
আপনার মর্ত এই "যে, স্াংখ্যদর্শন না পাঠ করিলে কর্মতত্ব 
বুঝিতে পার! যাইবে না? 28 

শুরু। সাংখা অর্থে একথানি দর্শন গ্রন্থ নহে। 

শিশ্য। তবে সাংখা কি? র 

গুরু। সাংখ্য শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামী রা 
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সম্যগ্তানং তন্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।”--“্যাহার 
দ্বারা বস্ততত্ব সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহা! সংখ্যা । তাহার 
সম্যক্‌ জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। এক্ষণে বোধ 
হয়, তুমি সাংখ্য শব্ধের অর্থ অবগত হইতে পারিয়াছ ? 


শিষ্য । ই| তাহা! বুঝিয়াছি,_কিস্ত সেই সাখ্য বা 





আত্মতত্ব কি প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে। 
গুরু। এস্থলে একটু বিশেষ বিচার আছে। 
শিষ্। কি? 


গুরু । সাংখা, জ্ঞান ও কর্ম _ইহা বুঝিবার প্রয়োজন । 
এই তিন লইয়াই মানুষের মানুষত্ব। মন্ুষ্যেতর কোন 
জীবে ইহা নাই। তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই 
ত্রি-তত্বই মনুষ্য-জীবনের সার, একথা বলিয়া থাকেন। 
তুমি বোধ হয় জান যে, তাহারা বলেন,_[1/0581 
296600)80 0621108, এই তিন লইয়াই মানুষের মন্ুষাত্ব। 
[1)058100 ঈশ্বর মুখ হইলে জ্ঞানযোগ, 4০001) ঈশ্বর- 
মুখ হইলে কর্ুযোগ এবং ৮661105 ঈশ্বর মুখ হইলে 
ভক্তিযোগ । অতএব, রামানন্দ রায় মহাশয় যে বলিয়া" 
ছিলেন +-_স্বধন্্াচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহা এই 1766119€ এর 
পরিচালনা ভিন্ন আর কিছুই নছে। সাংখ্য হইতে জ্ঞান, 
জ্ঞান হইতে কর্ম এবং কর্ম হইতে ভক্তির আবির্ভাব হইয়া 
থাকে ভক্তি কি, তাহা পরে আলোচন! করা যাইবে। 
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এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কর্মের শুভাণ্ডভ ফল. যাহা 
যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহ! যদি কেহ বিশ্বাস করিতে 
না চাহে; কিন্তু কর্মফল বিশ্বাস না করিয়া, থাকিবার 
উপাঁয় নাই। 

শিষ্য। কেন? যে পরকাল বা জন্মান্তর না মানে? 

গুরু। তাহাকেও কর্মফল সরি 

শিষ্য। কিসে? 

গুরু । কর্ম যে কেবল পরলোকে বা জন্মান্তরেই 
ফল প্রদান করিয়া থাকে, এমন নহে। ইহজীবনেও কর্ম, 
ফলদান করে। রৌদ্র লাগাইলে অসুখ হয়, আগুণে হাত 
দিলে হাত পোড়ে, লোকের সহিত ঝগড়া করিলে সে 
গালাগালি দেয়, মদ খাইলে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, .গুলি 
খাইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ভোজন করিলে ক্কুন্নিবৃতি হব, 
জলপানে পিপাসা যায়, অপ্রিয়দর্শনে মনে অস্থুথের উদয় হয়, 
প্রিয়দর্শনে শ্রীতি জন্মে, দান করিতে করিতে মনে. এক 
অননুভূত আনন্দ জন্মে,_এ সমুদই কর্মের ফল। এ সকল 
দেখিয়া কি মনে করা যাইতে পারে না যে, কর্থের ফল 
নিশ্চয় আছে?. 

শিশ্তা। দে কর্মফল ইহজীবনে পাওয়। যায়, তাই 
তাহা মানিতে পার! যায়, কিন্তু যাহা দেখিতে বা! গুনিতে 
পাওয়া যায় না, তাহা মান্ত করিব কেন? , 

গুরু। কর্মের ফল মান্য কর কি না, দাগে ভাহাইনপ? 

(১১) 
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শিত্য। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে, ইহকালে কর্খের 
যে ফল পাওয়া যায়, তাহাই মানত করিব--পরলৌকে 
কি হয় না হয়,-সে সন্ধান কে রাখে! 

গুরু । কম্ম করিতে করিতে মানুষ মরে,__স্ুতরাং 
তাহার ফল কোথায় যাইবে? যে কর, ফল দান করে 
নাই, তাহার কি হইবে? ইহজীবনে কর্ম যখন ফলদান 
করে, দেখিতে পাও,-_তখন যে কর্শ করিয়াছ, অথচ 
ফল পাও নাই, সে কর্মের ফল কি হইবে? কন্মের 
ফলদানের শক্তি আছে, একথা অবশ্ত তোমার বিজ্ঞান- 
সন্মত, এবং তুমিও বোধ হয়, সে কথা অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। শক্তির অক্রিয়ত্ব নাই,_স্থৃতরাং ফল দানে 
দে কখনও বিমুখ হইবে না। কাজেই মানবের কৃত-কন্ম 
ইহজীবনে ফলদান না করিলে, তাহা কখনই নিবৃত্ধি 
পাইবে না। সুতরাং তাহা মরণান্তেও ফলদান করিবে, 
এবং সেই ফলেই জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়! গুভাশুভ 
যোনি প্রাপ্ত হয়। এবং সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে 
থাকে। 

শিষ্য । হিন্দুতিন্ন অন্য জাতিগণের মধ্যে অধিকাংশই 
জন্মান্তর গ্রহণটা মান্ত করে না। তাহাদিগের মধ্য 
ী্টিয়ান, এবং মুসলমানই প্রধান। 

গুরু। পুর্বে তোমাকে এ সপ্বন্ধে অনেক করিয়া 
বুঝাইবার যত্ব পাইয়াছি। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,--তুমি কি 
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এই তত্ব সম্বন্ধে ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্মীবলম্বী কোন 
জ্রানীর সঙ্গে কখনও আলোচন! করিয়াছি? : 

শিষ্ত । ই।, করিয়াছি । 

গুরু। তাহার! যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুমি ভালরূপে 
বুঝিতে পারিয়াছ ? 

শিষ্য । আমি যে ধর্মী নহি, সে ধর্শের বিষয় যে, 
ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, এমন কথা! আমি সাহস করিয়! 
বলিতে পারি না; তবে যতদুর শুনিয়াছি, তাহা মনে 
রাখিয়াছি। 

গুরু। সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাস! 
করিব_তুমি যাহা জান, তাহা বল। সোজা কথায়, 
তোমার ভ্রান্তি ঘুচাইবার চেষ্টা করিব। তুমি কি বুঝিতে 
পারিয়াছ যে, খ্রীষ্টিয়ান বা মুনলমানগণ কর্ম-শক্তি বা" কর্মফল 
মান্ত করেন ? 

শি্য। হা, বুঝিয়াছি, তাহারা কর্ম-ফল ও কর্ম-শক্তি 
মান্য করিয়া থাকেন। 

গুরু। কি করিয়। বুঝিয়াছ? 

শিশ্য। তীহারা যখন আত্মার স্বর্গ ও নরকবাঁস স্বীকার 
করেন, তখন অবস্তই কর্মফল মান্য করিয়া থাকেন। 
কশ্মফলই জীবাত্মাকে স্বর্গ ও নরকবাসে লইয়! গিয়া থাকে। 

গুরু । হা, তাহারা কর্মফল মান্য, যে জন্ত করিয়া 
থাকেন, তাহা ভুমি ঠিক বুঝিয্বাছ। কর্্মফলই পাঁপ-পুণ্য। 


১২৪ কর্ানুবর্তিতা। [২য় অঃ 


সৎকর্শের ফল .পুণ্য, এবং অসৎ কর্মের ফল পাপ; 
পুণ্য স্বর্গ হয়, এবং পাপে নরকে লইয়া গিয়া থাকে। 
কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে একট] বড় কথা আছে। 

শিষ্ত। কি? | 

গুরু। মুসলমান ও ্রীষ্টিয়ানগণ কর্মফল মানেন, 
কিন্তু কর্ম-শক্তি বোঝেন না, এবং ঈশ্বরের বিচারে বড় 
অধিক পরিমাণে দোষারোপ করিয়া থাকেন। 

শিষ্য । কি প্রকার? 

গুরু। হিন্দুরা বলেন যে, জীবাত্মা যখন মুক্ত হইবার 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তখন সে কর্ম করে, দেহান্তে 
অর্থাৎ পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সে তাহার কৃতফণে 
হয় স্বর্গে, নয় নরকে যায়, যদি তাহার পাঁপের ভাগ 
অধিক হয়, তবে সে নরকে যায়,_-কর্মানুযায়ী নরক 
ভোগ করিয়া, কৃত সৎকর্মানুসারে তার পরে স্বর্গে যায়, 
এবং কর্মান্ুযায়ী স্বর্গভোগ করে, তররূপ, যে অধিক 
পুণ্য ও অল্প পাপ করে, সে অগ্রে স্বর্গে যায়, এবং সেখানে 
পুণ্যান্যায়ী স্বর্গভোগ পুর্বক কৃতকর্শের ফলজন্য নরকে 
যায়, এবং যথোপযুক্ত কাল নরকভোগ কৰিয়। প্র্ধপে 
পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া! জন্মগ্রহণ করে। তাহার কর্মের 
ভোগ যায়, কিন্তু শক্তি বা সংস্কার যায় না। তাহাই তাহার 
গুণ হয়। সেই গুণ বা সংস্কার লইয়া মে উপযুক্ত: 
যোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্ত ্রীটিয়ান ও মুসলমান-ধর্মীবলম্বীগণ 
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৯ পিপি 


পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়! জীব্যস্বা যে প্রকারে: এবং 
যেখানে যায় বলেন, তাহা বোধ হয়, তুমি অবগত আছ? 
শি্ত। হা, তাহাও শুনিয়াছি। 

গুরু । কি, বল দেখি? 

শিষ্য । থ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ বলেন, ্বর্গে বসিয়া 
ঈশ্বর পাপ ও পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও 
'ুণাত্মার পুরস্কার বিধান করেন। দোষী যে দণ্ড প্রাপ্ত 
য়, সেই দণ্ডে সে অনন্তকাল নরকে যায়, আর পুণ্য- 
কারীর পুণ্যের পুরস্কারের যে বিধান করেন, তাহার ফলে 
ণ্যাত্মা অনস্তকালের জন্ স্বর্গে যায়। 

গুরু। কিন্ত এ মত ভাল নহে। ইহাতে ঈশ্বরকে 
কেবল যে নিষ্ঠুর বল! হয়, তাহা নহে, তাহাকে ঘোরতর 
অবিচারক বলা! হয়। ইয়োরোপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ও লেখকগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঈশ্বর যে 
হাকিমের মত আদালতে বসিয়া ডিক্রী ডিলমিস করেন, 
তদপেক্ষা হিন্দুর কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট 
অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব। বিখ্যাত লেখক টেলরসাছেৰ 
তাহার পুস্তকে লিখিয়'ছেন,__ 
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কথাটায় যে নিগুঢ় অর্থ আছে, তাহা বোধ হয়, 
ভোমার বুঝিতে বাকি নাই। খ্রীষ্টিয়ান ও মুদলমানগণ 
বলেন, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া স্বর্গে বা নরকে 
পাঠান। অতএব কার্যের কর্তী হইভেছেন, ঈশ্বর। 
ঈশ্বর তাহার স্থষ্ট জীবের ভাগ্য বিচার করিবার জন্য 
আইন-কানুন প্রস্তত করিয়া বপিয়া থাকেন, এবং সর্ববদী 
আদালতের হাকিমের স্তায় বিচার কার্য্যে বাস্ত থাকেন ৪ 
মর্তবাসী মৃতজীবের বিচার কাধ্য পরিসমাপ্তি করেন। 
কিন্তু হিন্দু বলেন, তাহা নহে। তিনি অনিলিপ্ত__তিনি 
বিরাট, তিনি কার্ধ্য-কারণের মতীত,_-কার্ধা-কারণই জীবের 
জন্মাস্তর ও ভাগ্য নির্ণর করিয়া থাকে। 

শিষ্য। এস্থলে একটি কথা বলিবার অ:ছে। 

গুরু। কি, বল? 

শিশ্তা। যদি বলা যায়, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ ঈশ্বরের 
হাতে যে প্রকারে কার্ধভার রাখিয়াছেন, তাহাতে তাহা" 
দিগের ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজন আছে, আর হিন্দু 
যে ভাবে ঈশ্বরকে দূরে রাখে, অর্থাৎ আমাদের উন্নৎ 
অবনতির জন্ত তিনি দায়ী নহেন--এইরূপ অবস্থায় হি 
ধঙ্মে বোধ হয় ঈখরকে বাদ দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। 


২য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধন।। ১২৭ 


গুরু। হিন্দুর মত ঈশ্বরকে নিকটে আর কেহ দেখে 
না। হিন্দু বলেন,_- 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হাদ্দেশেহজ্জুন ভিষ্টতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববতৃত।নি যন্ত্ররূঢ়ানি ময়য়। ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
তত প্রদাদাৎ পর।ং শান্তিং স্থানং প্র।গ্্যসি শাঙ্বতম্‌ ॥ 
ভ্রীমস্তগবগীতা--১৮শ আঃ, ৬১-৬২ শ্লোঃ। 
“হে অজ্ঞুন! যেমন স্ত্রধার দারুষন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম 
ভুতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তত্্রপ ঈশ্বর সর্বতূতের 
হৃদয়ে অবস্থান করিয়! তাহাদিগকে ভ্রমণ উর 
হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাহারই শরণা- 
পন্ন হও, ভীহার অন্ুকম্পার় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান 
প্রাপ্ত হইবে ।” 
এত নিকটে ঈশ্বরকে আর কোন্‌ জাতি দেখিয়া থাকে? 
তার পরে, হিন্দুর ঈশ্বর তাহার প্রাণের আরও নিকটে-_ 
আরও প্রাণের মাঝারে হিন্দু ঈশ্বরকে রাখিয়া অভিমানের 
অশ্রজলে নয়ন ভাসাইয়৷ বলে,_- 
“বধু, কি আর বলিৰ তোরে, 
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়। রহিতে ন৷ দিলি ঘরে ॥” 
হিন্দুর মত এই যে, ঈশ্বর আর জীবে বড় অধিক 
প্রভেদ নাই-_জীবাত্বা পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মা বা 
পরমেশ্বর অনন্ত শক্তিময়, তাহার শক্তির ইয়ত্তা করা 


১২৮ কর্ান্থবর্তিতা। [২য় অঃ 


যায় না। তাঁহার সেই অগণ্য, অপরিমেয় শক্তির একটি 
নাম মায়।। মায়ার ছারা তিনি আপনার সত্বাকে জগতে 
পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্তময় ; তাহা ভিন্ন আর 
চৈতন্য নাই;_জগতে আমরা যে চৈতন্য দেখিতে পাই, 
তাহা তাহারই অংশ বা কলা ১--তাহার সিস্থক্ষা (স্থজনেচ্ছা) 
এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়! পৃথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। 
যদি সেই পৃ্থকৃভূত চৈতন্য বা জীবাত্বা কোনপ্রকারে 
মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার 
পার্থক্য থাকিবে কেন! পার্থক্য ঘুচিয়৷ যাইবে, জীবাস্মা 
আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে। 

কিন্তু ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে ঈশ্বর 
তাহাদিগকে বিচার করিয়া যে পথে চালন! করিবেন, 
তাহার! সেই পথে যাইবে। এ মন্বন্ধে তোমাকে ইতিপূর্বে 
অনেক কথা বলিয়াছি, এস্থলে বল! পুনরুলেখ মান্্র। 

শিষ্য। পুনরুল্লেখ হইলেও কৃপা করিয়া আরও 
একবার কথাটার আলোচনা করিতে হইবে। গ্রীষ্টিয়ান ধশ্ম, 
আজি কালি আমাদের দেশের রাঁজধর্ম, রাজধর্ম্বের একটা 
গ্রবলাশক্তি আছে, অর্থাৎ তাহার প্রচার উপায় বহুবিধ, 
অনেকে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, অতএব তাঁহার 
আলোচনা কর! আমার কর্তব্য। তবে হিন্দুর কথা যাহা 
বলিলেন, তাহার এখনও মীমাংসা শেষ হয় নাই। 

গুরু। কি শেষ হয় নাই, বল? 





২য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-পাঁধনা। ১২৯ 


পিস 


.. শি্য। যদি ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়, এবং ঈশ্বরের 
ইচ্ছাক্রমেই তাহার চৈতন্তাংশ মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া 
থাকে, তবে মুক্ত হইবে কে? অথবা কেমন করিয়া 
মুক্ত হইবে? 

গুরু। ঈশ্বরের কিছু এমতরূপ ইচ্ছা নহে যে, জীবাসমা 
ছিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম 
করিয়াছেন, মায় অতিক্রমের নিয়মও তাহার মধ্যে 
রাখিয়াছেন। সেই উপায়ই সাধন! । 

শিষ্য। এইবার পূর্ববিষয়ের আলোচনার পথ আরও 
পরিষ্ষার হইয়া আসিয়াছে । স্বর্গে বা নরকে যাওয়াই 
কি সেই মায়া-মুক্তি? 

গুরু । না,--তাহা কর্মভোগ। 

শিষ্য। তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক ভোগই জীবের শেষ 
উদ্দেশ্ত নহে? 

গুরু। কখনই নহে-প্রকৃত সাধক স্বর্গ বা নরক- 
বাসের আকাক্ষা করেন না, তাহারা চান মোক্ষ। 

শিষ্য । স্বর্গ বা নরকবাস কর্মমফলানুসারে ঘটিয় থাকে। 

গুরু । ই|। 

শিষ্য। স্বর্গ বা নরকে কতদিন থাকিতে হয়? 

গুরু। তাহার কি কোন স্থিরতা আছে; যে, যেমন 
কর্ম করিয়াছে, তাহার অনুপাতে সে সেইরূপ কাল তথায় 
বাস করিবে। 


১৩০ কর্মানবর্ঠিত। [২য় অং 





শিশ্য) গ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন, অনস্তকালের জন্ত জীবের 
স্বর্গ বা নরকবাদ হয়। 

গুরু । তবে কি স্বর্গ ও নরকবাঁসই জীবের শেষ 
পরিণতি ? 

শিষ্য। তাহাই ত বোধ হয়। 

গুরু। যাহারা অন্ন পাপ ও অধিক পুণ্য করিয়াছে, 
তাহারা কোথায় যাইবে ? | 

শিষ্ত। বোধ হয়, স্বর্গে। 

গুরু। যেহেতু তাহার পুণ্যের ভাগ অধিক,কিন্তু 
জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের শাস্তি আর হইল না? 
জমাথরচে বাদ গেল? কিন্তু ইহা কি বিজ্ঞান-সম্মত? 
শক্তির অক্রিয়ত্ব জগতের কোথাও দেখিয়াছ কি? পুণ্য- 
কর্ম হউক, আর পাপকর্ম হউক,-_কর্ের শক্তি আছে, 
জমাথরচে তাহ! বাদ যাঁয় না। যাহার পাপ অধিক, পুণ্য 
কম; সে নরকেই গেল, পুণের কোন পুরস্কারই হইল 
না,-এরূপ হইলে ঈশ্বরের বিচারের উপর দোষারোপ 
করা হয়। 

শিশ্য। যদি এরূপ বলা যায় যে, যাহার পুণোর 
ভাগ অল্প, সে অল্প দিনের জন্য স্বর্ণবাস করিয়া আসিয়া 
অনন্ত কালের জন্ত নরকে যায়; এবং যাহার পাপের 
ভাগ অল্প, পুণ্যের ভাগ অধিক, সে অন্নকাল নরকভোগ 
করিয়া অনন্তকালের জন্ত স্বর্গলৌকে চলিয়। যাঁয়। 


২য়পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন! ১৩১ 


গুরু। সে কথার কোন মূল্যই নাই। যেহেতু, পরিমিত 
কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনস্তকালের তুলনায় 
কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন 
হইতে পারে,_অভাব হইল না। কেন না, পরিমিত 
কাল স্বর্গে বা নরকে বাস করিয়া অনন্ত কাল নরকে 
বা স্বর্গে বাস করা কোন্‌ বিধি? আমি তোমার নিকট 
একটি লোকের কথা বলি, তুমি বিচার করিয়া বল দেখি, 
তাহার বিচার কি প্রকারে হইবে? যদি বল, ঈশ্বর যে 
বিচার করিবেন, তাহার ধারণা আমরা কি করিয়! 
করিব? সে কথা হইতে পারে না, তিনি যখন পাপের 
পুরস্কার ও পুণ্যের বিচার করিয় স্বর্গ বা নরক বাসের 
বাবস্থা দিবেন, তখন বিচার কথিতে সক্ষম সকলেই। 
মনে কর, এক ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরের অনিষ্ট করিয়া 
পরস্বাপহরণ করিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া আসিয়া মধ্য- 
জীবনে কোন সাধু বা প্রচারকের উপদেশে সংকার্ধ্যে 
মনঃনংযোগ কর্রল, এবং পূর্ব কার্য পরিতাগ করিয়া 
পরোপকার, দান, পীড়িতের শুশরষা প্রভৃতি কার্য করিতে 
লাগিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার শেষ জীবনে অর্থকষ্টে পতিত 
হওয়ায় এক দিন সে চুরি করে, কিন্তুচুরি করিয়া কতক 
নিজে ভোগ করিল, অভ্যাসবশে দয়ার্ড হইয়া কতক দীন- 
ছুঃখীকে বিভাগ করিয়া দিল, এই সময়েই তাহার মৃত্যু 
ইইল, এখন সে কোথায় যাইবে? 
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শিষ্য । আমি এ জটিল কথার কি উত্তর দিব? 

গুরু। যদি দেতাহার পূর্বকৃত ছুক্রিয়ার জন্য প্রথমে 
পরিমিতকাঁল নরকভোগ করে এবং তৎপরে মধ্যকালের 
সংক্রিয়ার জন্ত পরিমিতকাল স্বর্গে যাঁয়, তবে কি সেই 
একদিনের পাঁতিকের জন্ত অনন্তকাল আবার নরকে আসিয়া 
বাদ করিবে? তবে তাহার সেই একদিনের পাঁতকের 
ফল, সমস্ত জীবনের পুণ্যেও কিছুই করিতে পারে নাই? 
ইহাও কি ঈশ্বরের নিষ্টুরতা ও অবিচার নহে? অনন্ত 
কালের তুলনায় পরিমিতকাল কতটুকু, তাহা বোধ হয়, 
তুমি অনুমান করিতে পার? স্মৃতরাঁং পরিমিতের সহিত 
অনন্তকালের ব্যবস্থা অবশ্ঠই নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ নাই । 

শিষ্তা। এম্থলে যদি বলা যায়, পাঁপ-পুণ্যের পরিমাগানু- 
ঘায়ী পরিমিতকাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা৷ পৌর্বাপর্যোর 
সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। 

গুরু। তাহা হইলেই সেই আসল কথা বাহির. হইয়া 
পড়িল। 

শিষ্য । কি কথা? 

গুরু। সেই পরিমিত কালের ভোগাবসানে জীবাস্ক' 
কোথায় যাইবে? 

শিষ্য । যদি বলা যায়, পরব্রন্ধে লীন হইবে। 

খুরু। তাহা বলা যাইতে পারে না। .. 

শিষ্ত। কেন? 
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গুরু । যে হেতু সদসৎ জ্ঞান এবং সদসৎ কর্ধছি যদি. 
চল লাভের উপায় হয়, তবে স্বগ ও নরকে সে উপায়ের 
নাধনাঁভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, শ্বর্গ নরক ভোগ 
পত্র,কর্শ ক্ষেত্র নহে, এবং স্থল দেহ শূন্ত আত্মার 
দ্ানেন্্রিয় ও বর্মেন্দ্িয়ের ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য অভাবে 
হর্গে বা নরকে জ্ঞান ও কর্মের অভাব হয়। অতএব, সে 
প্রশ্নের কিছুমাত্র নিরাস হইল নাঁ। অধিকস্ত সেই একই 
প্রশ্ন থাকিল যে,__সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা 
কোথায় যায়? & 

শিষ্য । হিন্দু শাক এ সম্বন্ধে কি বলেন? 

গুরু । হিন্দু শান্ত্র বলেন,_-জীবাত্বা তখন তাহার কৃত- 
কর্মের ভোগাবশেষ সংস্কারটুকু বুকে করিয়া জীবলোকে 
্রত্যাগমন করিয়া! দেহাস্তর ধারণ করে। আবার কর্ণ 
করে, কর্মফল সঞ্চিত হয়,-আবার যায়, আবার আসে। 
এই .যাওয়া-আসাতেই ক্রমে গুণের ভাল মন্দের তারতম্য 


* আমরা সাহুনয়ে আমাদের মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতাগণকে 
অনুরোধ করিতেছি, এ প্রশ্নের উত্তর যদি কিছু ভাহাদের শাস্ত্রে থাকে, এবং 
আমাদের কথ তুল হইয়। থকে, তবে প্রকাশকের ঠিকা নায়, এই প্রবন্ধ টির 
খণ্নার্থ বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বার! জীবাক্বা ভোগ কাল অস্তে কোথায় যায়, 
তাহ! লিখিয়! পাঠাইবেন, দ্বিতীয় সংস্করণে, তাছ। প্রকাশ করিতে গারিব। 
তবে অসার প্রবন্ধ” হইলে তাহ। পরিতাক্ত হইবে, এবং তাহা। ফেরৎ দেওষ! 
বা তাহার উত্তর ব। কোন প্রকারে তাহ! ব্যবহার কর! হইবে ন।। 


(১২) 
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হাসে গুণের নিরাস করিতে গুণানুসারে কর্ম করিতে 
হয়। গুণের ক্ষয় হইলে, জীব শিব হইতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
বন্ধজীব। 

শক্প। আপনি বলিলেন, পরমাসথা হাই শক্তি ময় 
কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া বদ্ধজীব। অতএব, সেই মায়! কি, এবং 
নি হইতে রুকন চা কিঃ তাহা আমারে বলুন? 

গুরু। মায়। কি, তাহা তোমাকে প্রথমে শক্তিবাদের 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্দেবীভাগবত হইতে শ্রবণ করাইয়া, পরে, 
অন্তান্ত কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে পৌরাণিক 
মতটা শ্রবণ করিয়া লও। 

: দেবী ভাগবুতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক 
উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। নারদ বলিতেছেন,_-“আমি এক 
মনৌরম বীণাকাণে সপ্ত ম্বর সম্িত সীগগায়ত্রী গান 
করিতে করিতে সত্যলোক হইতে নয়ন-মনোহর শ্ববেত- 
দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া আমি দেবদেব 
চতুতৃ্..চ্রপাণি গদাধরকে দর্শন করিলাম। তাহার 
নবীন নীযষ্য় ভা মূর্ত উস্থিত কৌন্বতপ্রভা 
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উত্তাসিত হইয়াছে, তিনি গীতাম্বর পরিধান কিমা 
রহিয়াছেন, মস্তকে পরম প্রভায় সমুজ্জল মুকুট শোভা! 
পাইতেছে, সেই ভগবান নারায়ণ বিলাসশালিনী 
পয়োধি-নন্দিনীর সহিত পরম প্রমোদে ক্রীড়া করিতেছেন। 
সমস্ত রষণীগণের শ্রেষ্ঠতমা, কমনীয়দর্শনা, কনকগ্রতা 
স্বর্ুলক্ষণসম্পন্না সর্বতূষণে বিভূষিতা, ববগযৌবন-গর্বিতা, 
বাস্থুদেবপ্রিয়া কমলাদেবী আমাকে অবলোকন করিয়াই 
জনার্দনের সন্গিধান হইতে অন্তর্ধান হইয়া অন্তর্ধান 
করিলেন। সিষ্ধুজাদেবীর স্তনাদি বন্্রমধ্য হইতেও দৃষ্ট 
হইতেছিল, অতএব তিনি সত্বর হইয়া! অন্তগৃহে গমন 
করিলেন। তদ্দর্শনে আমি বনমালাধারী জগংগ্রত 
দেবদেব জনার্ধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সুরঘাতন ! 
ভগবন্! লোকমাত| কমলাদেবী- আমাকে আসিতে 
দেখিয়া আপনার সন্লিধান হইতে কি জন্ত উঠিয়া গেলেন ?. 
জগদগুরো ! আমি বিটও নহি, ধূর্তও নহি,-আমি 
ইত্তিয় ও ক্রোধ জয় করিয়া তপস্বী হইয়াছি, আমি. 
মায়াকেও পরাজিত করিয়াছি, অতএব দেব! কমলা” 
দেবীর গমন করিবার কারণ কফি? আপনি ক্কপ। করিয়া 
তাহা আমাকে বলুন। 

জনাদ্দীন আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হান্ত 
সহকারে বীণাধ্বনির ভ্তার় হুমধুর-স্বরে আমাকে বলিলেন, 
নারদ! এ বিষয়ের বিধি এইকপ, যে কোন ব্যক্ষির 
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সত্রী হউক না কেন, পতি ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও 
নন্লিধানে অবস্থিতি করা নারীগণের কদাচই উচিত নে । 
নারদ! মায়াকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন কর্ধ, ধাতারা 
প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ পবন, আহার ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া- 
ছেন, সেই সাংখ্য যোগীগণ এবং দেবগণও মায়াকে জয় 
করিতে সমর্থ হন না। তুমি কহিয়াছ যে, "আমি মায়াকে 
ভ্রয় করিয়াছি” ইহা তোমার যোগ্য বাক্য নহে) যেহেতু 
গীতজ্ঞানঘ্বারা অনুমান হয় যে, তুমি অবস্তই সঙ্গীতশবে 
মোহিত হইয়া থাক। আমি, শিব, ব্রদ্ধা ও মুনিগণ 
কেহই দেই অজয়। মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হই নাই, 
ভুমি বা অন্ত কোনও ব্যক্তি তাহীকে পরাজয় করিবে, 
ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে ? দেবদেহ, নরদেহ অথবা 
তি্ধ্যক্‌ দেহই হউক, যে জীব শরীর ধারণ করে, তাহাদের 
মধ্যে কেহই এই অজয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ 
হয় না। বেদবিৎ বা যোগবিৎ অথবা সর্বজ্ঞ কিন্বা 
জিতেক্্িয়ই হউক, গুপত্রয়-সমন্থিত কোনও পুরুষ মায়াকে 
কয় করিতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ কহিয়া! থাকেন 
যে, এই.” অখিল জগৎ, স্বয্বং নিরাকার হইলেও সাকার, 
কারী কালেরই অধীন? কিন্ত নারদ ! সেই কাল ও মায়ার 
পক্ষ এক রগ 7-কি উত্তম, কি যধ্যম ও অধম মূ্ঘ, মক 
জীবই দেই কালের বশীভূত হইয়া আছে। স্বভাব ছারা 
কিনব, কর্দ্ধারাই. . হউক,. ক্ষাবধর্ম্ঞ ব্যক্তিকেও. যখন 
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দানিবে। 

বিষু। এই কথা বলিয়! বিরত হইলে, আমি অত্যন্ত 
বন্মিত হইয়া! সেই সনাতন বাসুদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা 
চরিলাম, রমাপতে ! মায়ার রূপ কি প্রকার, মায়া কেমন? 
ঠাহার বলেরই বা পরিমাণ কত? তাহার সংস্থান কোথায়? 
সে কাহার আধার? তাহা আমাকে বলুন। হে জগতী- 
পালক! আমি মায়াকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাধী, 
মাপনি সত্ববর আমাকে তাহা! প্রদর্শন করান। হে 
বমাপতে ! আমি মায়াকে জানিবার জন্ত একান্ত ইচ্ছুক 
হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া মায়ার বৈভব বর্ণন করুন। 

বিচ বলিলেন,_ত্রিগুণাত্মিকা, অখিলের আধাররূপা, 
র্বজঞা, সর্বসন্মতা, অজয়া, অনেকরূপা, মায়া অখিন 
জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। নারদ! তুমি যদি 
দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে সত্বর আমার সহিত গুড়ে 
আরোহণ কর, আমরা উভয়েই এখনি অন্ত স্থানে গমন 
করিব, এবং অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের ছূর্জয়া সেই মায়াক্ষ 
দেখাইব ? হে ত্রন্ধপুত্র ! তুমি মায়াকে দর্শন করিয়া বিষ 
হইও না। জনার্দন আমাকে এই বলিক্পা বিনতাননীন 
গলুড়কে শ্বরণ করিলেন, স্মৃতমাত্রেই সে হরির সন্ধানে 
উপস্থিত হুইল। জনার্দন গরুড়কে আগত দেখিয়া তাহার 
উপর আরোহণ করিলেন, এবং আঁমাখে  লইগ বাইর 
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নিমিত্ত .আদরপূর্বক তীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। 
ভগবান্‌ যে কাননে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, 
গরুড় তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈকুষ্ঠ হইতে বায়ুবেগে 
-তথায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা গরুড়ে আরোহণ 
করিয়া মনোহর অরণ্য, দিব্য সরোবর, লরিৎ পুর, গ্রাম, 
খেট (কৃষকগ্রাম ), খর্কট ( পর্বত সন্নিহিত গ্রাম ), গোব্রজ, 
মুনিগণের মনোহর আশ্রম, স্থুশোভন দীধিকা, পণ ও 
বিশাল পঞ্কজ ভূষিত হ্রদ, মুগযুখ 'ও বরাহ্যৃথ, বরাহবৃদ্ধ, এই 
সকল দর্শন করিতে করিতে কান্তকুজ দেশের সমীপে গিয়! 
উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানে এক মনোহর দিবা সরোবর 
দর্শন করিলাম, তাহার পরম মনোহর সরোজ সকল 
্র্ছুটিত হইয়া শোভা ও পৌগন্ধ্য বিস্তার করিতেছে, তূঙ্ 
সকল কলগুঞ্রনে শ্রবণ ও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, 
ললানাবিধ পন্কজাত প্রফুল্ল পুপপ সকল শোভ৷ পাইতেছে, 
হুংস কারওব ও চক্রবাকার্দি জলচরপক্ষী সকল কলরব 
করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বারি ক্ষীর 
তুল্য স্থমিষ্ট, 'মেই সরোর পয়োনিধিকে যেন স্পর্ধা 
করিতেছে। অত্যন্ত অদ্ভুত দেই তড়াগ অবলোকন করিয়া 
ভগবান আমাকে কহিলেন, নারদ | দেখ, দেখ, স্থৃবিমণ 
বারি পরিপূরিত, সর্বত্র পঞ্চজ দ্বার আচ্ছন্ন স্থগভীর 
যয়োবর কেমন শোভা পাইতেছে, ইহাতে .কলকঞ& সারসগণ 
সুমধুর রর করিয়া! বেড়াইতেছে। ইহাতে ক্গান করিয়া 
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আমরা কান্তকুজ নামক পুরবরে গমন করিব, এই “বলিয়। 

শীগ্র আমাকে গরুড় হইতে নামাইয় দিয় ন্বং অবতরণ 
করিলেন। অনস্তর তগবান্‌ হাস্ত করিয়া আমাকে তাহার 
তীরদেশে লইয়া গেলেন । স্ুুশীতল ছায়াবিশি্ই মনোহর 
উদ্দেশে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ভগবান্‌ 
আমাকে বলিলেন, মুনিবর ! ইহার বিমল জলে তুমি আগ্রে 
ল্ান কর, তদনস্তর আমি এই পরম পবিজ্র তড়াগে 
শান করিব। নারদ! দেখ, ইহার জল সাধুজনের চিত্তের 
ন্যায় কেমন নির্দল। তাহাতে আবার পঙ্কজপংক্তির পরাগ- 
গুজে সুবাসিত হইয়া! কেমন সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে । 
তগবান্‌ বাস্থদেৰ আমাকে এই বাক্য বলিলে পর, আমি 
বীণা ও মৃগাজিন পরিত্যাগপূর্বক হষ্ট হই দানের 
অভিলাষে বারিরাশির লমীপস্থ তীরে গমন করিলাম। 
হস্ত-পাদ প্রক্ষালন পূর্বক শিখাবন্ধন ও কুশগ্রহণ করিয়া 
আচমনান্তে শুচি হইল সেই জলে অবগাহন করিলাম। 
আমি ন্গীন করিতেছি, হরি আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
এমন সময় জ্বলে নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, 
আমি পুরুষরূপ পরিত্যাগপূর্বক মনোহর স্ত্রীবূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। তখন হরি আমার মৃগচর্্ম ও বীণাগ্রহণ বরিষ্না। 
গরুড়ে আরোহণ পুর্বক আকাশপথে তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহে 
প্রত্যাগমন করিজেন।. আমি সুচারু ভূষণমমূহে বিতৃিত 
নারীদেহ প্রাপ্ত হইন্জ। তৎক্ষণাৎ পূর্বব দেহ বিশ্বৃত হইয়া! 
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গেলাম। অনন্তর, সেই মনোমোহন রমণীরপ ধারণ 
করিয়া তড়াগ হুইতে নির্গত হইয়া নলিনীকুল-বিরাঁজিত 
নির্শল জলপুরিত দিব্য এক সরোবর দর্শন করিলাম, 
তদর্শনে এ কি? মনে মনে বারদ্বার এইরূপ বিশ্ব 
জন্মিতে লাগিল। আমি নারীরপ ধারণ করিয়! মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বহুতর গজ ও 
বাজিরাজি পরিবৃত হইয়া! তালধবজ নামক এক নরপতি 
রথে আরোহণপূর্বক সহসা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । সেই রাজা মৃহ্ঠিমান্‌ মন্মথের স্তায়, তাহার দিবা- 
দেহে অপুর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে । নরপতি সেখানে 
আসিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন ;-দ্দিব্য আভরণে 
বিভূষিত আমার দেহ এবং পূর্ণচন্জের স্তায় আমার আনন 
নিরীক্ষণ করিয়া রাজা অত্যান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কল্যাণি! ভুমি কে? তোমার কি বিবাহ 
হুইয়াছে ? অথবা এখনও অবিবাহিতা আছ ? এই সরোবরেই 
ৰা কি জন্ত আগমন করিয়াছ,_-এবং কেনই বা! ছুঃখিনীর 
ভায় বিমন! হইয়া আছ? যদি তুমি আমাকে পতিত্বে 
'বরণ কর, _তাঁহা হইলে আমার গৃহে চল, এবং বিবিধ 
'ভোগ্যবস্তর উপভোগে চিন্তবিনোদন করিতে থাক।” 

: * স্ীরাজার নাম তালধ্বজ। তাঁলধ্বজ আমাকে শ্রইরগ 
বিলে, আমি বলিলাম,_রাজন্! আমি কাহার ইষ্টা, 
গফধি জাতি, কোথা হইতে আসিক়াছি, এবং এখানে ফেন 
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আছি, তাহার কিছুই অবগত নহি। এক বাক্তি আমাকে 
এই সরোবরে রাখিয়। কোথায় চলিয়া! গেলেন, তাহাও 
আমি বলিতে পারি. না, বাঁ তাহাকেও আমি চিন না। 
আমি অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছি, এক্ষণে আমি কোথায় 
যাইব, কি করিব, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব - তাহার 
কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি আপনি 
দয়৷ করিয়া! আপনার আশ্রয়ে আমাকে লইয়া! যান, আমি 
যাইতে স্বীকৃত আছি,--এবং আমার হিতার্থে আপনি 
যাহা বিবেচন! করিয়া! বলিবেন, আমি তাহাই করিতে 
প্রস্তত আছি। | 

রাজা আমার কথা শুনিয়া পরম গ্রীত হইলেন। আমার 
বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়! তাহার মন্‌ মন্মথশরে ব্যাকুল 
হইয়। উঠিল, তখন তিনি অনুচরগণের উপর আমার জন্ত 
সুন্দর যানবাহন আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন,-- 
তাহার! আজ্ঞ! প্রতিপালন করিল, অল্লক্ষণের মধ্যেই আমার 
জন্য স্ন্দর যানাদি আনয়ন করিল। আমি রাজার প্রিয়সাধন 
কামনায় তাহাতে আরোহণ করিলাম) রাজাও প্রমোদিত 
ইইয়। আমাকে গৃহে লইয়া! গিয়া বিবাহের বিধি অনুসারে 
শুভদিনে শুভলগ্নে হুতাশন সন্নিধানে আমার পাণিগীড়ন 
কারলেন। আমি তীহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেয়সী 
হইলাম, রাজা আদরপূর্বক আমার সৌভাগ্যহথন্দরী এই 
নাম রাখিয়া দিলেন। তৎপরে আমাকে, লইয়া. বিরাস 
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বাসনার ফুলশয্যাক্স দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলা! অতিবাহিত করিয়া 
দিলেন, আমিও তাহার প্রণয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলাম,-উভয়ে উভয়ের মুহূর্তকাল বিরহ সন করিতে 
পারিতাম না । রাজা রাক্জকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া! আমাকে 
লইয়া! দিবানিশি অতিবাহিত করিতেন, আমারও 
রাজার দর্শনহীন মুহূর্ত সময় দীর্ঘ সময়ের স্তার় জ্ঞান 
হইত। এইবূপে দ্বাদশ বৎসর কাল ক্ষণকালের স্তায় 
অতীত হইয়! গেল,_আমি গর্ভবতী হইলাম। তদ্দর্শনে 
নরপতি অতিশয় হই হইয়া আমার গর্ভ সংস্কারক্রিয়! সমস্তই 
সম্পাদন করিলেন। বাজ! আমার মনন্তষ্টি সম্পাদন করিয়! 
সর্বদাই গর্ভদোহদের নিমিত্ত অভিলফণীয় দ্রব্যের কথা 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি তাহাতে অত্যন্ত 
লজ্জিত হইতাম, তাহাতে নরপতি আরও গ্রীতবান্‌ 
হইতেন। এইরূপে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে, গুভদিনে আমি 
এফ পুত্র সন্তান প্রসব করিলাম-_রাজা, পুত্র জন্মিল দেখিয়া 
আমার উপরে সাতিশয় প্রীত ও অনুরাগবান্‌ হইলেম। 
তৎপরে যথাযোগ্য বিধিতে পুত্রের সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। 
ভায়পর, ছুই বৎসর পরে আবার আমি গর্ভবতী হইলাম, 
বখাসমপ্ধে আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম,-- 
স্বিতীর পুত্রও সর্ব সুলক্ষণসম্পলন এবং প্রিক্দর্পন 
হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার সম্মত 
খাটি পুর এ্রসব করিয়া তাহাদের লালনপালনেই ঘোহিত 
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হইয়া থাঁকিলাম। তারপর, ক্রমে ক্রমে আরও আটটি 
পুত্র আমার গর্ভে উৎপন্ন হইল ;--এইরূপে আমার সখ- 
সম্পন্ন গৃহস্থলী সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজ 
যথাকালে দেই পুল্রপকলের যথোচিতরূপে বিবাহকার্য্য 
সম্পন্ন করাইলেন। তাহাতে পুত্রবধূ ও পুত্রসমূহ দ্বারা 
আমার পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গেল। তদনস্তর আমার 
কতকগুলি পৌন্র হইল, তাহারা নানাবিধ ক্রীড়ারসে 
আমার মনোমোহ আরও বদ্ধিত করিয়া তুলিল। এইরূপে 
কখন সুখ ও শ্রীঙ্ব্যয এবং কখনও পুক্রগণের রোগজনিত 
আশ্র্যাজনক ছুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহাতে 
আমার মানসে দারুণ সন্তাপ জন্সিতে লাগিল; মুনিসতম ! 
আমি সুখ-ছুঃখাত্মক, মিথ্যাচারমমম সংকল্পজনিত এইরূপ 
ুচ্ছতর মায়ায় সঙ্কটসাগরে নিমগ্ন, অতএব পূর্বববিজ্ঞান 
ও শান্্রবিজ্ঞান বিস্থৃত হইয়া নারীভাবে গৃহকাধ্যেই নিরত 
হইয়া থাকিলাম। আমার এতগুলি পুত্রবধূ হইয়াছে, এই 
বলবান্‌ .পুত্রসকল একত্র মিলিত হইয়া মদীয় গৃহে ক্রীড়! 
করিতেছে, আহা! এই সংসারে আমি নারীগণের মধ্যে 
ধন্যা ও পুণ্যবতী হুইয়াছি, তখন আমার এইক্প মোহ: 
কর্তৃক অহঙ্কারও জন্মিয়াছিল। আমি নারদ, ভগবাঁন্‌ 
আমাকে মায়া দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন, এইরূপ ভাখ 
আমার মনোমধ্যে কখনই উদয় হয় নাই। আমি সদাচার- 
নিরত রাঁজপত্বী ও পতিব্রতা, আমার এতগুলি খুজ পৌঁঞজ 
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জন্মিয়াছে,_আমি সংসারে ধন্তা, এই প্রকারে ধশ্বরধ্যাদি 
চিন্তা করিয়াই আমি মাক্সা বারা বিমোহিত হইয়া! কাল- 
যাপন করিয়াছিলাম। 

কিন্তু সংসার আবর্তের ভাগ্য-বিধান সকলেরই এক- 
প্রকার। বুখ-ছুঃখ পরিবর্তনক্রমে জীবভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। 
আমারও তাহা ঘটিল,--কোন দূরদেশের এক প্রবল 
পরাক্রাস্ত নরপতি আসিয়া আমার স্বামীর রাজ্য অবরোধ 
করিল। আমার হ্বামীরও অসংখ্য সৈন্ট,__-অসংখ্য সমরাশ, 
অগণিত রণগজ, এবং বাহুবল বিস্তর ছিল। আমার পুত্র- 
পৌজ্রগণ এক একজন মহাবীর; সেই রাজা সৈন্য ছারা 
আমাদের নগর বেষ্টন করিলে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ 
নগর হইতে বহির্গত হইয়া রণস্থলে গমনপুর্ববক বিপক্ষের 
সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্ত কালপ্রভাবে 
বৈরিগণ আমার পুত্র ও পৌন্রগুলিকে নিহত করিল। 
বাজাও যুদ্ধস্থলে গমন করিক্সাছিলেন, কিন্তু পুক্র-পৌত্রগণের 
নিধন দর্শনে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া নিজ গৃহে আগমন 
করিলেন। তারপর আমি শুনিলাম যে, আমার সমন্ত 
পুত্র ও পৌন্রগুলি সেই ভীষণ সমরে নিহত হইয়াছে। 
নেই বলবান্‌ ”রাজা৷ আমার পুক্রপৌত্রগণকে নিহত করিয়া 
স্বীন্প সৈম্যগণ সহ নিজ নগরে প্রতিগমন করিয়াছেন 
তখন আমি কাদিতে কাদিতে সেই সংগ্রীমস্থলে সত্বর যাইয় 
উপস্থিত হুইলাম। আমি সেই দ্বাকণ ছঃখপীন্িত পুত্র ও 
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পীত্রগণকে তৃমিতলে নিপতিত দেখষ্া শোবসাঁগরে 
নমগ্র হইলাম এবং উচৈ;স্বরে. বিলাপ করিতে আর 
চরিলাম। 

এই সময়ে ভগবান্‌ নারায়ণ, স্থুশোভন বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ-বেশ 
[রণ পূর্বক সেই স্থানে আমার নিকট আগমন করিলেন? 
ঠাহার বসন পবিত্র ও মনোজ্ঞ) তাহাকে বেদজ্ঞ বলিক্কা 
বাধ হইল। আমাকে রণাঙ্গনে দীনভাবে ক্রন্দন করিতে 
দেখিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার আলাপ কোকিলতুল্য, 
তোমাকে পতিপুত্রবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী গৃহস্ব(মিনী বলিয়া 
বোধ হইতেছে, কিন্ত তুমি জানিও যে, এ সকল কেবল 
মোহজনিত ভ্রম মাত্র, তুম রোদন করিও না। কেন 
রোদন করিতেছ, কেনই বা বিষ হইতেছ ? ভাবিয়া 
দেখ, তুমি কে, এই পুন্রগণই বা কাহার ?. আপনার 
উত্তম গতি কিনে হইবে, তাহাই তুমি চিন্তা কর,_রোদন 
পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া সুস্থ হও। দেবি! পর- 
লোরুগত পুত্রগণের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে 
জল.ও তিল দান কর, মৃত ব্যক্তিদ্দিগের বন্ধুগণের 2০৮ 
কর! কর্তব্য, অতএব স্বকর্তব্য পালন কর। 

বৃদ্ধ ্রাঙ্গণ-রূপধারী তগবান্‌ এইরূপ বলিলে, আমি 
এবং রাজা বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া! গাত্রোখান করিলাম'। 
ঘিজরূপধারী ভূতভাবন ভগবান্‌ দধুুদম অগ্রে অগ্রে গমন 
করিতে লাগিলেন, আমি সন্বর হইয়া হার গশ্চাৎ পশ্চি 

(১৩) 


৯৪৬. -বন্ধলীষ। [২য় অঃ 


সেই পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিতে. লাগিলাম। হিজরপ- 
ধারী জনার্দান ভগবান্‌ হরি আমাকে মেই পুংতীর্ঘ নামক 
সরোবরে লইয়া গিয়া কপ! প্রকাশ পূর্বক কহিলেন,-. 
গজেন্্রগািনি | তুমি এই পরম পবিত্র তড়াগ-জলে ্গান 
কর, নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর) এক্ষণে তোমার পুত্র- 
গণের ক্রিয়াকাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ, 
জন্মজগ্মাস্তরে কোটি কোটি পুক্র-কন্তা উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
কোটি কোটি পুত্র-কন্তা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
কোটি কোটি পিতা, পতি ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছ, আবার 
, তাহাদিগকে হারাইয়াছ। বল দেখি, ইহাদের মধ্যে তুমি 
এখন কাহার নিমিত্ত দুঃখ করিবে ?--এই সকল মনোজাত 
ত্রমমাত্্,--এই সংদার মোহময়, ইন্ত্রালের ভ্তায় মিথ্যা ৫ 
্বপ্রসদৃশ,_-ইহা দ্বারা দেহিগণের সস্তা মাত্রই জন্মিয়া 
থাকে। | 
আমি বিষ্ুবাক্য শ্রবণ করিয়। এবং তংকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া হ্বান করিবার বাসনায় সেই পুংতীর্থের জলে অবগাহন 
করিলাম, তখন নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়। দেখি, আমি 
পুরুষ হইয়া গিয়াছি,_নিজদেহধারী হরি বীগা ও মৃগাজিন 
_ লইয়া হীরে দণ্ডায়মান আছেন। আমি উপ হুইয়া যখন 
 ত্তীরস্থিত কমধলোচন কৃষ্ণকে অবলোকন করিলাম, তখনই 
আমার চিত্রে প্রত্যতিজ্ঞানের উদয় হইল) তখন মদে 
ক্ামিল,-আমি নারদ, এই স্থানে আসিয়াছি, এবং মন 
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মোহন হরিকর্তৃক মায়ায় মোহিত হইয়া স্্রীভাধ প্রাপ্ত হইক্সা- 
ছিলাম। আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছি, তখন ভগবাঁন্‌ 
হরি আমাকে কহিলেন, নারদ! উঠিয়া আইস, জলে 
ফেন অবস্থিতি করিতেছ ? আমি বিশ্ময্বাবিষ্ট হইয়া আমার 
নিদারণ স্ত্ীশ্বভাব স্মরণ করিয়া পুনর্ববার কি.হেতু পুক্ুষভাব 
প্রাপ্ত হইলাম, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম ৷ 

আমি সেই সলিলমধ্যে রমণীরূপে নিমগ্ন হইয়! বিপ্রীবর 
নারদরূপে উন্মগ্ন হইলাম দেখিয়া, সেই মহীপতি অত্য্ত 
বিশবয়াবিষ্ট হইয়া! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, আঁমার সেই প্রিয়তমা ভাধ্যা কৌথীয় গেল, এবং 
মুনিসত্বম নারদই বা সহসা! কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন। : 
রাজ৷ প্রিয়তম! ভার্ধ্যাকে না দেখিয়৷ নানাবিধ শোকবাক্য 
উচ্চারণ পূর্ব্ণক বিলাপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, ভর্গবান্‌ 
হরি বলিলেন, রাজন! তুমি এত বিষাদ করিতেছ কেন? 
তোমার প্রিয়তম! অঙ্গনা কোথায় গিয়াছে? তুমি কি 
কখন শান্তর শ্রবণ বা বুধগণের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই? 
তোমার সেই প্রিয়াই বা কে,-আর তুমিই বা কে? 
তোমাদের সংযোগ ও বিয়োগ কীদৃূশ এবং কোথায় তাহা 
সক্ঘটিত হইয়াছিল; রাজন্! নৌকায় নদী পার হইবার : 
সময়, ফানবগণের যেরূপ ক্ষণিক সন্সিলন হয়, এই প্রবাহ- 
রূপ সংসারে সত্রপুত্রাদির মিলনও সেইরূপ জানিবে। 
(অতএব .নৃপবর ! তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর,স্পবৃখা, 
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রোদনে "আর ফল কি? মানবগণের দংযোগ ও বিয়োগ 
সর্বদাই দৈবের অধীন, ছ্তএর তাহাদের নিমিত্ত বিলাপ 
কর! বুদ্ধিম:ন্‌ ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে । রাঁজন্! এই 
নারীর প্রতি তোষার ফিলম এই স্থানেই হইয়াছিল, এবং 
তুমি সেই বিশালাক্ষী ককঁশোদরী স্বন্দরীকে এই স্থানেই 
হারাইয়াছ। তুমি উহার পিত! মাতাকে দেখ নাই, কাক- 
তালীয়ের * ন্যায় এই সরোবরেই প্রাপ্ত হুইয়াছ। দে 
যেরপে তোমার হইয়াছিল, সেই ভাবেই আবার তোমাকে 
ছাড়িয়! গিয়াছে । তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা তোমার 
উচিত হইতেছে না। তুমি আর বৃথা শোক করিও না) কার 
অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না, তুমি গৃহে গমন পূর্বক 
কালফোগে পূর্বের ন্তায় তোগ্যবস্ত্র সকল উপভোগ কর। 
দেই ররবর্ণিনী রমণী যেরূপে আসিয়াছিল, দেইরূপেই গমন 
করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ সকলের প্রভু থাকিয়া নিজ- 
রাজ্যে পুর্বে যেরূপ রাজকার্য করিতেছিলে, এক্ষণেও 





* ফোন ডাল পক হইলে তাহার পতন মময় হইয়াছিল, তখন একা 
কাক আমিয়। তাহার উপর বসিল, নে উদ্ভিবামাত্র তালটি খসিয়। গ়িনে 
লোকে বলিল যে, কাক তাল ফেলিয়া দিল, ফিন্তু তাহা। নহে; ভাঁলের গতন 
নময় হইয়াছিল বলিয়াই পড়িয়াছিল; ইহাকেই কাকতালীয় স্তায় কহে। 
এখ/নে বলা হইল,--তোযাদের ফিলনের সময হইয়াছিল বলি খিল হইয়া 
ছিল, প্রথন বিয়োগের সময় হইয়াছে বিষ খিদ্বোগ টিণ,_ইহাঁতে মৃত 
বা বিধাা রীতি বোষ নাই। ধান অনর্থক বিলাপ কর! অনুচিত । 
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সেইরূপ কার্ধ্য কর, কেন না তাহাই তোমার একাস্ত কর্তব্য । 
রাজন! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র. রোদন 
করিলেও সেই রমণী আর পুনর্দার আসিবে না। ঘা 
আমার বাক্যে এখন তুমি যোগমার্গে মনঃসংযোগ করিয়া 
কালফাপন করিতে থাক। ভোগ্য বস্ত্র সকল কালবশেই 
উপস্থিত হয়, আবার কালবশেই প্রতিগমন করে, অতএব 
এই নিক্ষল সংসার-মার্গে শোক করা কদাচই ভ্ঞানিগণের 
কর্তব্য নহে। একত্র স্থখসংযোগ এবং একজ্র ছুঃখসংযোগ 
সর্বদাই সংঘটিত হয় না, অতএব এই সংসারে সুখ ও ছুঃখ 
স্থির না থাকিয়া ঘটিক! যন্ত্রের স্তায় সততই ভ্রমণ করি- 
তেছে। অতএব, নৃপবর | মনস্থির করিয়া যথাস্থুথে 
রাজ্য করিতে থাক, অথবা আপন সন্তানের উপর রাজ্যভার 
অর্পণ করিয়া বনগমন কর, রান! মানবদেহ জণবিশ্বের 
তায় ক্ষণতঙ্কুর হইলেও তাহা! প্রীণিগণের পক্ষে অত্যন্তই 
ছু্নঘত) অতএব সেই দেহ প্রাপ্ত হইলেই পরমার্থ সাধন! 
করা সর্বতোভাবেই বর্তব্য। নৃপবর! কাস্তার বিরহজনিত 
শোক পরিত্যাগ পূর্বক গৃহে গমন কর। কাস্তাদির 
গ্রতি প্রীতি ও ন্েহা্দি সমন্তই ব্রন্ধকূপিণী ভগবতী মারার 
কার্ধয। মনেই মান্ধান্বীরাই এই অখিল জগৎ বিমোহিত 
হইয়! রহিম্বাছে। ভগবান্‌ হরির এইরূপ বাক্য শ্রব্প 
করিয়া রাজ! প্রবুদ্ধ হইয়! গৃহে গমন করিবেন: 

রাজা গৃহে গমন করিলে, তগবান্‌ অধোক্ষজ আমাকে 
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দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হান্ত করিতেছিলেন। তদর্শনে আমি 
সেই দেবদেব জগন্নাথকে কহিলাম, দেব! আপনি আমাকে 
বঞ্চনা করিয়াছেন, মায়ার বল অতি মহৎ, তাহা আমি 
এক্ষণে জানিতে পারিলাম। জনার্দন ! আমি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত 
হইয়া যে সমস্ত কাঁ্ধ্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমুদয়ই 
স্ররণ করিতেছি। হরি! আমি সরোবর-সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া 
শ্লান করিতেই আমার পূর্ববিজ্ঞান বিগত হুইল কেন? 
আর যখন আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া শচীদেবীর ইন্র 
প্রাপ্তির স্তায় বূপতিকে পতি লাভ করিলাম, তখন আমি 
মোহিত হইলাম কেন? আমার সেই পূর্বের মন, মেই 
পুরাতন জীবাত্মা, এবং সেই পুরাতন হুক্দেহ, এই সমস্তইত 
বিগ্কমীন ছিল; তবে কেন আমার স্থৃতির বিনাশ হইল? 
প্রভো! এই জ্ঞাননাশ বিষয়ে আমার মহান্‌ সংশয় উপস্থিত 
হইয়াছে, রমানাথ! আপনি দয় করিয়া আজ ইহার 
যথার্থ কারণ কীর্ভন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। 
আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়। বহুবিধ ভোগ্য বস্ত উপতোগ 
করিয্লাছি এবং স্থুরাপান ও অন্ান্ত অবিহিত দ্রব্ও ভোজ, 
করিয়াছি, মধুক্ছদন | এই সকলের বা কারণ কি? তথ; 
. আমি আপনাকে নারদ বলিয়া জানিতে পারি নাই 
,. ক্মামি এখন যেরূপ পরিস্ফুটরূপে সমন্তই অবগত হই 
 ঙ্গারিতেছি, তখন তাহার. কিছুই পারি নাই কেন? 
.ন ঞেশব- কছিলেন, ধীমান্‌ নারদ |. এ সমুদয়ই ঈশব 
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মায়ার বিলাস মাত্র। তুমি জানিও যে, সমস্ত ঝস্তগগের 
দেহেই অনেকপ্রকার অবস্থা হইয় থাকে। দেহিগণের একমাত্র 
দেহেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুণ্তি ও তুরীয়া) এই চারি প্রকার 
দশা হয়, তবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে যে দশা বিপর্যয় 
ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ করিতেছ কেন? মানবগণ যখন 
সুপ্ত হইয়া থাকে, তখন কোনও বিষয় জানিতে পারে 
না, গুনিতে পায় না, বলিতে পারে না। কিন্তু পুনরায় 
জাগরিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই অশেষরূপে জানিতে পারে। 
নিদ্রান্বাঃ চিত্ত চালিত হয়। তথন স্বপ্ন দ্বারা মনের বিবিধ 
প্রকার অবস্থাভেদ ও মনোভাবের অনেকক্প প্রকার তেদ 
হইয়া থাকে। প্রমত্ত বারণ আমাকে হনন করিতে 
আমিতেছে, আমি পলায়নে সমর্থ হইতেছি না, কি করি, 
কোথায় যাই, আমার সত্বর পলায়নের স্থান নাই, স্বত্রা- 
বস্থায় এইরূপ নানাপ্রকার মনোভাব হইয়া! থাকে। আবার 
কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হয় যে, আমার মৃত পিতামহ গৃহে 
আসিয়াছেন, তাহাকে আমি দেখিতে পাইতেছি। স্বপ্ে 
স্থখ ছুঃখ যাহা৷ কিছু অনুভূত হয়, জনগণ জাগরিত, 
হইয়। তাহা জানিতে পারে, এবং সেই স্বপ্রঘটিত বৃত্াস্ত 
স্মরণ করিয়া বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করিতে পারে। নারদ! 
বপনদর্শন সময়ে স্বপ্নদৃ্ট বিষয় সকল ভ্রমাক্রাস্ত বলিয়! 
কেহই যেমন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে লা, মানার 
প্রভাব সেইরূপ দুর্ভেন্ত জানিরে। মুনিবর! মায়ার ৩৭ 
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জ্কের পরম হুম প্রভাবের পরিমাণ, আমি, শু ব! 
গল্মধোনি কেহই জানেন না, তবে অন্ত কোন্‌ মন্দবুদধি 
ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিয়া জানিতে পারিবে? 
অতএব, নারদ! শ্রই সংসারে মাঁয়ার গুণের পরিজ্ঞান 
করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
জগৎ বায়ার গুণত্রয়ে নির্মিত) মায়ার গুণ ব্যতিরেকে 
এই সংদারের কিঞ্চিম্মাত্রও বর্তমান থাকিতে পারে না। 
আমি সত্বগুণপ্রধান, কিস্ত র্জ ও তমোগুণ আমাতে 
বিদ্ধমান রহিয়াছে, আমি তুবনেশ্বর হইয়াও এই গুপত্রয়কে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না। সেইরূপ তোমার 
পিতা প্রজাপতি রজঃপ্রধান, কিন্তূ. সত্ব ও তমোগুণ 
কদাচই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, আবার মহাদেব 
তমঃগুণপ্রধান, কিন্তু তাহাতেও রজোগুণ নিত্যই বিস্তমান্‌। 
অতএব কোন পুরুষ এই গুপত্রন হইতে বিভিন্ন হইয়া 
অবস্থিতি.করিতে পারে না)-_আমি ইহা শ্রুতি নির্দিষ্ট 
করিয়া! রাখিয়াছি। মুনিবর ! মায়া যে কি অঘটন ঘটন 
পটীয়সী অদ্ভূত পদার্থ, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ,_ 
অতএব যত কিছু দেখ, সমন্তই মায়ার খেলা। মায়াই 
১. তোমার নিকটে. মায়ার একটি অডুত ঘটনা! বিবৃত্ত করি 
লাম, ইহ! হইতে বুঝিতে পারিবে, মারা কি প্রকার চরিত্রের 
প্গার্থ।. লারদের ভ্তায় .দেবর্ধিকেও মূহূর্ে ভূঙাইয়! ফেলে। 
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শিল্ত । গল্প গুনিলাম,_গল্পট অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক' “এ 
কৌতুহলোদ্দীপক, তাহাঁও বুবিলাহ ! 

গুরু। বুঝিলে না কি? 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না, উহ্থার ভিতরের 'কথ। 

গুরু। ভিতরের কি কথা! 

শিবা। একটি হুদের জলে দ্বান করিবামাত্র, নারদ 
সত্রীলোক হইয়া গেল) কথাটা গুনিতে অসম্ভব বলিয়! 
বোধ হয় না কি? 

গুরু। খুব হয়। 

শিষ্য। তবে এরূপ একটা গল্প-কথার বিশ্বাস করা 
যায়, কি প্রকারে ? 

গুরু। ভগবান্‌ আর নারদ যদি থার্থই এরূপ করিয়া 
থাকেন, তবে ভগবানের মায়াতে এমন একটি হুদ আর 
সেই হ্রদের জলের যে এমন অদ্ভুত শক্তি হইতে পারে-_ 
এধারণা কি, তোমার হয় না? 

শিষ্য। আমার বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্ত আমি 
তর্কস্থলে বলিতেছি, ৪2০০১ 
তাহা খণ্ডনের উপায় কি? 

গুরু। জীবগণের শিক্ষাদীনার্থ সমস্ত ধর্ণের মহাত্মা” 
গণই এরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্ধা করিয়াছেন বলিয়া! 
ধর আছে,ইহাতে প্রতিবাদ করিবার উপায় কাহারও 
মাই। | 


৬৫ 





শিষ্তা। 


কেন? 


গুরু। ব্রার 


শিষ্যা। 


যাহার! ধর্ম মানে না,যাহার1 বৈজ্ঞানিক ? 


' গুরু। সকল স্থলে তাহাদের সহিত তর্ক চলে না। 
বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে নাই, এমন অনেক কথা! সকল 
দেশের ধর্মশান্ত্রইে আছে; সে সকল বিষয় মানব-বুদ্ধির 


অতীত। 
শিষ্য । 
গুরু। 
শিষ্য। 
গুরু। 
শিল্য। 
গুরু। 
হইয়াছে। 
শিল্ু। 
গুরু। 
.. শিল্। 
গুরু । 
কেন? 
সরু। 


পরিপূর্ণ । 


তবে কি এ কথার অন্ত কোন মূল নাই? 
আছে। 

কি? 

গঁ কথা রূপক হইতে পারে । 
রূপক? কি প্রকার? 

মায়ার শক্তিতত্ব বুঝাইবার জন্য রূপক স্থ্টি 


কে করিয়াছে? 

পরস্থকর্তা। 

্রস্থকর্তা কে? 

ব্যাসদেব। 

তিনি এমন আজগুবি চরম 


আজগুবি নহে,--অতি মনোরম ও সত্যভাবে 


ওর পঃ] রসতত্ব ও শক্ি-সাধনা। ১৫৫ 


শিশ্য। আমাকে কিছু বুঝাইয়া দিন। ৃ 
গুরু। মায়া ছুরত্যয়। -নারদের ন্তায় দেবধিও তাহাতে 
ুগ্ধ হয়েন। এ হুদ মায়াকুণ্ড বা গর্ভ। নারদের যখন এরূপ 
অহঙ্কার হইল যে, তিনি মায়া হইতে মুক্ত, তখন জেই 
অহঙ্কারের বলেই তাহাকে একবার দায়াকুণডে আসিয়া রমদী 
হইতে হইয়াছিল। . 
শিশ্ব। গল্পটা তবে বাস্তবিকই ব্ূপক? রূপক 
শিক্ষাপ্রদ বটে। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মায়ার ' স্বরূপ কি, তাহ! 
আমাকে বলুন। ূ 
গুরু। গীতার শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, 
[গীত খংযনোবুদ্ধিরের চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রক্কৃতিরষ্টধ) ॥ রি 
আমন্তগবদগীতা--৭ম অং, ৪ ফলো: । 
ভূমি, জল, অগ্মি, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রাকার প্রক্কৃতি। তৎপরেই বলিতে- 
ছেন-_ না টু 
অপরেয়মিততন্কাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাছে। যয়েদং ধারধ্যতে জগৎ ॥ 
্রীমন্তগবাীতা--1ম অঃ ৫ োই। 
ইহা আমার অপরা বা রুষ্ট পরি, আমার পর! বা 


উতষটা প্রনৃতিও জাঁন। ইনি জীবভূতা, এবং ভঙ্গৎ ধার 
করিয়া আছেন। 


১৫৬ ধ্ীচয়প পদ্ধতি । : [২্জ 
এক্ষণে ইহা দ্বারা বুঝিয়৷ দেখ, ঈশ্বরের যে শক্তি জীব- 
স্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া প্মাছে, তাহাই 
তাহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবদ্বরূপা এই 
শক্তিতে ভগবান্‌ জীবন্ষ্টি করিয়াছেন, সেই: শক্তিকে বশীতৃত 
করি আপনার সত্তাকে শিবরূপী করিতে পারা যায়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


স্বধর্দমাচরণ পদ্ধতি ।' 


শিষ্য। এক্ষণে আমাকে স্বধর্মাচরণ- ০৪১ বিষয়ে 
কিছু উপেশ প্রদান করুন। 

গুরু। ঘ্ব.ম্ব বর্ণোচিত বেদবিহিত কর্ধানুষ্ঠানকে 
ধন্মীচরণ বল যাইতে পারে,-্ব স্ব বর্ণোচিত গুণান্থুসারে 
কর্ম করাকে স্বধন্মীচরণ-পদ্ধতি বল! যাইতে পারে । 

শিশ্য। ভাল, সকল বর্ণের মানুষ, স্ব স্ব বর্ণোচিত পৃথক্‌ 
পৃথক্‌, ভাবে রণ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিলেও ভগবানকে 
প্রাপ্ত হইবে ত? . 
শুরু সে কথা, প্রীভগবান্‌ নিজ মুখেই বলিয়াছেন,-- 
| ষে ষথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈব তজাম্যহম্‌ ! 


সম বন্পনুবর্তন্তে মহুষ্যাঃ পার্থ সর্ঝাণঃ ॥ 
হ্ীমত্তগবাগীতা--৪র্থ অঃ ১ গ্লোঃ। 


রথ পু] বসতত্ব ও শকি-সাধনা 1 ১৪৭. 





“যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহুকে 
সেই ভাবেই তুষ্টকরি। মনুস্ত সর্বপ্রকারে আমার পথের 
অনুবর্তী হয়।” 

ইহাতেই ভগবছুপাসনা পদ্ধতি বিভিন্ন রর যে 
তাহার পথের ভন্থবর্তী হয়, এ কথা বুঝিতে পারা গেল। 
তবে ইহা বল! হয় নাই যে, সকলেই আমাকে পাইবে। 
গ্নলেকটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে টাকা 
বুঝিবার প্রয়োজন । ৬বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 
্লোকটির এইরপ বাঙ্গীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জুন বলিতে পারেন, 
“পরতো! আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। 
নিফাম কর্ম্বেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্মে কিছু '. 
পাইব নাকি? সে গুলা কি পওশ্রম?” ভগবান্‌ এই 
সংশযচ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্ত 
তাবের অধীন হুইয়া আমার উপাসনা করে না। যে, 
যে তাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান 
করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, 
তাহার সেই কামন। পূর্ণ করি। যে কোর্নও কামনা করে 

না-অর্থাৎ ষে নিষ্কান, সে আমায় পায়। কামনাভাবে 
তাহার কামন। পুর্ণ হয় না, কিন্ত সে আমায় পায়। 

তার পর দ্বিতীয় চএণ। “মনুত্য সর্বপ্রকারে আমার | 
পথের অনুবর্তা হয়।” এ কথার অর্থ সহসা এই বৌধ, হর. 

(১৪) 


5৪৮ ্াটরণ পনধতি। [খর রব 


€য, আমি যে পথে চলি, মাছৰ অর্বপরকারে লেই পথে 
চরে। এখানে সে অর্থ নহে,_গীতাকারের “1৫107 ঠিক 
আমাদের “11077” সঙ্গে মিলিবে,. এমন প্রত্যাশা করা 
হায় না। এ চরণের অর্থ, এই: যে, “উপাঁদনার বিষয়ে 
অনথয্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে 
চ্জাছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে ।” “নান 
(৫ দেব্তারই পূজা করুক না! কেন, সে আমারই পু! 
ফর! হইবে, কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই, আমিই 
সর্বদেব-অন্তদেবের পূজার ফল আমিই কামনান্থক্নপ 
ছ্িই। এমন কি, যদি- মান্থষ দেবোপাদন! না করিয়। 
কেবল ইন্ত্রিয়াদির দেবা করে, তবে নেও আমার দেবা। 
ক্কেন না, জগতে আম ছাড় কিছু নাই,-ইন্তরিয়াধিও 
'বামি। আমিই ইন্জিয়াদি স্থরূপ ইন্দিযাদির ফণ দিই” 
ইহা পিকৃষ্ট ও ছুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও 
. কানন, তদন্ুরূপ ফল দান করি। 

. পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা পন্ধতি প্রচলিত আছে 
কেহ নিরীকারের, কেহ সাকারের, উপামনা করেন। কে 
একমাধ জগণদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন, 

-ধক্ষোনও জাতি ভৃতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের 
- কেহ 'সজীবের, কেহ নিজ্জাবের, কেছ মন্ত্যের। কে 
শশঙাদি পপ্তর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রন্তরধণ্ডের উপাদন 
শক্বরে |: এই সকলই উপাসনা, কিন্ত ইহার. থে 





ধর্থ পা]. রসভথ ও পড়ি-সাধনা। সন 


উৎকর্মাপকর্ষ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু 
দে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমীথ: 
মাত্র। যে নিতান্ত অজ, সে পথিপার্থে গুশ্চনদন সিলুরাঞ 
শিলাথণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচনন সিশ্দু্প 
লেপিয়া ধায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার 
রন্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রন্কৃতির পরিমাণ জ্ঞান 
ল্ন্ধে ছুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালক 
পর্ধতকে বঙ্পীকপরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে 
বগ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ত্র্থ- 
বাদীও ঈশ্বর-স্বর্ূপ অবগত নহেন-_-শিলাখণ্ডের উপীসকও 
নহে। তবে এফ জনের উপাপন! ঈশ্বরের নিকট গ্রহ, 
আর একজনের অগ্রাহ, ইহা কি প্রকারে বল! যাইবে? 
হন়্ কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ নহে, নয" সকল 
উপাসনই গ্রান্থ। স্থল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্ত- 
বৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য, ঈশ্বরের 
তুষ্টি সাধন জন্ত নহে। ধিনি অনস্ত, আনন্দময়, যিনি তুষ্ট 
অতুষ্টির অতীভ, উপাসনার দ্বারা আমরা তাহার তুষ্ট 
বিধান করিতে পারি, লা। তবে ইহ! বদি সত্য হক়্ যে, 
তিনি বিচারক, কেন ন1 কর্দের ফলবিধাতা--তবে যাহ! 
হাক বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপারনাঁই 
ভাহার শ্রা্থ হইতে পায়ে। যে উপীলন! কপট, কেবল 
লোকের কাছে ধার্দিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের ' উপায় 


সত: হর্স নব: [হা 


স্বরূপ, তাহা তাহার গ্রাহ নহে--কেন-না, তিনি অন্ত্যামী। 
আর. যে উপাষন! আস্তিক, তাহা! ভ্রান্ত হইলেও তীহার 
কাছে . গ্রানথ। ধিনি নিরাকার রক্কের “উপাসক, বা 
কাছে পসাঁর করিবার অন্ত হয়, তাহার অপেক্ষা যে 
আঅন্বাগী পুত্রের মঙ্গল কামনার ষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, 
তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রা্থ বলিয়া 
বোধ হয় 
কাঙ্জন্তঃ কর্দপাং সিদ্ধিং হজন্ত ইহ ছেবতাঃ। 
কষিপ্রং হি মানুষে জোকে পিদ্ধির্ভবতি কর্দজ। ॥ 3 
ছ্রীমন্তগবদীতা- এর্ঘ অ+, ১২শ গো। 
পি যাহারা কর্ণসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা 
খেধগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই 
আঅভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্মফল কামন। করিয়া দেব 
গণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই যেই অভিলহিত 
শ্ষলপ্রার্ত হয়! 
.. লে ফল সামান্ত। নিষ্কাম কর্ণের ফল অতি মহ্ৎ। 
তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া লোকে সামান্ত ফলের 
জা, করে কেন? ইহা মস্ের স্বতাব যে, যে সুখ 
ঈষ পীওয়া যাইবে, তাহা কৃত অহা রি 
চেষ্টার । 















.তর্তা 


ম্প রূসতত্ব ও শক্কি-সাধন!। খ্ঃ 





... চাতুকর্পাং বর হষ্টং শুপফর্াবিভাগশঃ। 


শুগ ও কর্দের বিভাগ অনুসারে আমি চারি খর্ণে 
্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার কর্তা হইলেও 
মামাকে অকর্তা ও বিকাররহিত জানিও। 

সেই পূর্কের কথা আবার আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ 
হারা তাহার বিরাটতত্ব ভাবনা! করিতে পারে না, ধাহারা 
ঠাহার বিশ্বরূপ মনে আনিতে পারে না,--তাহারা তাহার 
বৃতি চিন্তা করিবে। তাদর্থে শ্বধপ্মাচরণই কর্তব্য |. 
ধন্মাচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণতক্তির উদয় হয়, তখন 
দীব উক্তরূপে অগ্রসর হইতে পারে। কর্মের দ্বারাই কফ” 
চক্তির উদয় হয়, কর্শের দ্বারাই কর্শের. খর হইল 
ধর্পীচরণের প্রয়োজন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


- প্রাতঃকৃতা। ্‌ 

শিন্প। আপনি বণিয়াছেন, মানব স্ব স্ব বর্গালীমোচিত 
কর্থ করিলে, কৃষ্ণতক্তি লাভ করিতে পারে) কিন্তু অনেকে. 
বলেন, "গজ! জড়ের উপাসনা, উহাতে আত্মার উন্নতি দা 
হয়া অবনতিই হর। এ মকল কার্য করিতে, করি 


কি শীত; [গা 


মাহ উহাতেই নি থাকে। অত, & মল সকাম 
রুষ্ম করা কর্তব্য নহে। 'আঁর এই মাত্র বলিলেন যে, ত্র 
সুকল কর্মের ফল সামান্য, নিষ্কাম কর্মের ফল বৃহৎ,» 
অতএব & সকল ক্ষুদ্র কর্ম করিতে যাঁওয়! তুল নহে কি? 
গুরু ক্ষুদ্র ও বৃহতের কথা যাহা বলিতেছ, তাহ! 
সত্য; কিন্ত পাঁটের মহাজনীতে যথেষ্ট লাভ আছে, 
জানিয়াও মানুষ মাথায় করিয়। ঘোলের ভীড় লইয়া গৃহস্থের 
ছদ্লারে ছুয়ারে “চাই ঘোল” “চাই ঘোঁল” বলিয়া চীৎকার 
করিয়া ফিরে কেন? তাহীর পাটের মহীজনী করিবার 
উপযুক্ত অর্থ নাই বলিয়া। তত্দ্রপ নিফামকর্ম্ম করিব'র যাহার 
শক্তিসামর্থ্য নাই, সে কাজেই সকামকর্ম করিতে বাধ্য হয়, 
এবং তাহাই তাহার করাও কর্তব্য । 
_ শিশ্ত। স্ব স্ব ব্ণাশ্রমোচিত যে সকল কার্ধ্য করে 
ভাঁঙ কি জড়ের উপাসন! নহে? 

গুরু । না। 

শিষ্য । অনেকে তাহা বলে। 

“গুরু । বিধন্সিগণ বলে। 

শিল্ু। বিহাহরও বিরল 

স্রী। না। 

. ছি নাববিযাই বনি বাছছে? | 
ক নিশ্টয়। তাহার! শান্তর অর্থ জানে না, 
. ভীষিত্রীহণ করে না, তাই ধলে। 


কম পঃ] :  রসতত্ব ও পক্চি-লাধনা। কও 


. শিগ্ঠ। আমিও কিস্ত বুঝিতে পাকি না যে, তাহাতে 
কি প্রকারে ইঞ্চ-তক্তি লাভ হয়। অতএধ, আমার ইচ্ছা, 
আপনি ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, বৈশ্তা ও শৃদ্রের স্বধন্মীচরণের নিত্য 
ক্রিয়াগুলি আমাকে বুঝাইয়া দিন। 
গুরু । ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় বৈশ্ত ও শূদ্রের নিত্যক্রিয়ায় বড় 
অধিক পার্থক্য নাই। তবে অবস্ত মন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি 
কতকগুলিতে ব্রাঙ্মণেতর জাতির অধিকার নাই। 

শিষ্তা। চারিবর্ণের গুণের পার্থক্য আছে,--চারিবর্ণের 
নিত্যক্রিয়াদির বড় অধিক পার্থক্য নাই কেন? 

গুরু । যে ব্রাহ্মণ, ভগবানের বিরাটরূপ হৃদয়ে ধারণ! 
করিতে পারে না, যে ব্রাহ্মণ ত্রন্মতত্ব অনবগত, সে. বাক্ষণের 
যে কার্ধ্য, শূদ্র হইতে তাহা অধিক উন্নত হইতে পারে না, 
তবে গুণসভ্ভাবিতায় যাহা একটু পার্থক্য আছে, তুজ্জন্তই 
সন্ধা। গায়ত্রী গ্রত্ৃতির একটু পার্থক্য । 

শিশ্ত।. আপাতত; প্রাতঃকৃত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু 
উপদেশ দিন। 

গুরু। কি উপদেশ পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা বল? 

শিশ্ত। প্রধমতঃ সকপেই বলে, হিমুর মিত্যকত্য 
জড়োপাসনা,--অতএব আমি শুনিতে চাই, উহা! জড়োপাসনী 
কিনা? ধিতীয়ত:--নিত্যন্ৃত্য বিষয় সঙূদয় কি প্রকারে 
পালন করিতে হয়, এবং তাহা করিলে কি প্রকারে 
স্ষ্চভক্তি লাভ হয়? টি ২ | 


সঃ প্রাভক্কেতা। , [রঙ্গ 


, শুরু। & সকল বুঝাইতে হইলে শ্রেণীবন্ধক্রমে ও 
মফল বিষয়ের অধায়ন ও আলোচন! করিতে হয়, তাহার 
স্থল এ নহে। তবে মোটামুটি বতদূর পারি, তোমাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব. | 
নিত্যক্কত্য সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত $--( ১) প্রাত+ 
সকত্য, (২) পূর্বান্বকৃত্য, (৩) মধ্যাহুকৃত্য, (8) অপরাহ- 
ক্কত্য, (৫) সায়াহুকত্য, (৬) রাত্রিকৃত্য। 
 মাধারণতঃ দিবারাত্রি আট ভাগে বিভক্ত। উহার এক 
এক ভাগের নাম প্রহর ব। যাম। তাহার অর্ধাংশকে যামার্থ 
ব| প্রহরার্ধ কহে। যামার্ধ বা! গ্রহরার্ধ ধরিয়। স্থৃতিশাস্তে 
'নিতাক্রিয়াগুলির নির্ধারণ হয়। সুতরাং প্রতি যামার্ছের 
পরিমাণ দেড় ঘটিকা । এই হেতু যামার্দের কর্তব্য প্রতি 
দেড় ঘটিকাঁর করণীয় বলিয়াই নিরূপিত। রাত্রির শেষ 
: স্বামার্থ সাড়ে চারিটা হইতে ছটা পর্যস্ত। দিবার প্রথম 
বার্থ ছয়টা! হইতে সাড়ে দাতটা পর্যন্ত। এই প্রকারে 
পর পর ভাগ করিলেই যোড়শ সংখ্য। যামার্ দিবারান্রি 
শেষ হয় এবং যোড়শ যামার্ধই দিবা-রাত্রি শেষ। 
.. শ্রীতঃক্মরণীয় বিষয় চিন্তন, দৈনিক ধর্ম ও তদ্বিরোধী 
আচমন, দত্তধাবন, ফির প্রাত/সন্ধ্যা, এই কয়েকটি 
পরাজরতয। 
.. দবেবগৃহ ার্জনাদি, খর ও মাগসযবয মর্শন, কে 


ঠপঃ] রসতত্ব ও পক্জিসীধনা ৫ স্জ 


প্রদাধন, দর্পণে মুখ দর্শন, পুচয়ন) এ পথ সা 
সম্পাদন করিতে হুয়। 7 

শাস্তালোচনা ও বেদাভ্যান দ্বিতীয় মারে করণীয়। 

অর্থ সাধন: অর্থাৎ গোস্মবর্শের জন্ত 985 অর্থ 
সাধন চেষ্টা করিবে । 

চতুর্থ যামার্থে মধ্যাহ গান, তর্গণ, ও ধ্যান সন্ধ্যা, 
ও পূজাদি করিবে,-_এইগুলিই পূর্বাহ্ক্ৃত্য। 

মধ্যাহ কৃত্য, পঞ্চম যামার্ছে হোম, বৈশ্বদেব বলি, 
অতিধিসৎকার, নিত্যশ্রান্ধ, গোগ্রাস দান ও ভোর্জন। 

অপরাহ্ন কৃত্য,_যষ্ঠ যামার্দ, সপ্তম যামার্ধ এবং 
অষ্টম যাঁমার্দের কিয়দংশ পধ্যত্ত, এই সময়ে নিরুছ্ধেগ 
ছইয়! চিত্তরঞ্রক ও ধর্শজ্ঞান বিবর্ধক কার্ষযে মনোনিবেশ 
করিবে অর্থাৎ নিন ক্রীড়াদি পরিত্যাগ, ধর্ণাশাস্ত্াদির 
আলোচনা করিবে এবং দিবার শেষ অংশ ভ্রমণ ও. 
দাধুজন সহ আলাপে অতিবাহিত করিবে। . | 

সায়াহ্ছ ক্কৃতা-_সৃর্য্যান্তের একদও বিলম্ব থাকিতে 
সায়' সন্ধ্যোপাসন!। করিতে হয়। 

রাত্রিকৃত্য-_প্রথম যামে দিবাকৃত কর্দের আলোচনা 
ও অনুষ্টিত ক্রিয়ার সম্পাদন করিবে। ণ 

ঘিতীয় যামে বৈঙ্ছদেব বলি, অভিখিসৎকার, 'দাং 
ভোজন প্রত্ৃতি নিম্পাদন পূর্বক তৎপরে শয়ন ও বরথাবিষ্ধি 
দারোপগমনাদি ছারা রাজ অতিবাহিত করিবে। 


2 হল শর ও উনি 
শ্রবণ করিতে আমি অভিলাষ করি। 

; খুয়। & সকল কার্যের ব্যবস্থা ও মন্্াদি অগাধ? 
অঙএব, তাহার সমাক্‌ ব্যাখ্যা করা লয় সীপেক্ষ। তবে 


তুমি মোটামুটি কতকগুলি জিজ্ঞাসা কর, মা তাহার 
উত্তর দিতে চেষ্ট! করিব। 


শিল্প। রানে উই পাঠ কত হ_ 


প্রভাতে যঃ ম্মরে মিত্যং দুর্াডুরগাক্ষরদবয়মূ। 
আপাত্তস্ত নশ্যস্তি তম সূর্ধ্যোদয়ে যথা ॥ 
_... ব্রহ্ষামরারি স্ত্রিপুরাস্তকারী 
ভানুঃ শশী ভূমিস্বতো। বুধশ্চ। 
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাছু কেতু 
 কুর্বস্ত সর্ব মম হপ্রভাতম্‌ ॥ 


কু । এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি আছে? 

শিল্য। উঠ কি“? 

শুক হা? 

শিল্প ধা কাকা উপ কোন! 

গুক। ফেন? 

শিশ্য। & মন্গুলিতে ্ীামের সাহাবা ও তা 
ক, শিব, গৃর্য, চা, অঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শক; শনি, 


ধবল) _ রসতত্ব ও'শকতি-লাধনা 1 
রাহ, কেতু প্রভৃতি দেবতা (গ্রহও দেবতা।) 'লাখকে 
ডাকিক্লা, তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করা, হইল,--তোমঞ্জ! 
আমার নুপ্রভাত কর। অর্থাৎ এই ফে প্রভাত, ইহা 
উল পক্ষে হুখদ হয়,”_ইত্যাদি প্রার্থনা করা 
হইল এ ইরধনায কষ্চ-ভক্তি লাভের কি আছে? 
গুরু “ভতগ্নবানই বিশ্বরূপ,-তিনিই বলিয়াছেন, আঙ্গিই 
সমস্ত দেবতা এই জগতে যাহ। কিছু দেখা যাক্ক, সে 
সমস্তই ভগবানের বিভূতি। দুর্গা নেই ভগবানের শক্তি, 
মহামায়া বা কা অতএব তগবানের সেই শক্তি শ্মরণ 
করা কি তগবন্তক্তিলাভের উপায় নহে? ্র্ধা বিষুঃ শিব: 
ইহারা সত্ব রজঃ তমোগুণমন্ক ভগবানের গুণাবতার,_আর' 
গ্রহগণ--ধাহারা! আমাদের এই সৌরজগতের. ধারণ, পরি- 
চালন ও রক্ষা করিতেছেন.-তাহারাও ভগবানেরই অংগ 
বা বিভূতি। অতএব উক্ত মন্দার সর্বময় জগৎপাতার 
বিশ্বূপ, এই ধ্যান করা হইল। নিদ্রাত্যাগান্তে মধুর 
উধানিল-ব্যজনে গ্গিপ্ধশরীরে একবার ভগবানের বিশ্ব 
রূপের ভাবনা কি কৃষ্ণতাক্তর বিরোধী? নিজ্রাত্যাগান্তে 
মানব যেন নূতন জগতে আসিয়া হি এ 
আদি সোপানে, অবস্থিত হয়। ! 
শিষ্যা। কিস্তু যাহারা ভগবানের বির না ক 
পারে, তাহারা কিভাবে? | 
খরু। ভাবুক, দুর্গা, বরা, বিষুঃ, দি চজ,. ক 














প্রাতককত্য। [২ কঃ 


পণ শু লাঁলুুহী 
প্রভৃতি দৈব্তাগণকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগের ন্কটে 
প্রভাতের কামনা করিয়া প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতেছি 
ইহাতে তাহাদের উন্নতি হয়, কেন না, রাগে 
বিশ্বাস জন্মে। ' র 







শিল্ত।. আরও কডকগুলি পা করিতে 
হ্ধ। এ 
তক হা হু লে ময় শামি দিতেছি, ভাহা 


প্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে । এই সকল ধর্্মাচরণে | 
জীবের তৃষ্তক্তি লাভ হয়কি:না.. ৃ 

শিশ্ত। বলুন,াহী, শর এক কখা। 

গুরু। কি? : | 

- শিষ্যু। দি 
(নদে আমার কিছু বনলিবার আছে। : | 
. খুক। বল। 
 শিশ্ত। সে মন্ত্র এই,_নিত্যকর্মবিধানে আছে, : 
_ নিজ্্াত্যাগান্তে প্রাগুক্ত মন্ত্র পাঠ. করিয়া 'তৎপরে গুরু - 
দেবকে স্মরণ ও নমস্কার করিবে) যথা, ৰ 


. প্রাতঃ শিরসি শুরাজ ছিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুম্‌। ৃ 
রা ্‌ 'প্রদন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তক্নামপূর্ববকমূ ॥ 
.. অমোহস্ত গুরুবে তম্মা ইউবেবন্বরূপিণে। 





... ষন্ত বাক্যাসবং হস্তি বিষং সংসারসংজঞকম্‌। 


এ ও শক্তিসাধনা। . ১৬৯ 


আমার বক্তব্য এই যে, দিনে ও দবিভৃজ' বলায় 
গুরুকে মানবই বুঝাইতেছে। এখন জিজ্ঞান্ত, মানুষ হইয়া 
মানুষকে শ্মরধ করিয়া ভগবন্তক্তি লাভের উপায় কি? 

গুরু। গুরু বন্তকি, তাহা তোমাকে আমি ইত:পূর্কে 
আর ছইবার বলিয়াছি। * এক্ষণে সে সকল বিষয়ের 
পুনকুল্পেখ না করিয়া॥ এস্থলে দোজা কথা৷ এই বলিতেছি 
যে, মানুষ সাস্ত-_ভগবান্‌ অনস্ত। বিশেষতঃ যে অবস্থায় 
মাহষের স্বধ্াচরণ, সে অবস্থা মান্ধৃষের আধ্যাত্মিক- 
জগতের প্রথম-প্রবেশীবস্থা,--কাজেই সান্ত ভগবন্তত্কিহীন 
মানুষ কি করিয়৷ অনন্ত ব্রন্মের আদর্শ গ্রহণ করিতে 
পারে? কিন্তু সৎ হইতে হইলে, জীবনকে উন্নত করিতে . 
হইলে, আদর্শের প্রয়োজন; আদর্শ ব্যতীত কোন্‌ কার্ধ্যই 
সম্পন্ন হয় না। শিষ্য হইতে সমুন্নত জ্ঞান-গুরুর আবগ্তক,_ . 
তাই মানুষ-গুরুর ভাবনা! করিতে হয়। তাই মানুষের 
নিকট শিক্ষা পাইবার জন্ত,_মানুষকে সর্বরময়েয় সভায় 
ভাবনা ও ভক্তি করিতে হয়,__নিত্য. তাহাকে ভাবনা 
করিতে করিতে জীবনটা! তাহারই মত করিতে ইচ্ছা হয়, 
বা আপনিই হুইয়! যায়। বালক তাহার খেলার দা্থীর 





* মতপ্রধীত "দেবতা ও আরাধনা" এবং "দীক্ষা-নর্পপ” নামক. 
স্থদয়ে এতৎসন্বন্ধে বিশেষ করিয়া বল! খিল্লাছে, ুতরা' এস্থলে . 
ভাহা আর বল! হইল ন|। জারি ক 

(১৫) 


দ 


১৭৮: প্রাজক্কত্য। : [হয়ঃ 


মত চরিত্র গড়িয়া লয। তাই আদর্শের জন্ত মানুষ, মামুষ- 
গুরু করে,_-এবং ষ্ীহার আদর্শে জীবন গঠন করিতে 
ধাকে,-তাহাতেই না গকাতে গুরুর কথা স্রণার্থ গুরুর 








 শিক্য। তার পরে কৌন বর বলিতে চাঁথিতেছিগেন, 
তাহা বলুন? ৮ 
: শুরু। বোধ হইতেছে, তুমি নিত্যকর্মপদ্ধতির মন্ত্রগুলি 
মুখস্থ করিয়াছ,-_ভাল, তার পরে কি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, 
বল দেখি? 

শিব্য। হা, আমি মসতই মুখস্থ করিয়াছিলাম, আমার 
পিতা একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন, বাল্যকালে-_-উপ- 
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ সকল বিষয় আমাকে শিক্ষাদান 
করেন, এবং আমি এই সকল ক্রিয়া যাহাতে অনুষ্ঠান করি, 
.. তদ্ধিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। 
' সুরু । ভাল, তবে বল। 
. শিত্। গুরু-প্রণামাদির পরে পাঠ করিতে হয়,-_ 


অহং দেবো ন চান্যোহম্মি 
ব্রদ্মেবাহং ন শোকভাকৃ। 
সচ্চিদানন্দরপোহহং 


_-নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্‌ ॥. 


£মপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সীধনা। ১৭১ 


লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব. 5: 

শ্রীকান্ত বিষ্ণো৷ ভবদাজ্ঞয়ৈব। 

প্রাতঃ সমৃত্থায় তব প্রিয়ার্থং 
ংসারযাত্রামনুবর্তয়িস্যে ॥ 

জাঁনামি ধন্নং ন চ মে প্রবৃতি- 

্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিরৃত্তিঃ। 

'্বয়া হৃষীকেশ হুদিস্থিতেন 

যথ! নিধুক্তোহস্মি তথ! করোমি ॥ 


সুরু। এখনও কি বলিতে. চাহ, এই সকল স্বধর্থের 
আচরণে কি করিয়া! কৃষ্ণ-ভক্তি'লাত হয়? প্রভাতকালের 
মংসারের জালাশৃন্ত--কামনার ভাড়নাশূন্ত প্রাণে, মানুষ আগে 
বন্ধের অনস্ত শক্তি মহামায়া ছুর্গাকে ম্মরণ করিল, তাঁর পরে 
্ধাদি গুণাবতার, তৎপরে সৌরজগতের গ্রহগণকে ভাবিয়া 
লইল, অবশেষে জীবনের আদর্শ গুরুষ্ণেবকে ন্মরণ করিয়া 
আত্মচিন্তন করিল,আমি কে, সচ্চিদানন্দ কে--আমিও 
তিনি, তিনিও আমি, এ সকল মধুর তত্ষের ভজন! করিয়া 
তৎপরে বলিল,_-“প্রড়ু! তুমিই হৃদয়ে আছ, তোমা বই 
গতি নাই,--যেদিকে চালাইয়া দিবে, আমি অধম অকৃতজ্ঞ, 
মেই পথেই চলিব।” এমন আত্মমমরণ_-এমন শৃঙ্খলা মক্ক 
ারাধনায় তগবস্তক্কির উদয় হয় না? রং 


১৭২. গ্রাঅক্কত্য। ... [২র অঃ 
. শিল্যু। রর ফা না 
শোনা আছে। 
রা সর | 
“জীনামি ধর্শং ন চ মে ইত্যাদি । 
গুরু। বরা? 
শিষ্য। “ঈশ্বর আমাদিগের হৃৎ-গ্রদেশে অধিঠিত আছেন, 
তিনিই আমাদিগকে ধর্ণে ও অধর্শে প্রবর্ধিত করিয়া! থাঁকেন, 
অর্থাং আমি ধর্ম জানি, আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না, 
অধর্্দ জানি, তাহাতে নিবৃত্ত হইতে পারি না, অতএব, 
হৃধীকেশ! হ্বদয়ে থাকিয়। তুমি আমাকে যে দিকে চালিত 
কর, আমাকে সেই দিকে চলিতে হয়” ক 
0 গুর। না, অর্ঘটা ঠিক রূপ নহে। পূর্বক্লোকের 
«সহিত অন্ধুবর্ধিতা রাখিয়া অর্থ করাই কর্তব্য ।--“লোকেশ 
চৈতত্লময়াধিদেব”--ইত্যাদি গ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, 
"ছে, জগদীশ্বর! তোমার আদেশ পারনার্থ আমি সংসার 
সাত পরতৃত্ত হইতেছি, এই.কারণে পরবর্তী (এই) প্লোকে 
উদ্ত হইয়াছে যে, তদীয় আদেশ ও প্রীতিবিধান: কিরূগে 
হয়, তাহ! হত গরদেশস্থ যে তৃষি, সেই তোমার আজ্ঞা! হইতেই 
তাহা অবগত হই, এবং ধর্শে প্রবৃত্তি ও অধর্থে যে নিবৃত্ত, 
পাহাও তোমা হইতেই হয় থাকে, তাহাতে মদীয় কর্তৃত 
নাই, ইহার তাৎপর্য এই যে, কেবমাক্জ তিনি "আমার 
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শিন্য। তৎপরে নিন মনত পাঠের ব্যবস্থা দেখা য়) 
যথা, 
কর্কোটকম্য নাগন্ত দময়ন্ত্যা নলম্ত চ। 
খতৃপর্ণস্ত রাজর্ধেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্‌ ॥ 
কার্ডবীর্্যার্ুনো নাম রাজা বাহ সহঅভূৎ। 
যোইস্ সংকীর্তয়েন্নাম কল্যমুখ্খায় মানবঃ| 
ন ত্য বিতনাশঃ স্যাৎ নউঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ 
পুণ্যক্লোকে। নলোরাজ। পুণ্যক্লোকো৷ যুধিতিরঃ 
পুণ্যক্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যক্লোকে। জনার্দদনঃ ॥ 
অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা । 
পঞ্চ কন্তাঃ-্মরেন্িত্যং মহাপাত কনাশনম্থ॥ 
পূর্বকধিত ভগবানের নাম করিয়। না হয়, তাহাকে 
ভাবনা কর! ভগবন্তক্কির উপায় হইতে পারে, কিন্তু কর্কোটক 
নাগ, দময়স্তী, খাতুপর্ণ রাজ। প্রভৃতির নাম করিয়া কি ফল হয়? 
গুরু। যে ফল, বা উহাতে চি্তগুদ্ধি আদি যেরপে হইয়া" 
থাকে, তাহা আমি ইতঃপূর্ববে তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, * 
স্তরাং এস্থলে আর সেবিষয়ের আলোচনা! করিয়া অনর্থক : 





* অত্প্রণীত “যোগ ও লাধন-রহত্ত” নামক পসতকে এই ধকলের 
ঘুকি লিখিত হইয়াছে,_তাহাতে যে কল বিষয় টি, 
এস্থলে তাহীরই উল্লেখ কর হইয়াছে। | 


১৭৪. আীতক্কত্য। [২য় অঃ 





ময় নষ্ট করিও না। একই বিষয়ের পুনঃ পুল্ঃ আলোচনা 
করিতে হইলে, মার্কগেয়ের পরমায়ু লাভের প্রয়োজন হয়। 
অতএব, যে. সকল বিষয় লইয়া একবার আলোচন] কর! 
হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর, এবং তন্ন অন্ত বিষয় 
উত্থাপন কর। | | 

'শিশ্ক। তাহাই ভাল। ব্রাহ্ণণগণ উপনীত হইয়াই 
সন্ধ্যোপাসনা করিয়া! থাঁকেন, কিন্তু অনেকে বলেন, উহা 
জল, পৃথিবী, চন্্র, স্ধ্য প্রভৃতি জড়ের উপাসনা, গাক্ত্ী 
সম্বন্ধেও তাহার! ধীরূপ বলিয়া! থাকেন, কিন্তু গুনিয়াছি, 
সন্ধ্যোপামনা ব্রাহ্মণের অবশ্ত কর্তব্য,_এক্ষণে শুনিতে চাহি, 
রাঙ্মণেরা কি ভগব্তক্তির বিরোধী কেবল জড়ের উপাসনা 
করিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন,_উহা কি স্বধর্মীচরণ নহে, 
_ অথবা সৌজা৷ কথায় বলিতে গেলে টির রাতে 
উপায় নহে? 

গুরু |. যে সন্ধ্যাউপাসন ব্রাহ্মণগণের অবস্ত কেরা 
(অবস্ত প্রথম জীবনে ) তাহা ক্ৃষ্ণভক্তি-লীভের উপায় নহে,_ 
তাহা৷স্বধন্মীচরণ নহে, এ কিরাপ দিদ্ধান্ত? 
* শিল্য। দিদ্ধান্ত আমার নহে,--অনেকেই সন্ধ্যোপাসনাকে 
- শ্ঙ্কান্ত জড়োপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। : 
১ .কা। তাহাদের তুল,_কারণ, এ সযন্ধে তাহারা! কোন, 
গং আগোচনা করেন নাই, কেবল বাহিরের.কথা গুনিযাই 
* আপন আপম ত্রমাত্মবক মতের প্রচার করিয়াছেন, মাঝ। 
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শিল্প । ফাঁহারা এই বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া 
থাকেন, ত্তাহায়। বলেন,- ত্রাঙ্গণগণ অজ্ঞানত! নিবন্ধনই. এই 
সন্ধ্যোপাসনারূপ জড়োপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাতে 
ঈশ্বরের আরাধনা হয় না, এবং সন্ধা কাঁরতে হইবে বলিয়া 
উন্নত শাস্ত্রে বিধান নাইী।, 
গুরু 1 ঘা বাহিরে নেম দে 
অথবা ভক্তিশীস্ত্রে যখন দখল হইয়া গিয়াছে, যখন ব্রন্ধবস্ত 
কি, উহা হৃগত হইয়া গিয়াছে, তখন ইহার সন্ধ্যোপাসনার 
কথা উল্লেখ ন! থাকিলেও স্বধম্মীচরণ অবস্থায় ইহা অবস্তই 
কর্তব্য,_এবং তাহাতে জড়োপাদনা না হইয়া সিরা 
হইয়া থাকে,। শাস্ত্রে আছে, 
ত্রিংশৎকেট্যো মহাবীর্ঘ্য সন্দেহ নাম রাক্ষাঃ। 
_. কৃষ্ণাতিদারুণ| ঘোরা; হৃর্য্যমিচ্ছস্থি রা 
ততে। দেবগণাঃ সবে খবযশ্চ তগোধন।:॥ 
উপাসতেহত্র যে সন্ধা প্রক্ষিপস্তযদকা ঞ্জলিম্‌ 
দহাত্তে তেন তে দৈত্য! বজীতূতেন বারিণা | . 
' এততম্মাৎ কারণাদ্‌ বিপ্রাঃ স্ধ্যাং নিতামুপামতে ॥ 
্‌ ইতি কগ্তপঃ। . 
. মহষি কণ্তপ বলিয়াছেন, -প্সন্দেহ নামক মহাবলবান্‌ 
ত্রিশৎকোটি রাক্ষষেরা সমবেত হইয়া একদা দিবাকর গুর্ষ্যের 
বিনাশার্থ আগত হইয়াছিল পরস্ত দেবগ্রণ ও খিরা মিলিত 
হইয়া, জবলাঞজলি গ্রহণ পূর্বক সন্ধ্যার, উপাসনা করেন, এয. 


পাতা ॥ | ক 


মনেই মন্ধ্যোপাসনাকৃত বজীতৃত জলগ্রক্ষেপ হারা সঙ 
দৈতাগণের বিনাশ সাধন করেন।” এই জন্তই বিপ্রগণ নিত্য 
সন্ধ্যোপাঁসন! করিয়া! থাকেন। 

দেবশক্তি, পুর্ণীশক্তি, আর গাপশক্তি দানব বা দৈতা- 
শক্তি। চিরদিনই দেব-দানবে ব৷ পাপ-পুণ্যে সমর । পাপ- 
শক্তি পুগ্যশক্তিকে বিনাশ করিবার জন্ত চিরদিনই আগ্রহ- 
বান্‌- হুরধ্য ভগবানের আধারভূত দেবতা, এবং তুর্যয- 
লোকে পুণ্যবানের আশ্রয় । সনেহ নামক মহাবলবান্‌ ত্রিংশং 
কোটি রাক্ষসের! সমবেত হইয়া দিবাকর হৃর্যের বিনাশীর্থ 
সমবেত হইয়াছিল,--মন্দেহ বা! সন্দেহও পাপশক্তি,--উ্বাও 
দৈত্য বা রাক্ষস বংশসভ্ভূত। সনদেহই ধর্কার্ধ্যের ব্যাঘাত, 
. এই সন্দেহ বহুল -সন্দেহ এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। 
- ষত্ত প্রকার সন্দেহ আছে, সকলে সমবেত হইয়া! কৃধ্যকে 
গ্রাস, করিতে আনিয়াছিল,-- অর্থাৎ ভগবানের আধার-- 
: জীবের পুণ্যাশ্রয় বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, - কেন না, 
: মানকন্বায়ে লন্দেহ সমবেত হইলেই ভানু! পুকার্যে বা 
: ধর্দীচরণে বিরত হয়,-ধর্মাটরণে বিরত. হইলে কাজেই 
ভগবানের আধার ও পুণ্যশ্রয় ুর্যও অধর্মাচারীর নিকটে 
 সরাক্ষদ-কবলন্থ হয় অর্থাৎ পাঁপে তাহার চিত্ত আনত হইয়া 
গড়িলে, আর তাহার নিকট ক্্ধয গ্রকাশমান থাকে না-_ 
দেই সলেহ কুলকে বিনিবারণ বা নষ্ট করিবার অন্ত বাক্ধণ 
গুণ সন্ধ্যোপাসনাকৃত বরজীতৃত জলগ্রক্ষেপ দ্বারা সমত্য দৈত্য- 
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গণের বিনাশ সাধন করেন,-_অর্থাৎ সন্ধ্যা করিয়া? সন্ধ্যার 
জল পরিত্যাগে সেই সন্দেহ-বাক্ষলকুলকে দূরীভূত করেন। 
যাহাদের চিত্ত সর্বদা সন্দেহ-দোলা় ছুল্যমান্, তাহাদেক 
সন্ধ্যোপাসনায় সে সন্দেহ বিনাশ হইয়া থাকে । 
ঘা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী ধা তৃত্া প্রতিষ্ঠিত । 
অন্ধ্যা উপাঁসিতা। যেন বিকুম্তেন উপাসিতঃ ॥ 
স চ হুর্যযসমে। বিপ্রস্তেজসা তপস। সদা । 
তৎপাদপত্মরজসা সদ্যঃ পৃতা বস্থন্ধর! ॥ 
জীবন্থুক্তঃ ন তেজন্বী সন্ধা পুতে! হি যো! ছ্বিজঃ ॥ 
সন্ধা উপাসনা করিলে বিষধর উপানন৷ করা হয়। যিনি 
গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একই দ্বিধ! হুইয়! রহিয়্াছেন। 
ধিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যাা করেন, তিনি তেজে ও.তপন্তার 
সুর্যের তুল্য হুইয়। থাকেন। তাহার পদধূলি দ্বার! বন্ুন্ধরা 
সমঃপৃতা হন। সেই সন্ধ্যাপৃত তেজশ্বী বিপ্র জীবন্ুক্ষ, 
সন্দেহ নাই। 
শিল্ত। সন্ধ্যা করিলে বিষ উপাসনা কর! হর, ইন্ধা 
এই প্রথম গুনিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, সন্ধ্যা 
আওড়াইয়। তাহার অর্থ আমায় শুনাইয়া দিন । . . ... 
গুরু, সন্ধ্যাপদ্ধতি জানিতে হইলে, কোন, নিক 
পদ্ধতি দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবে,-আমি এস্থলে 
তোমার বৌধ-নৌকর্যার্থে এক লামবেদীর সন্ধ্যাই বঙ্গি" 
তেছি,_ত্ববে এস্থলে এ কথাও বণিয়া রাখি যে, অর্থগত, 





. শ্রাজঞরকৃতা। [২য় 


ভাব সাম, ষ্ুঃ ও থাক তিন বেদেরই প্রায় সমান। সা 
বেদীর সন্ধ্যার বিষয় শ্রবণ করিলে, অপর গুণিও সহজে 
বুঝিতে পারিবে । | 

সন্ধাপদ্ধতি-ক্রম এনপ, 

প্রথমে আচমন করিবে, -তৎপরে সন্ধ্যাকাল অতীত 
.হইয়। থাকিলে, দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা-উপাসন! 
করিবে। | 
অথাপোমার্জনমৃ। 

ও শয় আপো ধ্বন্তাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ শন্পঃ সমুদরিয়া 
আপঃ শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ। ১। ৩ ক্রপদাদিৰ যুমুচানঃ 
. স্থিন্নঃ ম্লাতো মলাদিব পৃতং পবিভ্রেণেবাজ্যমাপঃ তদ্স্ 
. মৈনসঃ। ২। ৩ আপো হিষ্টা ময়োভূগন্তান উর্জে দধাতন 
 খহেরণীয় চক্ষসে। ও যো বঃ শিবতনো! রস্ত্ত ভাজয়তেহ 
_ ন.উশতীরিব মাতরঃ। ও তক্মা অরঙ্গমামবো যন্ত ক্ষয় 
..জিত্বখ আপো জনয়থা চনঃ। ৩। ও খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীন্ধা, 

্রপসোধ্ধাজায়ত ততো রাত্রাজায়ত তত: সমুদরোহ 
:ুদ্রার্াদধিসন্বৎসরোধজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদস্ি্ 
 মিবতো বশী স্র্যাচন্রমসৌ ধাতা পর্ব 
রীনা ্বঃ। ৪1 
.  জন্গবাদ,--“মফদেশোৎপন্ন জল আমাদিগের মঙ্গলবিধান 
করুন৷ অনুপদেশোৎপর জল মামাদিগ্রে কল্যাধদায়ী হউন, 
লুল আমাদিগ্নের মঙ্গল-বিধান করুন, এবং কৃপজল 
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আমাদিগের কল্যাণদারী হউন। ১। পরিশ্রাস্ত* ব্যক্তি 
বৃ্ষমূলে, অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার স্থাস্থ্যলাভ করে, 
নাত ব্যক্তি যেমন দেছের মল অপদরণ করে, এবং মন্ত্র 
পাঠ দ্বারা যে প্রকার হুবিঃ পবিত্র হয়, জল আমাকে . 
সেইরূপ পবিত্র করুন। ২। মহাপ্রলয় সময়ে কেবলমাত্র 
্রহ্ম বর্তমান ছিলেন। তৎকালে চতুদ্দিক্‌ তিমিরাবৃত : 
. ছিল, তৎপরে সথষ্টির আরম্তকালে অদৃষ্টবশে স্ট্টির মৃল- 
স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র সঞ্জাত হইল। সেই সমুদ্রজল হইতে 
জগৎসট্টিকারী বিধি সমুৎপন্ন হইলেন। সেই বিধিই 
দিবাপ্রকাশক হুরধ্য ও রজনীপ্রকীশক শশধরের সৃষ্টি করিয়া 
বংসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ তৎকাল হইতেই “দিবা, 
রাত্রি, খতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি হথানিয়মে পরব 
হইল। তৎপরে বরদ্ধা ক্রমে ক্রমে মহদাদি উর্ধতন লোক 
তুষ্ট এবং তূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সমুখপাদন করেন ।» 

এই মন্ত্র পাঠ করিলে, প্রলয়, সৃষ্টি, সৃষ্টিকারী ও”, 
জীবের স্থায়িত্ব সমন্তই মনত পড়িয়া যায়। তখন কি 
জীবনের উন্নতির জন্ত প্রাণ হইতে পাপের সন্দোহ মহ 
হইয়া যায় না? র 

শিশ্যু। নত্রগুলির যে অর্থ,_ভাহাতে তাহাই হয় 

বটে,_কিস্ত কতকগুলি কথা পাঠ বির কি ডি 
সেইরূপ হয়? ং 


শুরু । হা, হয়। শনদের এমন ক্ষমতা আছে। গু 


১৮০ প্রান্তঃকতা। 1২ অঃ 
শব বা শব-নমি পুনঃ পুনঃ আবৃত্ি করিতে করিতে 
তাহার ভাব প্রাণের গারে মুদ্রিত হুইয়| যায়। 

শিশ্। তাহাই যদি হইল, তবে জলের নিকট প্রার্থনা 
না করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেই ত সুবিধা 
হুইত। জল তজড়? 

গুরু । জলের কাছে প্রার্থনা করা হয় না,-জলের 
শক্তি বা দেবতার নিকট প্রার্থনা কর! হয়। জলের যে 
কোন ক্ষমতা নাই, তাহা বালকেও জানে। জল যে, 
নির্ধীব জড়, তাহা সুঢ়েরাও বুঝিতে পারে। কিন্তু জলের 
একটা শক্তি আছে, তাহা বিশ্বাম কর? 

শিল্ক। হা, জড়েরও শক্তি জাছে। 

গুরু। শক্তি, চৈতন্ত ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, 
মে কথা ম্বীকার কর? 

শিল্ত। হা,_তাহা স্বীকার না করিবার কারণ নাই। 

গুরু। তবেই বুঝিয়া দেখ, জলের সেই শক্তি-চৈতন্তের 
নিকটে মানব প্রার্থনা করিভূছে_-আমায় পবিত্র কর। 
বাক্য গঙ্গাপ্নান করিতে যায়, ব্রহ্মপুত্রে দ্ান করিতে যায়, 
_ সাগরে গান করিতে যায়, তাহাতে পুণ্য আছে বলিয়া করিতে 
বায়, কিন্তু গল্গাজল, ব্রহ্মপুত্রের জল অথবা সাগরের জল- 
এসকল জলে কি পার্থক্য আছে 1» 
:... শিল্তু। বিশেষ কিছু নাই। ভবে জৌভিকপরা 
রা বিশেষের অনাধিকতা থাকিতে গানে 
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গুরু। তাহাতে পাপ-পুশোর সহ্বন্ধ কি আছে? যদি 
বল, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারক বলিয়াই লোকে এ সকল 
স্থানে গান করিতে যায় ;--কিস্ত সে কথাও তুল, কেন 
না, একদিন আধদিন স্নানে কি ফল হুইতে পারে। বরং 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, যাহার! প্ররূপ ন্নান করিতে 
গিয়াছে, তাহাঁরা রোগগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। 

শিষ্য। তবে কি মাত্র পুণ্য করিতে যায়, ইহাই 
বিবেচনা করেন? 

গুরু । হা। 

শিল্ু। 21 

গুরু । হয়। 

শিষ্য । কি প্রকারে? 

গুরু। ব্রন্ধপুত্র, গঙ্গা, সাগর প্রভৃতি যে শব্দে & নদ 
নদীগুলি অভিহিত, দেই শব্দের সহিত বহুদিন হইতে বহু 
মানুষের মনের ইচ্ছাশক্তির একটা সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, 
সেই সম্বন্ধ বা সঞ্চিত সংস্কার মানবকে যথোপযুক্ত ফল- 
দানে সমর্থ। জল এই থে কথা বা শব--ইহার সহিত 
মানুষের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন ঘটিয়া! জলের অধিষ্ঠাত দেবতা 
বা শক্তি-চৈতন্ত ভাহাই মানবকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। 
মনে কর, মানুষ দেবালয়ে গেলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হয়কেন, 
হয় জান ? সেই মনের ইচ্ছা । জগতের সমস্ত পদার্থেই শক্তি 
ও চৈতন্ত বিস্যমান। ইচ্ছাশক্তি ছবারায় জাহান, আক 

(১৬) 


ৰ এ ও | প্রাজস্বত্য। রঃ [২য় অঃ 
করিতে পারিলেই, তদ্দবার৷ আপন অতীষ্ট পূরণ হইগ্না থাকে । 
জলের বাহ আকার বা জড় আমাদিগের কিছু না করিতে 
পারে, কিন্ত জলের হুক্ততব সষ্টজগতের এক অঙ্গ, সেই 
তত্ব আমাদিগের উন্নতি ক্রিতে-পারে। | 
: শিষ্য। হিন্দু ভিন্ন অন্ত ধর্্মারলম্বীগণ এ কথা বিশ্বাস 
করিবেন কি? 

গুরু। করিতে পারেন । খ্রীষ্টিয়ানগণ, মুসলমানগণ এবং 
শ্রেণীর আরও ছুই এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন 
জানি। 

শিষ্য । কি প্রকারে জীনিলেন? 

গুরু। জর্ডনের জল মান্থুষের আত্মাকে পবিত্র ও নূতন 
পথে লইতে সক্ষম, স্ষ্টিয়ানের! একথা বলেন। মুসলমানদের 
উপাসনার পূর্বেও জলদ্বার৷ পবিত্র হুইয়! লইবার ব্যবস্থা 
 আছে। তবে হিন্দু তাহার নুঙ্মেততব সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছা- 
: শর্তির সহিত সংযোগ করিয়া! লয়েন, এই ঘা পার্থক্য । : 
_. মদ্ধ্যোপাসনীয় মার্জনের পর প্রাণীয়াম করিতে হয্ব। 


অথ প্রাণায়ামঃ। তত্র বদ্ধার্জলিঃ। 


১ সকারস্ত ব্রহ্গণবির্ায়ত্রীছন্দোহগ্সির্দেবতা সর্বকর্মারস্তে 
'বিনিয়োগঃ। ও সপ্তব্যা্ততীনাং প্রজাপতিথবিতঠায়ক্রযফিগন- 
&ুব্র্হতী-পঙি-ি্ ুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অস্মি-ায়-্র্য-বরুণ 
সহস্তীবিষ্বেদেবা৷ দেবতাঃ প্রাশায়ামে বিনিযোগঃ। ও 
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গায়ত্যা বিশ্বামিত্রখবির্গায়তীচ্ছন্দঃ সব্তি। দেবতা! প্রাপায়ামে 
বিনিয়োগঃ। ৩ শিরসঃ প্রজাপতি বির্ায়ত্রীচ্ছনদো। বরহ্ 
বাধুগ্রিস্য্যাশ্চতজে। দেবতাঃ গ্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৫ ॥. 
(ইত্থয্কা জলেন শিরো ঝেষটযিত্বা, অঙ্ষ্ঠেন দক্ষিণনাসা- 
পুটং ধৃত্বা, বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্গাণং 
ধ্যায়েৎ।) 
ও তুঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহঃ ও জনঃ শু তপঃ ও সত্াং 
ঙ চিঠি ভর্গো দেবস্ত, ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ 
গ্রচোদয়াৎ॥ গু আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রদ্মতৃতূবঃ- 
স্বরোম্‌। ৩ রক্তবর্ণং চতুম্মুখং, দ্বিভুজং অন্দনূত্রেকদনু, 
২ হুংসাসনসমানঢ়ং বহ্ধাণং ধ্যায়েখ॥ ৬ ॥ | 
_ তেতঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাগুটং বা, বাস 
সংস্তত্তয়ন, হৃদি কেশবং ধ্যায়েখ। ও তূঃ বু 
ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যং ও তৎসবিতুর্বরেণ্যং 
ভর্থো দেবন্ত, ধীমহি, ধিঝ! য়ে! নঃ গ্রচোদয়াৎ ও আপো-. 
জ্যোর্তীরসোহস্ৃতং ব্ষতূভুবঃ শ্বরোম্‌। ৩ নীলোৎপল- 
দলপ্রভং, চতুভূ্জং শঙচক্রগদাপদ্মহস্তং ০৮ 
কেশবং ধ্যায়েৎ। ৭ ॥ এ 
( অতোহ্কুষ্ঠমুজেল্য, ্িনাসাপুেন বা যা 
ললাটে শল্তুং ধ্যায়ে।) 
তত তুঃ গু ভূবঃ ও শ্বঃ উড জন: তগ: পক 
ও তৎলবিতূর্বরেপ্যং ভর্থো৷ দেবন্ত, বীমহছি, খিয়ো,য়ো. রঃ 





১৮৪. .. প্রাতিকত্য | [ ২য় অঃ 


শ্রচোদয়াৎ। ও _আপোক্যোতীরনোহ্থজ ্মতৃতৃবিঃ 
স্বরোম্‌। ও শ্বেতবর্ণং, দ্বিভূজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দচন্রবিভূ- 

: ধিতঃ, ত্রিনেতরং বৃষভস্থং শতৃং ধ্যায়েৎ॥ ৮ ॥ 

ইতি প্রাণায়ামঃ। . 

অনুবাদ, প্রাণায়ামের কথা বলা হইতেছে । সকল 
মন্ত্ই কোন্‌ খষি-কর্তৃক প্রণীত, তাহাদিগের কি প্রকার 
ছন্দঃ, সেই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত দেবতা কে, আর কোন্‌ 
কমর মাধনার্ঘ সেই পমন্ত মন্ত্রের প্রয়োজন, এই সমন্ত অবগত 
থাক! কর্তব্য। এই গুলি জানা ন! থাকিলে, কিরূপ ভাবে 
তাহার উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় 
_না। যেমন গানের স্বরলিপি লিখিয়া দিলে গানটি অতি সহজে 
শীত হইবার উপায় হয়, তত্রূপ খধি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি 
লিখিয়া দিলে, তাহার যথাযথ উচ্চারণ করিবার স্থবিধা হয়। * 
... প্রণব অর্থাৎ ওক্কারের খষি ত্র্ধা, গায়স্রী উহার ছন্দ, 
অমি উহার দেবতা এবং সমস্ত কর্শের রারস্তে উহার প্রয়োগ 
হঙ্ক। নপব্যা্ধতি খষি প্রজাপতি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, 
 উ্চিক্‌, অনুষপ্‌, বৃহতী, পংজি, ব্রিষ্ঠত ও ভ্বগতী ;_-উহার 
দেবতা! অপি, বায়, বৃহস্পতি, বরণ, ইন্জ, ও বিশ্বদেব 
এবং শাখায় উহার গয়োগ হয়। বিশ্বামিতর গাজীর 





টক & অৎপ্রসীত' “দেখত! ও আরাধনা" হিরন 
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খধি, উহার ছন্দ গাভী, উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা) শুট এবং 
প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়, গায়ত্রীশিরের খষি প্রজাপতি, 
উহার ছন্দ গারজ্রী, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্র্গা, বায়ু, 
অগ্নি ও নুর্য্য, এবং প্রাপায়ামে প্রয়োগ হয় ॥ ৫ ॥ 
তদনস্তর জলঘ্বারা মস্তক বেষ্টন করতঃ দক্ষিণানুষ্ঠযোগে 
দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বামনা! দ্বারা বায়ু পুরণ পূর্বক 
নাভিদেশে ্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। ব্র্ষা রক্তবর্ণ, চতুম্মুধি, 
অক্ষসথত্র ও কমণগুলুধারী, দ্বিভজ এবং হংসবাহন (এইরূপে 
নাভিদেশে ব্রন্াকে ধ্যান করিয়া ) সুরধ্যদেবের তূঃ প্রভৃতি 
সগ্তলোকব্যাপী অত্যুত্ম জ্যোতিঃ চিস্তা করি। সেই 
জ্যোতি আমাদিগের বুদ্ধিকে সত্যমার্গে প্রবন্তিত .করুন। 
আপ, ছ্যোতিঃ, রস ও অমৃতরপ ব্রহ্ম ভূরাদি ভিনলোকে 
সি (এই প্রকারে থাকিয়া অনাম! 
ও কনিষ্ঠাত্বার৷ বামনাসাপুট চাপিক়া ধরিয়া বাসু নিরোধরূপ 
কুম্তক করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে ।) ষখা,_-নীলোৎপলদলবৎ 
বর্ণবিশি্ট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্স্ত, গরুড়াসন বিষণ 
আমার হৃদয়ে অধিষ্টিত আছেন। ( এই প্রকার ভাবনাস্তে) 
ূর্ববৎ চিন্তা করিতে হুয়। ৭। তৎপর বৃদধাঙ্ুলী উত্তোলন 
পূর্বক দক্ষিণনা সাপুটদবারা বাঁু পরিত্যাগান্ত মন্ত্রপাঠি ককসিবে রি 
যথা_শুত্রবরণ,ত্রিশৃল-ডমরুধারী, অর্দধশশীবিরাজিত, ঝিলোচিন, : 
বৃষারূঢ় মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন। রই. 
প্রকার ভাবনাস্তে পূর্ববৎ চিন্তা করিবে।৮। 
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: শিল্ভ। কথাগুলি অবস্তই অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল 
হইয়া! পড়িল,-_-আমাকে একে একে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া 
লইতে দিন। - 

গুরু। ভাল, তাহাই হউক। 

শিশ্ত। আপনি, মন্ত্রের খধি, ছন্দঃ, দেবতা প্রভৃতির 
কথা আমাকে পূর্বে বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্থৃতরাং এলে 
তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই, আমি সে সকল কথা, 
_ উত্তমরূপে ন্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে ভিজ্ঞান্ত 
প্রাণায়াম করিবার জন্যই বোধ হয়, খষি প্রতৃতি অতগুলি 
_ কথার অবতারণা কর! হইল? 

গুরু । হা। 

শিব্য। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? আপোমার্জন 
সমাপ্ত করিয়াই প্রাণায়াম আরম্ভ করিলেই হইতে পারিত 
নাকি! 

গুরু । না। 

শিল্ব। কেন? 

গুরু। তাহা হইলে ্রাণায়ামকার্থ ঝটিতি ফলদানে 
সমর্থ হইত ন1। 

শিশ্। অতটি কথা বকিলেই কি তাহা মত্বরে সম্পন্ন 
হইতে পারিবে? 

গুরু। হা। 

শিল্ত। কি প্রকারে তাহ! গা্সিবে? . 


£মেপঃ] ধসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ১৮৭ 


গুরু। যে প্রকারে পারিবে, তাহা 'তোমার্কে” পুর্বে 
বলিয়াছি,--তুলিয়! যাও, প্রত দো! ভাল, আরও একবার 
তাহ! বৃলিতেছি,_-ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ মহ, মহ, জন, তপ ও 
সত্য এই সপ্তব্যাতি। ইহাদিগের বিষয় প্রাণায়ামে সমাগত 
হইবে, স্ৃতরাং উহাদিগের তত্ব অবগত হওয়া বা রী স্থলে 
চিন্তাশক্তির পরিচালনা প্রয়োজন । তদর্থে & বাক্যগুলি 
পাঠি করিতে হয়, উহা! নিরর্থক নহে। যে কথ! পূর্বে 
তোমাকে বলিয়াছি, এ স্থলে স্মরণার্থে তাহা সংক্ষেপে 
রলিতেছি যে, বেদে যাহাকে খধি বলে, তাহা জ্যোতিত্মান্‌ 
গতি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ভাষায় এই খষিকে 
1:07515081 1/000)155 বলা যাইতে পারে। ৃ 

মন্ত্র পাঠের সময় খবির কথা উল্লেখ না থাকিলে, সেই 
মন্ত্রে ব্ৌমিক গতি কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারা যায় 
না। তার পরে, ছন্দ অর্থে সুর, ছন্দের উল্লেখ হইলেই 
বুঝিতে পার! যায়, কি প্রকার স্থরে সেই মন্ত্র পাঠ, 
করা যাইতে পারিবে। ফল কথা, ম্বর-কম্পনই খষি বাঁ 
জ্যোতিগ্মান্‌ গতির সহিত মিশ্রিত হইয়া টিভি সা ্‌ 
চিন্তাত্রোতে লইয়া গিয়া থাকে। 

শিষ্য । সন্ধোপাসনায় বলিয়াছেন, -"তৎপরে জবার! | 
মস্তক বেষ্টন করত; দক্ষিপীনুষ্ঠযোগে দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া 
বানাসাদারা বায়ু পুরণ পূর্বাক নাভিদেশে ত্র্ধাকে ধ্যান 
করিবে।' কিন্তু এই যে জলঘারা! মন্তক বেষ্টন, ইহার অর্থকি? 


৯৮৮ শ্রোতা [২হআঃ 


গুরু। অর্থ চি্তা-্রোভকে একমুখী করিবার ইচ্ছা। . 

 শিল্ত। ইচ্ছ! করিলাম, আর তাহার সংসিদ্ধি হইল? 

ুরু। একদিন ইচ্ছা করিলেই কি তাহাতে দিদ্ধিলাত 
করিতে পার! যায়? তবে ইচ্ছা করিতে করিতে তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ করিতে পার! যাইতে পারে। 

শিষ্য । কি প্রকারে? | | 

গুরু। জগতে সাধিলে সমস্ত কার্যেই সিদ্ধিলাভ করা 
যাইতে পারে। 
. শিষ্ক। আপনি বোধ .হয়, ইচ্ছাশক্তির চালনার কথা 
বলিতেছেন? 
_. শুরু। ইচ্ছাশক্তি সাধিলেও তাহাতে নিিলাত করা 
যাইতে পারে,-_ইচ্ছাশক্তিকে সাধন! করিলে, মানুষ ইচ্ছামার 
সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রত্যহ যে ব্যক্তি একই 
বিষয়ে অধিকক্ষণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে, সে ইচ্ছামান্রই, 
তাহার স্থষ্টি করিতে সক্ষম হয়। | 
 শিল্ত। “জলঘারা মন্তক বেষ্টন করতঃ দৃক্ষিণাঙু্ঠফোগে 
দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বামনাসাদ্ারা বায়ু পুরণ পূর্বক নাভি- 
78 

শুরু। হা। র 
শিল্প পুরফ করিয়া কিধ্যান হয? ৰ 
(স্থকু। খ্যান হয়, কিন্ত ধান বুবিবার আগে ধারণ। 
বাধা সইতে হইবে 'পাতঞ্কন দর্শনে উক্ত হইয়াছে, 


৫মপঃ]  .. রসতথ্ব ও শি-সীধনা। : ১৯ 
) দেশবনধশ্চিতত ধারণা। 
বারজলহারন বিগাঃ 1১। 

টাকাকার বলেন,_ 

চিত্তস্ত আধ্যাত্মিকে নাডীচদর়নাদাগরাদে বাহে বা 
শান্্রোকতরুষ্চবিষ্ুশিবহিরপ্যগর্তীদিমূর্তৌ। দেশে আলম্বনে 
বন্ধঃ বিষয়াস্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা ইত্যুচ্যতে। 
তঁথাচ বৈষ্ণবম্‌__“প্রাপীয়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেক্দরিয়ম। 
বশীকৃত্য, ততঃ কৃর্ধ্যাচ্চিততস্থানং গুভাশ্রয়ে ॥ এষ! বৈ ধারণা 

জয়া তচ্চিত্তং তত্র ধারধ্যতে | ৮ 4৯ 

“চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন কারিয়া রাখার নাম ধারণা+ 
রাগছ্বেষাদি শুন্ত হইয়া, পূর্বোক্ত প্রকারে মৈত্র্যাদি ভাবনীর 
দ্বারা নির্মলচিত হইয়া, চিত্তের মধ্যে. মিশাইয়া! দাও। সেই 
চিত্তকে হব নাসাগ্রে, ভ্রমধ্যে, হৃৎপদ্মমধ্যে, কিংবা! নাড়ীচন্ত 
প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, অথবা পান্ত্রো কৃ বিষ বা 
হিরপ্যগর্তাদি মূর্তিতে ধারণ কর। এয প্রযত্, ধারণ, 
করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে গলিত না হয়। তাহা 
হইলেই চিত্তকে বীধ! হইবে, এবং চিত্তকে বাধিতে পারিলেই, 
ধারণা হইবে।* : ... ৃঁ 

ধারণ করার নাম ধারণী। সেই ধারণা স্থায়ী হইলেই, 
কমে ধ্যানে পরিণত হইবে। ধ্যান সমন্ধে উক্ত হইয়াছে,. 

_.. সত প্রত্যন়ৈকতানতা ্যানসূ। | 
র ্‌ গাতঞজজাদর্শন--বিঃ পাঃ। ২1: 


৯৯৯ - হাতত । | [২য় অঃ 


টু তন ৃ 

উদাস ভীতির একতানতা 
যত্তমপেক্ষ্যেকবিষয়তা তৎ ধ্যানম্। যদেব ধারণায়ামবলম্বনী, 
কৃতং বস্তু তদাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনস্তরিতা প্রবহতি 
তদা তৎ ধ্যান্মিতি স্পষ্টোহরথঃ। এতদেবাহ বৈষ্ণবম্‌ -- 
“তত্দ্রপপ্রত্যয়ৈকা গ্রসস্ততিশ্চান্তনিম্পৃহা'। তৎধ্যানং প্রথমেরলৈঃ 
ঘড়ভিনিষ্পস্কতে নৃপ |» 

“সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির 
একতানতা। জন্মে, তাহা হইলে তাহা “ধ্যান” আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়। অর্থাৎ যে বস্ততে তুমি বাহ্োন্ররিয় নিরোধপুর্ব্বক 
অন্তরিজ্র্িয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তর জ্ঞান ঘদি তোমার 
অনস্তরিতভাবে বা! অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত . 
হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ মনোবৃতি-প্রবাহ ধ্যান নামে 
কথিত হয়।” 

- এক্ষণে প্রীণাক্মামের কথাটি অতি সংক্ষেপতাবে বলিতেছি, 
তাহা হইলেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সহজেই প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে। . . 
. পশ্বাস প্রঙ্ীসের শ্বাভাবিক গতি তঙ্গ করিয়া! দিয়া 
কছুভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে 
বিধৃত করার নাম প্রাণারাম 1» র্‌ 





:২7* এ সকল বিষয় মতপ্রণীত “যোগ ও সাধন-রহন্ত" মামক পুস্তকে 
বিস্বততাছে আলোচদ! ও অনুঠান শিক্ষা ফেওয়া হইয়াছে। 


£মপঃ] . রদতব-ওপক্তিসাধনা। ১৯১ 


যে প্রশ্ন তুমি করিয়াছিলে, এতে তাহার উত্তর বোধ 

হয়, বুঝিতে পারিয়াছ ? 

প্রথমেই জগস্ৃষ্টিকারী ব্রহ্গা_ত্ক্ষা, রজোগুণবিশিষ্ট, . 
আগেই রজোগুণে প্রবর্তন, আমরা জীব,_জীবের জীবন্ব 
রজোগুণে। গুপত্রয়েরই আমরা অধীন-_কিন্তু প্রথমেই ' 
রজোতেই স্থষ্টি,নাভিদেশ সেই গুণের স্থান। তাই 
নাতিদেশে বদ্ধ'বাযুতে তাহার ধ্যান,__রজোগুণের রক্তবর্ণ 
কল্পনাই করা হয়। তাহাতে চিত্বস্থির করিয়া! চিন্তা করিতে . 
হয়। ভূঃ ভবঃ ম্বঃ মং জন তপ সত্য প্রভৃতি হৃর্ধ্যদেবের 
অত্যুত্ধম জ্যোতিঃ। জ্যোতির পথেই দেবযানে গমন, 
দেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে সত্যমার্গে--যেধানে, পরবরন্ধের 
স্থিতি--যেখানে কামনাশূন্য, বাসনাশৃন্ত, কেবল রম--কেবল 
আনন্দ__কেবল বিগ্ঘমান, সেই স্থানে এ সপ্ত ভূবনব্যাী 
সৌরজ্যোতিঃ আমাদের বুদ্ধিকে প্রবত্তিত করে। আপ্‌ 
জ্যোতিঃ রদ ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম ভূরাদি তিনলোকে বিরাজিত 
আছেন। ইহাতে এইরূপ বুঝা যায়,-ভৃঃ লোকে আপ্ং 
তুবর্লোকে জ্যোতিঃ এবং স্বর্লোকে রম ও অমৃত আছে। 
ইহাঁও আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য হউক। . , 

শিশ্য। অতি সুন্দর কথা। এই সপ্তলোক মন্বন্ধে পূর্ব 
আমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, * এখন দেখিতেছি, আমাদের. 

* মংগ্রণীত "জন্মান্তর-রহত্ত* নামক গ্রন্থে এ সগ্তলোকের পরি. 
বিশেষযগে দেওয়া হইয়াছে। | 





১৯২: প্রাতক্কত্য। [তর আঃ 


ননদ স্থানের বরনা ও. কে রং 
হুইয়াছে। হা, তার পরে বলুন? .. 
গুরু। ভার পরে (ই ্রকারে ধারা অনামা ও কনিষ্ঠ 
দ্বার! বামনা সিকা পু চাপিয়! ধরিয়া বায়ু নিরোধরূপ কুস্তক 
করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে ) যথা,__নীলোৎপলদলবৎ বর্ণবিশিষ্ট, 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুরত্ত, গরুড়াসন বিষু। আমার হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত আছেন। এই প্রকার ধ্যানান্তে . পুর্ববৎ সৌর 
জ্যোতি ও সপ্তলোকাদি সমস্ত বিষয় চিন্তা করিবে। বিষ্ু 
সত্বগুণ-_সত্ব হৃদয়ে অবস্থিত। বৎপল্ম সাধনার স্থল,--এই 
এ মধুর, কাজেই ইহা হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় স্থণীতল করিতে 
হ়,সত্বগুণের ধারণায় জীবের পারমার্থিক উন্নতি। 
তৎপরে বৃদ্ধাঙ্ুণী উত্তোলন পূর্বক দক্ষিণনাসাপুট ছারা ক্রমে 
ক্রমে এ বাষু পরিত্যাগান্তে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা--গুভ্রবর্, 
ন্্িশুগ ডমরুধারী, অর্ধশশী বিরাজিত, জিলোচন, বৃষারূঢ 
মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন ।--এই প্রকার 
স্বাবন! করিয়। পূর্বোক্ত বিষয় সকলের চিত্ত! করিবে। 
: ক্ষত তমোগুণের অবতার,_ললাটে তাহার অবস্থান, 
অতএব সে গুণের ভাবনা তথাতেই করিতে হয়। ইহাতে 
অতি সত্বর ধ্যান বা মনঃসংযোগের ক্ষমত! জন্মে। কেন না, 
পূর্বেই তোমাকে পাঁতঞ্জলদর্শনের টীকাকারের কথায় বলা 
হইছে যে, কৃ, বি ও ক্র মৃতঠ চিন্তা রিয়া ধ্যান 
'ক্করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের সমাধি অবস্থা সমাগত না 





৫ম পঃ] বসতত্ব ও শক্তি-সাধন|। ১৯৫ 


হয়,, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মান্য কোন মূর্তি বা রগ না পালে, 
তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, কেন না, অবলম্বন-. 
হীন শূন্যে তাহাদের চিত্ত তখন অবস্থান করিতে পারে ন!। 
ত্ররূপ রক্ত শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণামূত্তিতে চিত্ত সংস্থাপন 
করিলে, সহজেই চিত্তের ধারণা হয়। 

শিষ্য । সন্ধ্যা-বিষয়ে তৎপরে বলুন,-- 


ততঃ আচমনং। তত্র প্রাতর্্ন্্ঃ | 


শু হুরধ্যশ্চমেতি মন্তন্ত ব্রন্ষখবিঃ প্ররুতিশ্ছন্দঃ আপো 
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ ৷ ও ন্থ্যশ্চ মা মন্ত্যুশ্ঠ মন্ধ্য- 
পতয়স্চ মন্ত্যুকৃতেত্যঃ পাঁপেভ্যো। রক্ষন্তাং যরীত্র্যা, পাঁপ- 
মকার্যং, মনসা বাচা! হস্তাভ্যাং পত্ত্যামুদরেণ শিশ্লীঃ অহস্তদদ- 
বলুষ্পতু যৎকিঞি্রিতং ময়ি, ইদমহমাপোহ্মৃতযোনৌ কুর্ধো- 
জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহৌমি দ্বাহা!। ৯। 0 

(হস্ততলে জল লইয়া! আচমন-মন্ত্র পড়িবে, ) ষথা,-. 
গ্রাতঃকালীন আচমনমন্ত্রের খাষি ব্রহ্ধা, ছন্দ: প্রক্কৃতি, দেবতা 
অপ্‌, আচমনে ইহার বিনিয়োগ। ভাক্কর, যজ্ঞ ও ইন্্রাদি, 
দেবগণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্জনিবন্ধন পাঁতক হইতে পরিজ্ঞাশ 
করুন, আমি রাত্রিযুক্ত হইয়! মন, বচন, চরণ, উদর ও শিল্প 
দ্বার! যে পাপালুষ্ঠান করিয়াছি, দিবস তাহ ধ্বংস করুন। 
আমাঁতে অন্য যে কোন পাতক বিস্তমান আছে, এই বারিরূপ 
সেই পাপ হ্ৃৎকমলম্থ স্বপ্রকাশরূপ ্যজ্যোতিতে মী 

(১৭) 
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আহতি দিই, ইহা কলম হউক। ৯ ( ইন বার 
আচমন করিবে, তদনস্তর গায়ত্রী পাঠান্তে মন্তকে জল 
দিতে হয়।) ৃ 

শিষ্যু। কৃতপাতক নৃষট করিবার জলের ডি ক্ষমত| 
আছে? 

স্থরু-। পির 

শিষ্ভ। হা, শুনিয়াছি। 

গুরু । কি শুনিয়াছ? | 

'. শিষ্য । দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইল, 
নি ক্বত গাতকরাশি নষ্ট করুন-_-আর চিন্তা করা হইল, 
বারিক্নপ সেই পাপ হ্ৃৎকমনস্থ স্বগ্রকাশরপ হ্্ধ্যজ্যো তিতে 
আমি আহুতি দিই, ই পঠি বা হইল নাতি টিসি 
কিফল হয়? 

গুরু । আচমন কয়টির কথা আগে বলি,-্তৎপরে 
৪৮১৮5915585 

: শিখ যে আজ্ঞা, তাহাই বলুন। . 7. 
. এিগুক্ক। প্রাভঃকালের ন্যায় মধ্যা্কালেও বা 
করিতে হয়। ৃ 

ধ্যাহ্ আচমন মন্ত্। 


ভ আপঃ পুনসবিতিম্ হি আপো 
টড আচমনে বিনিয়োগ ।. ৬.আপ? পুন্ধ পৃথিরীং পৃর্ী 
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পৃতা পুনাতু মাং পুনস্ত বন্গণম্পতিবরন্গপূতা না মাং 
যছুচ্ছিমভোত্যঞ্চ যন্ধা ছুশ্চরিতং মম, সর্বাং সক নাফাগো: 
দত প্রতিগ্রহং ্বাহা।' ১০ । এ 

“মধ্যাফু আচমন মন্ত্রের ধাষি বিষ, অহষ্টুপ্‌ ইহীর ছন্দ, 
জল ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়ৌগি। জল আমার 
পাধিব শরীর ও জ্ঞানাশ্রয় পরমাত্মাকে পৃত করুন )-- 
শরীর পুত হইয়া! আত্মাকে পবিত্র করুন, ব্রঙ্গ পৃত হইয়া 
এই প্রকার শরীর .পাবন দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অতোজ্য, অং 
আচরণ ও অগ্রহণীয়-গ্রহণ-জন্ত মদদীয় যাবতীয় পাতক দূর 
করুন /--এই আচমনরূপ. হোম সুসিদ্ধ' হউ্ষ'। ১০1 (প্র 
জলে আঁচমনাস্তে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মত্তকে জল দিবে) 

ও অগ্রিশ্চমেতি মন্রন্ত -ক্ষডরখষি -প্রকাতিশ্ন্দ; - জাগো 
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ |. শু অ্রিগ্চ -মা! মন্থ্যঙ্/ মন্থা- 
পতয়স্চ মন্থাকৃতেভাঃ.পাপেত্যো রক্ষস্তাং যঙ্ছা! পাপমক্কার্যং 
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পঞ্ত্যামুদরেণ শিক্ষা .রধত্রিস্তদরলুষ্পতু, 
যকিক্িদ,রিতং ময়ি, ইদমহমাপোহমৃতযোনো নত্যে ঘ্যোভিসি 
পরমসমনি ভূহোমি স্বাহা। ১১। 

(ইতি মন্ত্রে জাগওযতর়ং শী খাবি আচঙ, 
ু্ার্জনং কর্্যাৎ।) 
: "সায়া আচমন-ঞ্্রের ধষি ক্র, কৃতি ইহা; ছব, 
ঘল ইহার দেবতা এবং আচমনে  বিবিষোগি |: অঙি; হজ, 





১৯৬ প্রাত্ন্কত্য।. [২ অঃ 


ও ইন্জপ্রমুখ দেবগণ- আমাকে অনম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক 
ছইতে পরিজ্রাপ করুন । আমি দিবাধুক্ত হুইন্ন। মন, বচম, 
কর, চরধ, উদর ও শিক্নন্থারা যে পাঁতকাচরণ করিয়াছি, 
নিশা তাহা ধ্বংস করুন । আমাতে যে কোন পাঁতক বিদ্বমান 
আছে, এই বারিয়প নেই পাতক, সত্য ও জ্যোতি; হ্বরূপ 
পরমাত্মাতে আন্ুতি দিই, _উহা স্মিদ্ধ হউক। ১১। (ঞ্ 
জলে পূর্ব আচমনাস্তে গায়ত্রী পড়িয়া মন্তকে জল 
দিবে।) . | 

এই আচমনের পরে পুনর্খার্জন করিতে হয়। 

শিল্য। লে কথ! পরে গুনিব,-মাগে ও আচমনমন্র 
গুলিরই ভাৰ আমাকে বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। মন্ত্রের অন্বাদেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়াছে, 
»- ধর মন্বন্ধে আর নৃতন কথ! কি আছে? 

:. শিষ্ভ। আমার কিছু জিজ্ঞান্ত আছে ? 

 গুরু। যাহা জিজ্ঞান্ত থাকে, তাছা বল? 

শিষ্য । এ্মন্ত্রগুলির যে অর্থ শুনিলাম, তাহাতে যাহ! 
বুবিলাম, তাহাতে ভান হুয়, দবেবতাগণের নিকট আত্মপাপ- 
বিনাশার্থ প্রার্থনা করা ও চিন্তা করাই উবার উদ্োশ্ত,_ 
কিন্তু জপনাপনি এরূপ . প্রার্থনা করিলে কি বাহিত 
৯8৮ 

শুরূ। শুধু চিন্তা করিলেই হয় রা পাঠ 
ভা ভাপা 


ধম পঃ]. রসতত্ব ও শক্ি-সাধনা। ১৯৭ 


গতি (11990) মন্ত্রের ছুর, মন্ত্রের দেবতাতত্ব প্রভৃতি 
উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া মন্্রর্থ চিন্তা করিলে, মানুষ নিশ্পাপ 
হইতে পারে। 

যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনই আমাদের 
মন্তিফকোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, এবং 
সম্ভবতঃ. সেই পরিবর্তনবশতঃ ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইল 
চতুর্দিকে প্রসারিত হইতে থাকে । কিন্তু আমাদের এ চিত্ত! 
যদি মম্পূর্ণভাবে একমুখী হয়, তবে এ ঈখর-তরঙ্গ চারিদিকে 
প্রসারিত না হইয়া! একদিকেই ধাবিত হয়,_-তাহা হইলে, 
সেই চিস্তা, চিন্তনীয় শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া! আনিতে পারে । 

ঈথর-তরজ সকলের মন্তিষ্েই অল্লাধিক পরিমাণে আঘাত 
করে বটে, কিন্ত সকলে তাহার সম্যক অনুভব করিতে 
পারে না। একজন চিন্তাগ্রাহী (17098 1584৩7) 
অনায়াসে তাহা! অন্ভব করিতে পারে; অর্থাৎ চিন্তাকে 
যে ব্যক্তি একমুখী করিতে পারিয়াছে, এরূপ শিক্ষিত. ও 
অভ্যস্ত মন্তিক্ষই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। আরও স্পষ্ট 
করিয়া বলিলে, এই গ্লীড়ায় যে, কেবল শিক্ষিত মস্তিফষই 
চিন্তার ফল অন্ভব করিতে পারে,_অন্তে পারে ন1। কিন্তু 
পারে না বলিয়াই যে, তাহারা তাহার ফলে -বঞ্চিত থাকে, 
তাহা নহে। তাহাদের চিন্ত।শক্কি চিশ্তনীর শক্তিকে লইয়া 
আসিয়া কার্ধ্যসাধন করিয়! লইয়! ছাড়িয়া দেয়। তাহাতেই 
হৃদয় পবিজ্র হয়._-এইক্সপে পবিঅ হইলে ক্রমে ক্রমে মান্গুয 


১৯৮ প্রাতঃকৃত্য। [২য় অঃ 
নিষ্পাপ ও পবিজ্র হইয়া উঠে তখন মানুষের. সন্দেহ আদি 
পাপশক্তি দূরীভূত হইয়া! পবিত্র ও পুণ্যশক্তির বিকাশ হইয়া 
পড়ে। যেখানে পুণ্য, সেই স্থানেই ভগবান্‌। 

শিষ্য। তার পরে বলুন। 

গুরু। প্রাগুক্ত কার্য্যের পর পুনর্খার্জন করিতে হয়। 


পুনর্মার্জনমূ। 
ও আপো হি ষ্ঠেতি খক্ত্রয়স্ত সিন্ধুদবীপতবিষ্গীয়ত্রীচ্ছন্দঃ 
আপোদেবতা আপোমার্জনে বিনিয়োগঃ। ও আপো হি ষ্ঠা 
ময়োতুবন্তা ন উর্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যে! বঃ 
শিবতমোরমস্তস্ত ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতর£। ও তন্মা 
অর্মাম বো যস্ত ক্ষয়ায় জিন্বখ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১১ ॥ 
(ততো! জলগণ্,ষং নাসিকায়ামারোপ্য, অদমর্ষণং কুর্ধ্যাৎ।) 
ও খাতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ততাঘমর্ষপখ বিরনু্পৃছন্দে! ভাব- 
হৃত্তো দেবত! অশ্বমেধাবতৃথে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ ॥ ও খত 
সত্যঞ্চাভীঘ্ধাত্তপসোহ্ধ্জায়ত, ততো! 'রাত্র্জায়ত, ততঃ 
সমুদ্রোধ্পর্বঃ, সমৃভ্রাদর্পবাদধিসন্বংসরোধজায়ত, অহৌগত্তাণি 
বিদধহিশ্বস্ত মিষতোবশী সুরধযাচন্্রমমৌ ধাতা৷ ষথাপূর্বমকল্পয়- 
 দিবঞ্চ পৃথিবীধা্তনীক্ষমথো স্বঃ॥ ১৪ ॥ 

(ইতি পঠিসবা, বামনাপসকা বায়মাকতযা, দক্ষিণনাসয়া সক" 
বর্দপাপপুরুষেণ : সহ তত্থায়ুং নিংসার্যঃ কল্পিতশিলারূগে 
স্বামহস্ততলে লিঙ্গিপেৎ।: ইৎমেব বীরত্ব কুর্যাৎ।ভতো 


£ফপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধনা। ১৯৯ 


গায়জ্র্া জলাঞ্জলিত্রয়ং হৃর্য্যায় দস্ভাৎ। ততঃ ইনি 
কুরধ্যাৎ।) 

অনস্তর পুনর্থার্জন ) রি মন্ত্র তিনটির খষি সিদ্ধু- 
দ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দ, জল দেবতা, মার্জনে বিনিয়োগ । হে 
বারি! তোমরা অতি সুখপ্রদ, স্থতরাং ইহলোকে আমা- 
দিগের অন্পবিধান করিয়া দিও, আর পরলোকে পরম মনোহর 
পরবক্ধ মহ আমাদিগের সংযোজন। করিও। হে আপ! 
তোমরা হিতৈষিণী জননীর তুল্য ইহলোকে আমাদিগকে 
অতি মঙ্গলপ্রদ স্বীয় রসের অশী করিও। হেজল!যেরস 
দ্বারা তোমরা জগতের তৃপ্তি বিধান করিতেছ, ঘেন সেই রস- 
দ্বারা তৃপ্ত হই । ১২। 

পরে জলগণ্ডষ জ্রাণ করত; শ্বাসরোধ করিস্রা পাঠ 
করিবে খত ইত্যাদি মন্ত্রেরে খধি অধমর্ষণ, অন্ুইপ্‌ 
ইহার ছন্দ, ভাববৃত্ত অর্থাৎ ব্রন্ধা' ইহার দেবতা, অশ্বমেধ 
স্নানে ইহার বিনিয়োগ । ১৩। * | 

একবার বা তিনবার এই মন্তর্বারা জল আত্্াণ করিয়া 

ভূতলে ফেলিবে। অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্বক, মধ্যাক্কে 

টা সীয়ং ও প্রাতে তিনবার 4 জর 
দিতে হয়। 


টি রি কট গোলযোগ উপ । 





১ উলজাতিিলিজরা 


২ । শ্রাতঃকৃত্য। [২র জঃ 


খুরু। কি গোলযোগ বোধ হইল 1. : 

শিল্ক। .জলের কাছে প্রার্থনা কর! হুইল যে, হে 
জল! ইহলোকে আমাকে অন্ন দাও, এবং পরলোকে পর- 
ব্রহ্মের সহিত মিলন কর? এ কর্থার অর্থ কি? 

গুরু। অর্থ না ভাবের কথা জিজ্ঞানা করিতেছ? 

শিশ্ত। অর্থ ও ভাব উভয়ই। জলের কি ক্ষমতা 
আছে যে, জল ইহকালে অন্ন ও পরকালে পরব্রদ্ষের 
সহিত মিলন করিয়া দিতে পারে? 
- গুরু। তুমি বোধ হয় অবগত আছ যে, মহাপ্রলয়ে 
সমস্ত পৃথিবী অত্যন্ত তাপপ্রভাবে গিয়া! যায়,-_তখন 
অন্ত কোন পদার্থই বিগ্কমান থাকে না,সমন্ত গলিয়] 
ষার, তখন এই পৃথিবী জলময় হইয়া যায়, দৃশ্ত পদার্থের 
মধ্যে থাকে জল; আর থাকেন ভগবান্। আমাদের 
এই মৌরজগতের মুল পদার্থ তাই জলের উপাদানে লম- 
ধিক গঠিত বলিয়া মনে হয়,_অবশেষে তগবান্‌ সেই 
জলে শয়ন করিয়া! থাকিয়া আবার স্থষ্টি করেন। জলের 
যে মূলতত্ব__সেই তত্বের সহিত তগবান্‌ বিরাম করেন। 
জল হইতেই আবার সৃষ্টি হয়,_-পাঞ্চতৌতিক সংমিশ্রণতা 
হদিও প্রয়োজন এবং জলে সে নম্তই থাকে, তথাপিও 
মনে হয়, জলের তন্মাজাই -আমাদিগের শৈষ কাবলম্বন, 
"আসর ভগবানের আশ্রয়,--তাই জলের নিকটে ইহকালের - 
অঙ্গ ও পরকালের সুক্ধি প্রার্থনা করা হয়। অন্ন অর্থে 
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যাহা ভক্ষণ করা যায়)--এ ভক্ষণ স্থুলদেহের নহে, আত্মার | 
কেন না, যে সময়ে ষে বিষয় বলা হয়, তখন তত্ভাবাপর 
অর্থ সমম্বয়ই করিতে হয়। তাঁর পরে, বলা হইল,» 
আমাতে অন্ত খে কোন পাতক আছে, এই বারিরগ 
সেই পাতক, সত্য ও জ্যোতিংশ্বরূপ পরমাত্মাতে আহুতি 
দিই__ উহা হুসি্ধ হউক” 

ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় বে, জলম্বারা 
দেহস্থ সমস্ত পাতক ধৌত করিয়া! পরমাত্মা রূপ জ্যোতিতে 
মেই জলাহুতি দেওয়া হইল-অর্থাৎ পাপাদি বিমুক্তির 
একমাত্র উপায়, পরমতত্বে লীন হওয়া--তাহাতে পাপ তাপ 
স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু জীবের পাতকরাশি তিনি 
ডির আর কেহ বিনাশ করিতে পারে না । তাই তাহাতে 
দেওয়া হইল। ইহা হইতে উত্তম উপাসানা আর কি আছে? 


অথ ূর্য্যোপস্থানম্‌ | 

ও উদত্যমিত্যন্ত প্রস্কর খবির্গায়ত্রীছন্দ: হৃর্ষেযো দেবতা! 
হরষ্যোপস্থানে বিনিযোগঃ। গু উদৃত্য জাতবেদনং দেবং 
বহস্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বীয় কৃর্যযং॥ ১৫॥ ও চিত্রমিত্যন্ত 
কৌৎস্যিস্রিষ্টপ্ছন্দঃ হৃর্যো দেবতা! কু্ষ্যোপস্থানে বিনি- 
য়োগঃ।. ও চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ুর্থিত্রস্ত বরুণ 
তাপ্েরাপ্রাস্ভাবা পৃথিবীক্ণা্তরীক্ষং হূর্ধ্য আত্মা জগতন্ত- 
ষ্ঠ ॥ ১৬। ( ইতি নুর্য্যোপস্থানম্‌) 


ই : প্রাজকত্য। [২ অঃ 
ও ব্রঙ্গণে নমঃ, ও ব্রাঙ্মণেভ্যো নমঃ, ও মৃত্যবে নমঃ, 

ওঁ বারবে নমঃ, ও খধিভ্যো নমঃ, ও দেবেভ্যো। নমঃ, ও 
মৃত্যবে নমঃ, ৩ বায়বে নমঃ, গজ বিবে নমঃ, ১ 
বগায় নমঃ) গু উপায় নমঃ| 

(ইতি প্রত্যেকং জনাঞ্জলিন! প্রত্যুপস্থানং কু্ঘ্যাং। 
এতদনস্তরং নিশ্পিতৃকন্ত পিত্রাদি তর্পণম্।) 

অন্থুবাদ--সায়ং ও প্রভাতে সযজ্ঞোপবীত ও অধো- 
মুধা্জল হইয়া এবং মধ্যান্কে আত্মাভিমুখে উত্ধকরাঞ্জলি 
হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে ) যথা,__সুর্য্োপস্থানের প্রথম মন্ত্রে 
খষি প্রন, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, হূর্ধ্য ইহার দেবতা, 
এবং ৃষ্্োপস্থানে বিনিয়োগ । রশ্মিসমূহ বিশ্বপ্রকাশনার্থ 
তেজন্বী কূর্্যদেবকে বহন করিতেছে 1১৫। কৌতস 
ভ্বিতীয় মন্ত্রের খধি, ত্রিঃপ্‌ ইহার ছন্দ, সুর্য ইহার 
দেবতা এবং হৃর্য্যোপস্থাপনে ইহার বিনিয়োগ। মিত্র, 
বরুণ ও অগ্নি) এই দেবত্রয়ের খিত্রত্বক্ূপ, এবং স্থাবর- 
জঙ্গম-সমূহের' আত্মাম্বরপ সর্বদেবাত্মক ভাস্কর অত্যনুতরূগে 
সমুদিত হইয়া শ্বীয় রশ্মি সমূহ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও গগন 
পূর্ণ করিয়াছেন। ১৬। তৎপরে “ও ব্রহ্ষণে নম:”-ইত্যাদি 
প্রতিমন্ত্র স্বার এক একবার জল ছিবে। এই সময়েই 
_. নিশ্িতৃক ব্যক্তি যখানিয়মে পিত্রাদি তর্পণ কয়িবে। 
- -» “শিষ্য :সুর্ষ্যোগ্থান দ্বারা কিফল লাত হইয়া থাকে! 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! কু্যকে জড়পিও লিয়! থাফেন। 


€মপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-দাধন|। ২৯৩ 


গুরু । কুর্য্য কি, আগে তাহাই বোঝ। 

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহা বলুন। | 

গুরু। তুমি বোধ হয়, অবগত আছ যে, আমাদের 
এই পৃথিবী, সৌর মণ্ডলের একটি অনতি বৃহৎ 
গ্রহ্মাত্র। অর্থাৎ সুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে নকল গ্রহ 
আবর্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম | 
পৃথিবীর ভ্রাতৃস্থানীয় আরও সাত আটটি গ্রহ আছে ১-- 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি। কোন কোন গ্রহের 
আবার উপগ্রহ আছে) যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র; 
কে বলিবে, এই সকল উপগ্রহ, সজীব প্রাণিবুন্দের আবাস- 
ভূমি নহে? খুব সম্ভব, এ গ্রহ উপগ্রহে নানাশ্রেণীর জীর 
জন্তর বস-বাস আছে, এবং খুব সম্ভব, আমাদের সহিত 
আমাদের দেশের জীবজন্তর সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে 
প্রভেদ আছে। সস্তবতঃ তাহার! সম্পূর্ণ ই বিভিন্ন | অতএব, 
পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সহিত যদি অন্ঠান্ত গ্রহ উপগ্রহের বৈচিত্র 
একযোগে ভাবা যায়, তবে তাহা কতই সুবিশাল হইয়া গড়ে । 

হুর্ধ্য বলিতে যিনি জগৎ সংনারে সমস্ত প্রদব করেন। 
এই জন্য কুর্য্কে সবিতা ও ভর্গ কহে। আমরা যাহা 
দেখিতে পাই, তাহা হুর্য্যের বাহ্াংশ,__বাহ্াংশ জড়েরই 
প্রতিরপ বলিয়! জড়চক্ষুতে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? কিন্ত হিন্দু যোগের 95 
করিয়া ধাহা! স্থির করিয়াছেন, তাহা, শোন,*.. 


২%৪ প্রাতংকৃত্য। [২য় অঃ 


আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যেতিষাং জ্যোতিকুত্বমং | 
: স্বায়ে সর্বৃতানাং জীবতৃতং ন ভিষটতি ॥ 
স্ৃদব্যে।মি তপতি হোষ বাহ নুর্ঘযান্ত চাত্তরে। 
অগ্পৌ বা ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিঅকরঞ যত ॥ 
প্রাশিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয় ব এব ভর্গস্তষ্ঠতি | 
স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরপয়া বিদ্যতে ॥ 
য্যজ্ঞবন্যসংহিতা। 

“যে জ্যোতির প্রভায় সমস্ত তামসিক ভাব দুর হয়, 
সেই দমকল জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ বস্ত তাহাকে আদিত্োর 
অন্তর্গত বলিয়া ভাবিতে হয়। তিনিই সকল জীব-জগ- 
তের হৃদয়-আকাশে চেতক্সিতা হইয়া বাঁস করেন।. বাহ 
সুর্যের অন্তরে যে জ্যোতিঃ আকাশে প্রকাশ হয়, সেই 
জ্যোতিঃ হৃদয়াকাশে জীবের অন্তরেও প্রকাশিত থাকে। 
তাহারই জ্যোতিঃ কি অগ্নি, কি ধূমকেতু, কি নক্ষত্রা 
দিতে উজ্জল হইয়া আছে, বা ভর্গ দেবতা প্রাণিগণের 
হৃদয়ে জীবরূপে অর্থাৎ চেতন্মিতারূপে আছেন, তিনিই 
বাহ জগতের অন্তরে বিরাট পুরুষরূপে' থাকিয়া! জগৎকে 
সচেতন করেন ।” 

দিপাতেত্রীড্ুতে যন্াক্রোচতে দেযোততে দিষি। 
| সজিব: হহিতা। 
নহে সত্তা, অনুজ্ছল বা অচেতন বস্ত্র সচেতন করে, 
জীড়ার উপযুক্ত করে,--ধাহীর ক্ষমতায় উজ্জলত! ও শোভা 
গ্রকাশ পায়,” তাহাকেই দীপ্তি ৰা জ্যোতি; কছে।”, 


৫ম পঃ ] রসতন্ব ও শক্তি-সাধন1। ২০৫ 


শিষ্য । এই তেজোরূপ, ব্রহ্মজ্যোতিঃ না বলিয়া অন্ত 
কছু বলা বায় না কি? 
গুরু। না। 
শিষ্য । কেন? | 
গুরু। সে আশঙ্কা শান্্েই নিরাকৃত হইয়াছে । যথা,- 
ভ্রাজতে দীপাতে যস্মাৎ জগদস্তে হরত্যপি। 
কালা গ্রিরূপমাস্থায় সপ্তার্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ ! 
যাজ্বজ্যসংহিতা । 
শযে তেজ হইতে এই জগৎ অর্থাৎ জড়ভাব শোভিত 
বা বদ্ধিত ও সচেতন হয় এবং অন্তে হৃত হইয়া থাকে, 
গেহ সপ্তার্চি ও সপ্তরশ্িধুক্ত সন্তা কালরূপী অগ্নির ন্তায় 
রূপ ধারণ করিয়া থাকে। 
শিষ্য । অপুর্ব তত্ব--মহান্‌ গান্ভীষ্য ও ব্যাপক সত্য। 
তার পরে সন্ধ্যার ক্রম বলুন। 
গুরু । তদনন্তর গায়ভ্রীরী আবাহন করিতে হয়। 
অথ গাযুজ্রা। আবাহুনং। তত্র কৃতাঞ্জলঃ। 
ময়াহীত্যান্ত বিশ্বামিত্রঞ্বিগায়ভ্রীচ্ছন্দঃ সবিশ। দেবতা! 
জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ । 
' আয়াহি বরদে দেবি ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রী 
ছন্দসাং মাতব্র্ষযোনি নমোহস্ত্ব তে॥ ১৭ ॥ ( ইত্যাবাহয়েৎ |) 
অন্বাদ,_-অনস্তর করপুটে গারভ্রীর আবাহন করিতে 
হয়। আআয়াহি মন্ত্রের খষি বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, 
(১৮) 
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দেবতা হূর্য্, এবং জপে ও উপনয়নে ইহার বিনিয়োগ । 
হে পরমার্থরাফ়িনি বরপ্রদে বেদপ্রকাশিনি ছন্দোমাতঃ 
্রক্ষরস্বরূপিণি গায়ভ্রি দেবি! সমাগত হউন, আমি 
আপনাকে প্রণীম করি। | ১৭। 

শিল্ত। আমি শুনিয়াছি, গায়ত্রীই ব্রাহ্ণগণের পরমো- 
পান্তা মহাদেবী-_কিস্তু এই প্রার্থনা বা গায়্ভ্রীর অর্থে 
বিশেষরূপ কিছুই বুঝিতে পারা! যায় না, আপনি গাল্সত্রীটা 
আমাকে একটু বিশদ করিয়! বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। যথাসাধ্য ক্রুটা করিব না। তবে সন্ধ্যার কথা 
সমাপ্ত করিয়া গায়জী সন্বন্ধে বলিলে, ভাল হয়। : কেন 
না, গায়ভ্রী সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতরূপ আলোচিন! না করিলে 
বোধগম্য হওয়ার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে। 

শিষ্য । তবে এক্ষণে সন্ধ্যার বিষয়ই বলুন। 

গুরু। তৎপরে খধ্যাদি ন্তাস করিয়া, ষড়ঙ্গ ন্যাস 
করিবে। 

ততো! খষ্যাদি স্যাসং কুর্ধ্যাৎ। শিরসি বিশ্বামিত্রধষয়ে 
নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতাটৈ নম: 


( ততো ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। ) 
ও হৃদয়ায় নমঃ, গু ভৃঃ শিরসে স্বাহা, ও ভুবঃ 
শিখায়ৈ ববট্‌, ও স্থঃ কবচাঁয় হু, ও তৃতূিঃ স্বঃ নেত্ত্রযায় 
ছৌষট্‌, ও তৃতূ'বঃ স্ব: কন্বতলপৃষ্ঠাত্যাং অস্ত্ায় ফু, ইতাঙ্গ 


€মপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন|। ২০৭ 


স্কাসং কৃত্বা তালত্রয়ং দত্বা দিগবন্ধনঞ্চ কুরয্যাৎ।. ততঃ কৃুর্মুদ্রাং 
বন্ধা ধ্যায়েখ। প্রাতর্ধ্যানং যথা,--ও প্রাতর্গায়ন্ত্রী রবি- 
মণ্ডলমধ্যস্থা,। রক্তবর্ণা, দ্বিভূজা, অক্ষনুত্রকমণ্ডলুধরা, 
সাসনমারঢা, ব্রঙ্গাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা, কুমারী খগ্েদোদাহতা 
ধ্যেয়া ॥ ১৮ ॥ মধ্যাহ্ন ধ্যানং যথা,--গু মধ্যান্কে সাবিত্রী 
রবিমগ্ডুলমধাস্থা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুভূজা, ত্রিনেত্রা, শঙখচক্র- 
গদাপদ্নহস্তা, যুবতী, গরুড়ারূঢ়া, বৈষ্ণবী, বিষুৈবত্যা, 
যজজুর্বেদোদাহৃতা ধ্যয়! ॥ ১৯॥ সায়াহ্কে ধ্যানং যথা,--ও 
সায়ান্ছে সরশ্বতী রবিমগুলমধ্যস্থা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভূজা, 
ত্রিশূলঙমরুকরা, বুষভাসনমারূঢা, বৃদ্ধা, রুদ্রাণী, রুদ্রদৈবত্যা 
সামবেদোদাহৃতা ধোয়া ॥ ২০ ॥ 

(এবং প্রাতরাদি কালভেদেন যথাক্রমং গায়ক্ত্রীং সাবিত্রীং 
সরন্থতীং ধ্যায়ন্‌, উর্ধপ্তিষ্ঠন্‌ প্রাতরর্ধোত্তানকরৌ মধ্যান্ছে 
তথা ভিষ্ঠন্‌ তির্ধাকৃকরৌ, সায়মুপবিষ্টোহধোমুখৌ করে কৃত্বা, 
অনামিকামধ্য-মূল-পর্বদ্বয়-ক নিষ্ঠা-মূলাদি-পর্ক-ত্রয়ানীমিকা মগ্র- 
পর্বমধ্যমাগ্র-পর্ব-মূল-পর্কদ্ধয়-ক নিষ্টা-মূলাদি-পর্বত্রয়ানামিকাগ্রা- 
পর্ব-মধ্যমা গ্র-পর্ব-তর্জনঠাগ্রাদি-পর্বত্রয়ূপ দশ-পর্বস্থ অনুষ্ঠাগ্র 
পর্বযোগেন | )-- | 


ও ভূভূর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ববরেণ্যং, ভর্গো- 
দেবস্ত, ধীমহি) ধিয়ো৷ যো! নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্‌। 
(ইতি দশধা অপ্ত, সমর্থশ্চেৎ শতধা বাপি।) 


২০৮ প্রাতঃকত্য। [২য় অঃ 


ও মহেশবদনোতপন্না বিজু দিয়সম্তবা। ব্রহ্গণ। সমন্থু- 
জ্ঞাতা গচ্ছ দেবি থেচ্ছণ্পা ॥ ২১ ॥ । ইতি বি্থজেৎ। ) অনেন 
জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাং। $ আদিতা- 
শ্ুক্রাভাং নমঃ । (ইতি জলাঞ্জলিং দগ্ভাৎ )। 

অঙ্থৃবাদ,__তৎপরে খস্যাদি স্তাম এবং ও *হৃদয়ায় নমঃ” 
ইতাপি মঞ্্ে ষড়ঙ্গ হ্যাস করিতে হয়। এর সকল মন্ত 
পাঠেও বান্কতি আছে। শেষোক্ত মন্ত্র দ্বারা বামহস্ত- 
তলে দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিবে। এই প্রকার আর 
বারদ্বর করিতে হয়। (এই প্রকারে গায়জ্রীকে আর্বাহন 
করতঃ খধ্যাদিন্তাস, ড়গ্নন্তান, দিশ্বপ্ধন প্রভৃতি কান্য 
সম্পাদন পূর্বক কৃর্মমুদ্রীযোগে ধ্যান করিতে হয়। ) উত্ত 
স্াপাদির ক্রম মুলে স্পষ্ট আছে। 

শিষ্য। যড়ঙ্গস্তাম কাহাকে বলে? 

গুরু । হ্বদয়, মস্তক, শিখ!, কবচ, নেত্র ও করতল; 
এই ফড়ঙ্কে মূলের লিখিত মন্ত্রগুলি বলিয়া অন্ুষ্ঠ ও তর্জনী 
দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। 

শিষ্য। তাহাতে কি হয়? 

গুরু। যে মন্ত্রের যে তত্ব, তাহ! তথায় আবিভূ্তি হয়। 

শিষ্য। ইহা! কি প্রকারে বিশ্বাস করা ঘাইতে পারে ? 

গুরু। বিজ্ঞান দ্বার! । 

শিষ্য । সেবিজ্ঞান কি? 

গুরু । প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান । 
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শিষ্য। আমায় বলুন । 

গুরু। আমি তোমাকে মেস্মেরাইজ করিবার প্রণালী 
বলিয়া দিয়াছি, * তাহা তোমার স্মরণ হি কি? 

শিষ্য । হা, আাছে। ৃ 

গুরু। কি প্রকারে মানুষকে মেস্মেরাইজ করিতে 
হয়, বল দেখি? 

শিষ্প। অনেকপ্রকার উপায়ই বলিয়া দিয়াছেন। 

গুরু । তুমি কি ত্র বিষ্া অভ্যাস করিয়াছ? 

শিষ্য । হা, করিয়াছি। আমি অতি সহজেই মানুষ 
মেস্মেরিজ করিতে পারি। 

গুরু। সে কিসে হয়, বল দেখি? 

শিষ্য। বলিয়াছি, নানাপ্রকারে মেস্মেরিজ করা বায়। 

গুরু । আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না । 

শিষ্ঠ। কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 

গুরু । মেস্মৈরিজ করিতে সাধারণতঃ কোন্‌ শক্তি 
প্রয়োগ করিতে হয়? 

শিষ্য। বোধ হয়, ইচ্ছাশক্তি। 

খগুক। আর? 

শিদ্য। আর বোধ হয়, তাড়িৎ শক্তি। 

গুরু? তাহাই। তবে ইচ্ছাশক্তি ও তাড়িতে ন্তাস 


* মত্প্রণুত "জন্মাস্তর-রহন্ঠ*। 
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দ্বারা খন একটা জলজিয়ন্ত মানুষও মোহ্গ্রস্ত ও অজ্ঞান 
হইয়া পড়ে এবং তাহার অননুভূত ও অদৃষ্পূর্বব বিষয় 
মকল বলিতে পারে। তখন মন্ত্রশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও 
তড়িৎ শক্তি যে, মানুষের দেহে মন্ত্রেরে অধিপতি সৃক্গ- 
তত্বের আবির্ভাব হুইতে পারিবে না, এ কথা তুমি বলিলে 
কি প্রকারে? 

শিষ্ত। কৃত্মমুদ্রা কাহাকে বলে? 

গুরু। চিংভাবে অবস্থিত বামহস্ততলের অসুষ্ঠ তর্জনী 
মধাস্থলে, অধোমুখ দক্ষিণহাতের মধামা ও অনামা যোগ 
*করিবে ; দক্ষিণ তর্জন্তগ্র দ্বারা বামাসুষ্ঠাগ্র যোগ আর দক্ষিণ 
কনিষ্ঠাগ্রে বামতর্জন্তগ্র যোগ করিবে। পরে বামমধ্যম! 
ও অনামা দক্ষিণ হাতের কনিষ্ঠা মূলে যোগ করিয়া কুর্শ 
আকার করিবে। ইহার নাম কৃ্ধ মুদ্রা। 

শিষ্য । ইহাও সম্ভবতঃ তাড়ি পরিচালন বা ধারণের 
উপায়বিশেষ? 

গুরু) ই]। 122 

শিশ্ত। গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ বলুন। 

গুরু । বলিতেছি। 

অনুবাদ, প্রভাতে গায়ভ্রীকে কুমারী, খগ্থেদস্বরূপিণী 
্রন্ধরূপা, হংসবাহনা, কুশহস্তা ও হৃর্যমণ্ডলমধ্যস্থা চিন্ত] 
করতঃ হ্ৃদয়সঙ্লিধানে চিত্হস্ত হইয়া অষ্টাদশবার, সক্ষম 
হইলে একশত আটবার ব! সহজবার পুংদেবতার নাম 


«ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-দাধন!। ২১১ 


জপবৎ গায়ত্রী জপ করিবে । ১৮ | মধ্যাহৃকালে গাল্ত্রীকে 
যুবতী, যজুর্কেদ্বরূপিণী,. বিষ্ুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবসন! 
ও সূর্ধ্যমগুলমধ্যগতা চিন্তা করতঃ হৃদয়াভিমুখে বক্রহস্ত 
হইয়া পুর্ব জপ করিবে ॥ ১৯॥ সায়হৃকালে গায়ত্রীকে 
কুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদস্বরূপিণী, বিষুরূপা, গরুড়াসনা, 
পীতবসন1 ও সৃুর্য্যমগুলমধ্যগতা। চিন্তা করতঃ হৃদয়াভি- 
মুখে বক্রহস্ত হইয়া পূর্ব জপ করিবে ॥ ১৯-১॥ সায়াহু- 
কালে গায়ভ্রীকে রুদ্রক্ূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদরূপা, 
গুর্ুবর্ণা, দ্বিভূজা ত্রিশূলডমরুকরা, বৃদ্ধা, বৃষারূট়া ও ৃর্য্য- 
মগ্ডলমধ্যগতা! চিন্তা করতঃ অধোহস্ত হইয়া পূর্ববৎ জপ 
করিবে ॥ ২০ ॥ (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যান্নে ও সায়ান্কে 
যথাক্রমে গায়ভ্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। 
প্রভাতে উর্ধভাবে থাকিয়া হ্তদ্বয় উর্ধোত্তান, * মধ্যান্কে 
তদনুরপ অবস্থান করতঃ হস্তদ্বয় তির্ধাগ্গত এবং সায়াহ্ে 
উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করতঃ অনাম! অঙ্কুলাঃ 
মধাপর্, মৃলপর্ব, কনিষ্ঠাঙ্ুলীর মূলাদি তিনপর্ধ, অনামার 
অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব, আর তর্জনীর তিনপর্ঙ এই 
দশপর্ব অন্ু্ঠাগ্রপর্বন্বারা গায়জ্রী জপ করিতে হয়।) পরে 
বির্জন করিবে, যথা হে গায়ত্রী দেবী! আপনি মহে- 
শ্বরের বদন কমল হইতে নিক্রান্ত হইয়া ব্রহ্ধার আদেশে 
বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, অধুনা! স্বেচ্ছানুসারে 
প্রস্থান করুন ॥ ২১॥ ( এই মনত্ত্বারা কিঞ্চিং জল দিয়া )-- 


২১২ প্রাতঃককত্য। [২ অঃ 


আমার এই জগ্থরা ভগবান্‌ আদিত্য ও শুক্রদেব গ্রীতি- 
লাভ করুন, এই বলিয়া পুনর্বার জল দিবে। 

শিশ্য। গায়ত্রীর তিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ ও শিব) 
এই তিন ভাবে কল্পনা করা হইল কেন? 

গুরু। জগৎ গুণত্ররে সনন্ধ) গায়ভ্রীও ত্রিগুণা_ 
ত্রি-সন্ধ্যায় তাই ত্রিমুত্ি। জগতের গুণ পরিবর্তনে দেবীরও 
গুণ পরিবর্তন, গায়ভ্রার অর্থ বুঝিলেই ইহা সহজে বুঝিতে 
পারিবে । 

শি্য। তবে সন্ধ্যার আর থে টুকু বাকী আছে, 
তাহা বণিরা গায়ভ্রীবীবষয় বলুন, শুনিতে আমার বড়ই 
কৌতুহল হইতেছে। 

গুরু। অতঃপর আত্মরক্ষা করিতে হয়। 





অথ আত্মরক্ষাং কুধ্যাৎু। 


জাতবেদস ইত্যন্ত কাশ্ঠপঞ্থষি ব্রি প্ছন্দোহগ্িরদেবতা 
আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে স্থুনবাম 
সোম মরাতী যতো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি 
বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং ছুরিতাত্যগ্রিঃ ॥২৩॥ (ইতি শিরসি 
রক্ষাং কুর্ধ্যাৎ ) খতমিত্যন্ত কালাগ্সি রুদ্রখষি রহুষ্ট প্ছন্দো 
কদ্রেদেবতা ক্ুত্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ও খতং সত্যং 
পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং 
নমোনমঃ॥ (রুতাঞ্জলির্জপেৎ।) ॥ ২৪॥ 


৫ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা । ২১৩ 


উ ব্রাহ্মণে ননঃ, ও অস্তো নমঃ, ও বরুণ নমঃ) ও 
শিবায় নমঃ, ও খধিভ্যো নমঃ, ও দেপেভ্যো নমঃ, ও 
বাঁয়বে নমঃ, ও বিষ্ণবে নমঃ, ও প্রজাপতয়ে নমঃ, ও 
রুদ্লায় নমঃ, ও সর্বেভ্যো নমঃ ও দেবেভো! নমঃ ॥ ২৫ ॥ 

(ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিং দত্ত সথর্যযার অর্থ্যং দগ্ভাৎ |) 

অন্ুবাদ,_তংপরে মত্মরক্ষার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে। 
সনজ্স্থত্র বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ দর্গিণে কর্ণপৃষ্ঠে সংযোজিত করিয়া পাঠ 
করিবে। আত্মরক্ষার্থ মন্ত্রের ধষি কাশ্ঠপ, ত্রিষ্টপ্‌ ইহার 
ছন্দঃ, অগ্নি ইহার দেবতা এবং আত্মরক্ষায় বিনিয়োগ । 
থে অগ্নি আমাদের অনিষ্টকারীগনকে ভন্মীভূত ও 
দেবতাকে বশ করেন, নৌকাযোগে নদীতরণবৎ ষে অগ্নিদ্ধারা 
দর্গন বিশ্ব সমুত্তরণ কর! যাঁয়, আমরা সেই অগ্নির জন্ত যন্ত্র 
গনুসন্ধান করিব। ২৩। তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে ; 
বথা,_কুদ্রোপস্থান মন্ত্রের খষি কালাগ্মিরদ্র, অনুষ্টপ্‌ ইহার 
ছন্দঃ দেবতারুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানে ইহার বিনিয়োগ ) 
উদ্ধরেতা, ভ্রিলোচন, বিশ্বময়, নীললোহিত পুরুষরূপ নিত্য, 
সত্য, পরব্রহ্ষকে প্রণাম করি। অনন্তর ০৩ ব্রহ্মণে নমঃ” 
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। 
তৎপরে নিয় মন্ত্র পাঠে হুর্যাদেবকে অর্ধ্য দিয়! তাহাকে 
প্রণাম করিবে ও নির্াল্যার্থ বেদমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া 
সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত করিবে। 

শিষ্য। আত্মরক্ষা করা হয় কেন? 


২১৪' প্রাতংকৃত্য । [২য় অঃ 


গুরু । জিগুণময়ী পরা প্রক্কৃতি গায়জ্রীকে বিসর্জন করা 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে দেহের শক্তিও বাহির হইতে পারে, 
তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজন । শক্তিবূপী অগ্নিদেবকে তাই 
চিন্তা করিয়া বর্ধন করা হয়। 

শিষ্য । যিনি অ্রিগুণময়ী -সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্তা,_- 
তাহার আবার যাওয়া! আসা! জগতে মিনি ব্যাপ্ত,-তিনি 
আষেন বা কোথায়, যান বা কোথায়? আমরা ত জগতের 
অতীত নহি যে, আমাদের নিকটে আসিয়া আবার তাঁহার 
বাসায় চলিয়! যাইবেন,_হয় ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
শক্তিটুক্‌ লইয়াও প্রস্থান করিতে পারেন বলিয়া, আত্মরক্ষার 
আয়োজন,-_ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না । 

গুরু। আমাদের এই জগৎ ব্যাপিয়া বাতান আছে, 
স্বীকার কর? 

শিষ্য । সে কথা বালকেও জানে এবং স্বীকার করে। 

' গুরু । কিন্তু এক একদিন গুমট চাপিয়! প্রাণ ত্রাহি 
ত্রাহি করে,- সেদিন কি জগৎ হইতে 'বাতাসের বিলোগ 
সাধন নহে? 

শিশ্য। না। ্‌ 

গুরু । তৰে আমরা অন্থুভব করিতে পারি না কেন? 
শিষ্য । বাতাসের চালন। হয় না,--স্থিরভাবে থাকে । 
গুরু । তখন বাতাসের জন্ত আমর! কি করি? 

শিষ্য । ব্যজনী সঞ্চালন করি। 


৫ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধনা। ২১৫. 


গুরু । সে ব্যজনীর মধ্যে কি বাতাস থাকে,__ন! এক 
অখণ্ড বাতাসকে সঞ্চালন করিয়া বাতাসের অভাব পুরণ 
করি? 

শিষ্ব। হাঁ,এক অথণ্ড বাতাসকে সঞ্ধালন করিয়া 
বাতাসের অভাব পূরণ করি। 

গুরু । সেইবূপ অধও জগদ্যাপ্ত গুণত্রয়কে আমরা! 
সঞ্চালন করিয়া শরীরে লই--এবং তাহা! বান্ির করিয়া দেই। 

শিষ্য । বুঝিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যার অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি 
বলুন। ্ 

গুরু। সেগুলি ন1 বলিলেও চলিতে পারে। তাহার 
একটা ুতধযাধ্য দিবার মন্ত্র এবং অপর চার্দিটি মন্ত্র বেদচতু- 
্য়ের, উহাদের পঠনাকাধ্যে বেদপাঠের ফললাভ হয়। 


তবে সমস্ত সন্ধ্যাপন্ধতিটি বলিবার জন্ত সে মন্ত্র কয়টিও 
বলিতেছি,_- 


ুরধ্যাধ্য-মন্ত্র। 


ও নমো বিবন্বতে ব্রহ্গন্‌ ভাস্বতে বিষুতেজসে | জগৎ- 
সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে । ইদমর্থ্যং শীনূর্য্যায় নমঃ। 
এই মন্ত্রে কুরধ্যাধ্য দিয় প্রণাম করিবে। সুর্যোর প্রণাম- 
মন্ত্র বথ),-- 

ও জবাকুনুমনঙ্কাশং কাস্তপেয়ং মহাছযাতিং। ধ্বাস্তারিং 
সর্বপাপত্ প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥ 


২১৬. প্রাতক্কত্য। [২য় অঃ 


মধুচ্ছন্দখ বিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ নষ্মির্দেবতা ব্রক্ষযজ্ঞজপে বিনি- 
যোগ; । ও অগ্রিমীলে পুরোহিতং যন্তস্ত দেবমৃত্বিজং হোতারং 
রত্বধাতমম্‌। যাজ্ঞবন্যথযিস্তষটপ্ড্ন্দো বায়ুর্দেবতা ত্রহ্ষযন্্- 
জপে বিনিয়োগঃ । ও ইযেত্বোর্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ 
সবিতা প্রার্থয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্্মণে। গৌতমখিরনুষট প্ছন্দ: 
হুর্য্যোদেবত| ব্রন্ষষজ্ঞপে বিনিয়োগঃ। গু অগ্ন আয়াহি 
বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা। সৎদি বহিষি। পিগ্ন- 
লাদখধিরুষ্িকৃচ্ছন্দে। বরুণে। দেবতা ব্রহ্মষজ্ঞজপে বিনিয়োগ: । 
 শন্নে। দেবিরভীষ্টয়ে শনো ভবস্ত ' পীতয়ে সংযোরভি 
'অবন্ত নঃ। 


ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যা । * 








* মতগ্রনীত “নিত্যকর্দ তত্ব' নামক পুভ্তকে সাম, যজুঃ, খক্‌ এই 
তিন. বেদেরই সন্ধা। প্রভৃতি সমভ্ত ক্রিয়াক।ও এবং তাহার সাধনোপাঁয 
লিখিত হইয়াছে; হুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেথ নিশ্রয়োজন, তবে সংক্ষেপে 


কিছু না বলিলে, বর্তমাস আলে।ঢা বিষয় বুঝিতে গোলফোগ.ঘটতে পারে, 
ঞসই কারণেই বল। হইতেছে । ৫ 


৬ষ্ঠপঃ ] রসতত্ব ও শক্তিসাধনা। . ২১৭ 








ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


লা/৮ 
গায়্রী-তত্ব। 


শিষ্য । গায়ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, বলিয়াছেন," 
অতএব, তাহ! বলিয়! কৃতার্থ করুন। | | 
গুরু। গায়ত্রী পরমপাবনী,__যে ছ্বিজ নিত্য গায়ত্রীর 
উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করেন, তীহার অন্ত কোন 
ক্রিয়াদি না করিলেও আত্মোন্নতি হইয়া থাকে । মানুষ 
নিত্য যত প্রকার পাতকের অনুষ্ঠানই করুক,_-নিত্য গায়ত্রী 
জপ করিলে, গায়ত্রী দেবী সেই পাপাহ্ষ্ঠান হইতে যুক্ত 
. করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপকোপাথ্যান 
বলিতেছি, - শোন । | 
কোন গ্রামে এক ব্রাঙ্মণ যুবক বান কি জর 
১ পিতা নিষ্ঠাবান ও পরম জ্ঞানী হিন্দু ছিলেন। দেশের ও: 
কালের অবস্থা দেখিয়া, তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন 
বে, তাহার পুত্রের মতিগতি কখনই সংপথে থাকিবে না, 
নিশ্চয়ই অসদদাচারের কুপথে চালিত হইবে। তাই তিনি: 
পুজ্রের উপনস্নাস্তে পুক্রকে অধীতগায়ক্রী উত্তমরূপে উচ্চারণ 
বিশুদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিয়া বলিলেন,--“শোন বাপু ! যেখানে 
যে অবস্থায় এবং জদসদ যে কার্য্যেই খন থিপ্ত থাক, ূ 
(১৯) 


২১৮ গায়ভ্রী-তত্ব। [২য়তঃ 


্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিয়া চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ 

করিও। ইহা কখনই বিশ্বৃত হইও না,_ধর্্ কর্ম মঘাদ 
সব যদি ভোল, তথাপি আমার এ অনুরোধ ভুলিও রা 
আমার এ অনুরোধ যদি রক্ষা না কর,-তবে আমি 
ইহলোকে বা পরলোকে থাকি, নিশ্চয়ই তোমাকে অভিশাপ , 
দিব” 

পুত্র, পিতার নিকট গায়ত্রী জপ করিতে প্রতিশ্রুত 
হইল,-_-এবং সেই দিবস হইতে প্রত্যহ প্রত্যুষে শ্নান করিয়া , 
চারিশত বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করিয়া, তবে আপন কাধো 
গমন করিত। তার পরে, কানক্রমে পুত্র যৌবন-দীমায় 
পদার্পণ করিল,-পিতা৷ নষ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্যধাম 
ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। 

যৌবনের পাশব আকর্ষণে ব্রাহ্মণ-যুবক অসৎ-সঙ্গে মিশিয়া 
পড়িল, --মগ্যপাঁন, বেস্তানক্তি প্রভৃতি কুক্রিঘ্নাশীল হা 
পড়িল। ক্রমে ক্রমে বিষয়-সম্পত্তি যাহ! কিছু ছিল, তং 
সমন্ত বিনষ্ট হইয়া গেল,_-তথন সেই বেস্তার আলয়েই . 
আশ্রয় লইল, এবং চৌর্ধা, হটকারিতা, থিথ্য। সাক্ষ্য প্রদান 
প্রস্থতি অতিশয় হেয় ও পাপকাধ্য করিয়া ষাহা! কিছু লংগ্রহ 
করিত, তন্বারা আপন উদর ও বেস্তাকে পালন করিত, 
এবং মগ্তাদি ক্রয় করিয়া পান করিত। বেশ্াই রন্ধন 
ক্ষরিত,_ তরাঙ্গণ-যুবক সেই বেস্তার রন্ধনান্ন__এষন কি তাহার 
সঙ্গে একপাৰে পধ্যন্ত মাহার ক।রত। কিন্তু এত. গণিত 


ষ্ঠ পঃ] রসতদ্ব ও শক্তি-সাধন]। ২১৯ 


কার্ধা,করিগাও ব্রাহ্মণ-যুরক পিতৃ-আজ্ঞা বিস্থত হয় নাই,__- 
সেপ্্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নদীতে গিয়া ্গান করিত, এবং 
তন্তীরে বসিয়া চারিশত 'বত্রিশবার গায়ত্রী জপ করিয়া বেস্তা- 
লয়ে প্রত্যাগমন করিত, ও নানাবিধ পাঁপকার্য্যে পরিলিপ্ত 
হুইত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। | 
কিছু দিবল. পরে, ব্রাক্গণ-যুবক প্রত্যুষে যখন নরদীতীরে 
গিয়া ন্নান করিয়া যথাসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া উঠিয়া 
আসিবার উপক্রম করিত, তখনই তাহার পার্খব দিয়া এক 
অনবগ্াঙ্গী সুন্দরী, অতি বিষগ্নমুখে একখানি ঘোর কৃষ্ণ 
বর্ণরঞ্জিত বস্ত্র হাতে করিয়া আসিয়। জলে নামিত, 
এবং জলে ফেলিয়া ধুইয়া শ্বেতবর্ণে পরিণত করিয়া লইয়া 
উঠিয়া চলিয়া যাইত। যুবতীর রূপে দেবী-প্রভা' খেলিয়া 
বেড়াইত। রমণীকে প্রত্যহ প্ররূপে আসিতে ও "যাইতে 
দেখিয়া, ব্রাঙ্ষণধুবক ভাবিল,-__এ রমণী কে, কি জন্যই বাঁ 
প্রত্যহ এই খাটে আসে, এবং প্রতহই উহ্বার হাতে ঘোর 
কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র থাকে কেন ?--আরও আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, অত খন কৃষ্ণ রঙ্গ-রঞ্িত কাপড় জলে ফেলিয়া রমণী, 
যখন সামান্ত আরাসে মাত্র ধৌত করিয়া ভুলে, 
তখন তৃযার-ধবল-স্েতবর্ণ হয় কি প্রকারে! অধিকতর 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি খাটে আসিয়। জবান করিয়া, 
যখনই গায়ত্রী জপ সমাপ্ত করি, রমনী তখনই ম্জাগঘন 
করিয়া থাকে,--কোন দিন তাহার, কিঞিবাপ্রে বা পশ্চাতে 
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আরে না কেন? যাহা হউক, আঁগামী কল্য রমণী যখন 
আগমন করিবে, তখন সমস্ত বৃত্তান্ত উহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে হইবে। যদি আমার সহিত কথা না কহে, তবে 
উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উহার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত গমন করিয়া 
ব্যাপার জানিয়া আসিতে হইবে। | 

।; তৎপর দিব অতি প্রত্যুষে যুবক নদীতে গমন করিঘ। 
ধথানিয়মে শ্গান করিয়া, গায়ত্রী জপ করিল। তাহার 
গায়ত্রী জপ যেমন সমাপ্ত হইল, আর অমনি সেই চার্বাঙ্গী 
'ঝুমণী সেই ঘোর কষ্ণবর্ণ বন্্রধানি হাতে করিয়া বিষঞমুখে 
জলে নামিল, এবং ধৌত করিয়া শ্বেতবর্ণে পরিণত করিয়া 
লইয়া তীরে উঠিল। ব্রাঙ্মণও লক্ষ্য করিয়াছিল,-সৈ' 
রমণীর সম্মুখে গিয়া দাড়াইল ১--করযোড় করিয়া বৃপিল, 
“আমি বড় কৌতৃহলাক্রাত্ত হইয়াছি, আপনি কে, আমায় 
গররিচয় দিন 1” 

“কমধী. বলিলেন,-“কেন, আমায় সে কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে? তোমার জায়গায় তুমি যাঁও, এব* আমাকে. 
মার গ্তধ্যস্থানে যাইতে দাও ।” 

ব্রা। আপনি কে, তাহা আমাকে না. বলিলে, আমি 
আপনার কথিত. কোন কার্ধ্যই করিব না। 

র। আমি'গারত্রী। 

বা লা? গী কি আপনার নামা ্‌ 
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কিন্তু পুরাণে আমাকে : অপর! প্রকৃতি বলে, মায়াও বলিয়া 
থাকে । বেদে বলে স্বাহা,_-পথ ছাড়, আমি চলিয়াযাই। 

ব্রা। আপনার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম 
না,_যাহা হউক, আর একটি কথা আমার ধিজ্ঞান্ত আছে, 
--আপনি প্রত্যহ প্রত্যুষে এ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাপড়খানি 
লইয়া ঘাটে আসেন, এবং ধৌত করিয়া শুত্র করিয়া লইয়া 
যান। ভাল, প্রত্যহ আপনার এ কাপড়খানি অত কালোই 
বা হয় কেন, আর আপনিই বা তাহা প্রত্যহ কাচিয়! শুভ্র 
করেন কেন? দয়! করিয়া সে কথা আমাফে বলিবেন কি? 

গ্া। সা, বলিব। আমি গায়ভ্রী-আমাকে যে নিত্য 
জপ করে, আমি তাহার হৃদয়ে নিত্যকৃত মহাপাতকরাগি 
বিধৌত করিয়া দিই। তুমি সুর্ধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বছবিধ 
পাতকরাশি দঞ্চয় করিতে থাক,_-তাহাতে তোমার চিত্ত 
গাপের গাড়.কালিতে মনসীবর্ণ হুইয়! যায়,-আবার হন 
পরত্যুষে উঠিয়া স্গানান্তে গায়ত্রী জপ কর,-তখন আমাক্ষে 
তাহা ধৌত করিয়া! শুভ্রবর্ণ করিয়া দিতে হয়” আমার হস্তে 
এই যে, শুত্রবর্ণ বস্ত্র দেখিতেছ, ইহা তোমার চিততক্েত্র,-. 
এখন গায়ত্রী; জ্বপান্তে তোমার চিত্তক্ষেত্র এইরূপই শুত্র-ও 
নিশ্বল। কিন্ত বেস্তালয়ে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামানর, 
কলঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইবে,_তার পরে, সমস্ত দিবারাজির 
তোমার অনুষ্টিত -মহাপাতকে  গ্রতাষে-আমার হস্তে যেন্ূপ 
গাঢ় কালো. .কাপড় দেখ, সেইরূপ হইয়া যায়, আবার 


২২ গায়র্জ্ীতততব। [ সা অঃ 


তোমার গায়ন্ত্রী জপান্তে আমি ধৌত করিয়া নির্শল শুভ্র 

করিয়া দিই । 

ব্রাহ্মণের ছুই চক্ষু দিয়া ধারাকারে জলআ্রোত বহিল। 
গদগদকষ্ঠে কহিল,-_মা, মা! কত কষ্ট দিতেছি, মা ! আমি 
হতভাগ্য-_আমার উদ্ধারের পথ বলিয়া দাও, মা.!” 
 স্বহান্তাধরে গায়ত্রী বলিলেন,_“তোমাকে উদ্ধার 
ফ্রিবার জন্যই আমার এত আয়োজন। অরূপা আমি-- 
তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বরূপে দেখা দিয়াছি। 
তুমি যত পাতকই করিয়াছ-_গায়ত্রী জপের বলে, তাহ! 
হইতে বিমুক্ত হইয়াছ,--আর পাতকে লিপ্ত হইও না। 
আজীবন গায়ত্রী জপ কর,- মুক্তি পাইবে। 

বলিতে বলিতে ছায়ার মত গায়ত্রী্দেবী অন্তর্ধান 
“হইলেন । ব্রাহ্মণ, আর বেস্তালয়ে যাইল না। সেই 
দি হইতে তাহার নবজীবন আরম্ভ হইল,_সাধন-পথে 
পদার্পন করিল। 

. শিশ্বু। সুন্দর উপাখ্যানটি। উপাখ্যানটির মধ্যে কেমন 
এক ব্যাপক সত্য-মহান্‌ গাস্তীর্য নিহিত রহিয়াছে। 
শ্ক্ষণে আপনি সেই গায়ত্রী স্নধে কিছু বলুন। 

গুরু । ঠা, বলিতেছি,-- | 


| রি লাগাতে 
বেদ গকজ সাঙ্গ, গ্বা়রী কড়া শব্ধা॥.... 
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সারতৃতীস্ত বেদানাং গুহ্ো।পনিষদে! মতাঃ। 
তাভাঃ সারস্ত গায়ভ্রী তিন্রে। ব্যাহতয়স্তথা ॥ 
যাজ্বন্ধ'ঃ। 
্হ্ধাদি দেবগণ তৌলদণ্ডের একদিকে সাঙ্োপাঙ্গ বেদ- 
চতুষ্টয় এবং অন্যদিকে গায়ত্রীকে রাখিয়া তৌল করিয়া" 
ছিলেন কিন্তু উভয়ই ওজনে সমান হইল। নিখিল বেদ-. 
মধ্যে গুহ উপনিষৎ সমূহই সারভূত; কিন্তু তাহা হইতেও 
গায়ত্রী ও ব্যহ্বতিত্রয় শ্রেষ্ট 
অকারঞচাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজ/পতিঃ। 
বেদত্রয়ান্ি রছুহদভূতু'বঃ স্বরিতীতি চ। 
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদুতুহৎ ॥ 
মন্তুঃ। ও 
অকার (বিষ্ণু), উকার (ত্রন্ধা ), মকার ( মহেম্বর )," 
এই বধররয় ;--তৃঃ (ছুর্লোক ), তুব (পিতৃলোক), স্বঃ 
(স্বর্গলোক ), এই তিনটি ব্যান্বতি এবং গায়ত্রীর এক এক 
পাদ খখ্ডেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ ১--পড্সযোনি ব্রহ্ধা এই 
বেদন্রয় হইতে সারাংশ গ্রহণ পূর্বক মধুর অথচ স্থপেয় এই: 
গায়ত্রী দোহন করিয়াছেন । | 
. শুষ্কারপূর্ব্বিকাস্তিশ্! মন্াব্যা হৃতয়স্তথা। 
. ন্রিগদ্থা! চৈর গ।যত্রী বিজেয়ং ব্রক্মণোমুখখং 1 
| নি 


২২৪ - গায়ত্রী-তন্ব। [ ২য় অঃ 





ওক্কার পূর্ধ্বক ভূঃ ভূব ম্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি এবং 
ত্রিপাদযুক্ত গায়জী, ইহাই পরমেশ্বরের বদন-কমল হইতে 
প্রথম বহির্গত হয়। 

ওষ্কা পূর্ব কাস্তিত্রো গ।য়ত্রীং যস্চ বি্দতি। 

.চরিতং ব্রহ্গচধ্যঞ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচাতে ॥ 

এতয়া জ্ঞ।তয়! সর্বং বাগ্য়ং বিদ্িতঃ ভবেৎ। 

উপাসিতং ভবেত্েন নিশ্বং ভুবনসপ্তকং। 

অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রন্মণ্াদেব হীয়তে ॥ 

ৃ যাজ্জবন্ধ্যঃ। 
ষে ব্রান্গণ ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া, ওকষ্কার পূর্বক 

ব্যান্বতিত্রয় পাঠ করেন, তাহাকেই শ্রেত্রিয় বলা যায়। 
এই গায়ত্রী বিদিত হইলেই বেদাদি সর্বশীস্জ্ঞাতা বলা হইয়া 
থাকে। অধিক কি এই গায়ত্রী-প্রতিপাগ্ত ব্রঙ্গোপাসনা 
"করিলে, সপুভুবনাত্মক সংসার 'জ্ঞাত হওয়া যাঁয়; গায়ত্রী 
বিদিত না থাকিলে, সে ব্রহ্ষণ্য হইতে বর্জিত হয়। : 

ফিয়াউ'ননত মূর্থভ মহারোগিণ এব চ। : 

যথেষ্ট।চরণস্তাহুর্মরণান্তমশৌচকস্‌ ॥. 

রঃ . একৌর্দে |... 

ক্রিয়াহীন, মূর্থ, অর্থাৎ 'সার্থগাস্্রীবঞ্জিত, - মহারোগী 

এবং যথেচ্ছাচারী, এই কত বাক্তি যাবজ্জীবন অণুচি অর্থাং 
তাহারা বত দিন. জীরিত থাকে, তত. দিন. কোন ক্রিয়া- 
কাণ্ডে অধিকার থাকে না। 


ভ্টপঃ] রসতত্ব ও শক্জি-সাধন1। ২২৪ 
প্রতিগ্রহাক্নদৌষচ্চ পাতকাছুপপাতকাৎ। 
গায়ত্রী প্রেচ্যতে তন্মৎ গায়স্তং তায়তে রতঃ॥ 
ব্যাসঃ। 
অসৎ প্রতিগ্রহ, নি ভোজন, পাতক, উপপাতক 
প্রন্থৃতি হইতে পরিত্রাপ করেন, এই জন্ত গায়ভ্রী নাম 
হইয়াছে, অর্থাৎ প্ঁ সকল পাপাচরণ করিয়।' গায়ত্রী জপ 
করিলে পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ্‌ 
সবিতৃদে/তনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীন্তিতা। 
জগতঃ প্রসবিতৃত্বাৎ বাগ্রূপত্বাৎ সরন্বর্তী ॥ 
হুর্যযের উপাসনা হেতু সাবিত্রী, এবং জগতের টি 
ও বাগ্ব্রপত্ব হেতু ইহার সরদ্বতী নাম হইয়াছে, 
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী। 
গায়ত্র্যান্ত গরং ন।স্তি দেবী চেহ চ পাবনম্‌ ॥ 





্‌ যাল্ঞবব্যঃ | ূ 
গায়ত্রী বেদের জননীদ্বরূপা ও পাতকহারিণী। ইহা 
হইতে পবিত্র বস্ত আর দ্বিতীয় নাই। র্‌ 
স্তত্াপপ্রদা দেবী পতনাৎ নরকার্বে। 
. ভন্মাত্তামভ্যসেক্লিতাং বরান্মণো হৃদয়ে শুটিঃ । 
নরকার্ণবে পতিত ব্যক্তির পরিত্রাপার্থ একমাত্র গায়ভ্রীই 
হ্তাবলনদাজী। এই জন্যই স্বিজগণ প্রত্যহ স্বষণয়ে ইহা 
অভ্যাস করে? 





২২৬ গায়লী-তত। [২য় অঃ 


ডি. সিল 


গ্রায়ীনিরতংহব্যকবে যুবিনিযে।জয়েৎ। : 
তন্সিম্ন তিষ্ঠতে প।পমবিবন্দুরিব পুষ্ধরে ॥ 

গায়শ্রীনিরত ব্যক্তিকেই দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ায় নিষুক্ত 
করিবে; কেন না, পদ্মপত্রে যেমন জলবিন্দু স্থান পায় না, 
সেইরূপ উক্তরূপ ব্যক্তিকেও পাতক আশ্রয় করিতে 
পারে না। 


গায়; পাদমর্স্ত খাচোর্ধমূচ এব ব!। 
্রহ্মহত্য। ন্ুরাপানং গুরুদার।ভিমর্ষণম্‌। 
যচ্চান্তৎ দ্ুক্কতং সর্ববং পুনাতীত্য।হ বৈ মনুঃ ॥ 

_ গায়ক্রীর এক চরণ কিন্বা পান্দার্ অথব! অর্ধ কিন্ব সম্পূর্ণ 
জপদ্ধারা রক্মহত্যা, স্ুরাপান, গুরুদারাগমন প্রভৃতি যাবতীয় 
পাপ বিনষ্ট হয়। 

যজ্জদ[নরতে। বিদ্ব!ন্‌ সাঙ্বেদন্য পাঠক: । 
.গ্রায়তৌধ্যানপৃতস্ত কলাং নার্থস্তি যোড়শীম্‌ ॥ 
. ষজ্ঞদাননিরত এবং সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিও গায়ত্রী ধ্যান 
দ্বার! পবিত্র বিপ্রের যোড়শাংশের একাংশের সমান নহ্ছে। 
গায়তীং জপতে যন্ত ছৌ কাল ব্রাহ্মণ: সদ! । 


অসৎ প্রতিগ্রহীতাপি স বাতি পরম।ং গতিম্‌॥ 
আগ্নেয়ে। 


. যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধাকালে গায়ত্রী জপ 
করেন, তিনি অসংপ্রতিগ্রহীতা, হইলেও পরম! গতি প্রাপ্ত 


হন। 


৬্ঠ পঃ] বূসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ২২৭ 





শিশ্ত। গায়ন্রীর অর্থ. শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল 
হইয়াছে । 
গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


গায়ভ্রী-ব্যাখ।-_- 


তৎ তন্ত ভর্গঃ তেজঃ ধীমহি চিন্তায়ামঃ | কিন্তৃতন্ত ? 
সবিতুঃ সর্বসৃতানাং প্রসবিভূরিত্যর্থঃ। তথা চ যাজ্ঞবস্থ্যঃ__ 
“সবিতা সর্ধভূতানাং র্ধভাবান্‌ প্রন্থয়তে । সচনাৎ প্রের 
ণাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে।” পুনঃ কিন্ৃতন্ত 1. দেবন্ত 
দীপ্তিত্রীড়া যুক্তস্ত । তথ। চ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ--“দীপাতে ক্রীড়তে 
ম্মাৎ রোচতে গ্োতন্কে দিবি। তন্মাদেব ইতি প্রোক্তং 
স্তয়তে সর্বদৈব্ট 51৮ কিস্তৃতং?--যে! ভর্গোনোহম্মাকং 
বদ্ধিং নিযোজকতীত্যর্থ;। তথা চ নম এব যাজ্ঞবন্থ্যঃ-- 
“চিন্তয়ামঃ বয়ং ভর্গং ধিয়ো! য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্্ার্থকাম- 
মোক্ষেযু বৃদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ 1” ৃ 

তথাহি ভর্গশবেন বহু বিধাত্মযুক্ত সবিতৃমও মধ্যগতঃ 
আদিত্যদেবতারূপঃ পুরুষ উচ্যতে। তথা চ স এব-- 
“ন্রাজতে দীপ্যতে যন্মাজ্জগদন্তে . হরত্যপি। কালাদিরূপ- 
মাস্থায় সপ্তার্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তংস্বরূপা চ তন্মাদ্‌ 
ভর্গঃ স্‌. উচ্যতে। ভেতি ভাসতে লোকান্‌ রেসি 
রঞ্জয়তে প্রজাঃ। নম. ইত্যাগচ্ছতেহজঅং ভরগো ভর্গ 
উচ্যতে | অন্মেব তু ভর্গো বহিরাদেশ কুধ্যমওলাস্তস্থো- 


২২৮ গায়জ্রী-তত্ব। [২য় আঃ 


হপি সকলপ্রাণিনাং হ্ৃদক্নমধ্যে জীবভূত প্রতিবসতি ॥” 
তথা চ ম এব-__“আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতি- 
রুত্তমম্। হৃদয়ে সর্কভৃতানাং জীবভূত; স তিষ্ঠতি॥” 
তথা-__“্হদ্‌ব্যোয়ি তপতি হোষ বাহ সুর্য চান্তরে। অঙ্গ 
বা ধূমকেতৌ। চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ।” প্রাণিনাং 
হৃদয়ে জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এব আকাশে 
আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপতয়া বিগ্ভতে; অতো অনয়োর্ডেদো 
নাস্তেব। তথাপি-_“ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ__প্রাণিনাং 
বুদ্ধিপ্রেরত্বাং যে হৃদ্বর্তী স এব চিন্তনীয়:ঃ অয় 
বিশেষঃ। হুর্যামগুলমধ্যবর্তী 'ভর্গেণ সহ একীভূত শ্চস্ত- 
নীয়ঃ। পুনঃ কিভৃতং ভর্গং?. বরেণাং বরণীয়ং 
প্রার্থনীয়ং জন্মমৃত্যুহ্ঃখাদিনাশীয় ধ্যানেনোপাসনীয়মি ত্যর্থঃ | 
তথ! চ স এব,_“বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মনংসারভীরুভিঃ। 
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষভিঃ। জন্মমৃত্যু- 
বিনাশায় ছুঃখন্ত ত্রিবিধস্ত চ। ধ্যানেন পুরুষো যত্ত 
রষ্টব্যঃ সু্ধ্যমণ্ডলে।” পুনঃ কিস্তৃতঃ স ভর্গঃ? তৃতূরিঃস্ব-. 
রতি তৃর্লোকান্তরীক্ষলোকত্বর্গলোকাত্তস্বরূপোহপি স এব, 
দেবতা ত্বক ভর্গোহ্থ;। . 

অর্থাৎ আমরা সেই দেবের ভর্গ (তেজ)চিস্তা করি। 
ধ্ী দেবতা সকল ভূতের প্রদবকর্ত/, এই জন্যই তাঁহাকে 
লবিতা বলে, এবং. মর্বদা দীপ্ত ও ক্রীড়াযুক্ত । তিনি বাস্ত- 
'ন্বিকই দেবতা নহেন,_হৃদয়াকাশে: স্তোতমান বলিয়াই 
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তাহাকে দেবতা বলে। এঁভর্গ (তেজ) আমাদের বুন্ধি- 
বৃত্তিকে ধর্ম-কা মার্থ-মোক্ষরূপ চতুর্ধর্গে প্রেরণ ( নিয়োজিত.) 
করিতেছেন । ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক,_-যেহেতু, তিনি সকল 
পদ্দার্থকে পাক করেন, পুণ্যের ফলও নিষ্পাদন করেন, 
এবং সর্বদ] ভ্রাজমান (দেদীপ্যমান ) থাকি! প্রলয়কালে 
কালাগ্রিকূপ গ্রহণ করতঃ সপ্তরশ্মি সংযুক্ত হইয়া জগৎ হরণ" 
করেন, এই জন্য উক্ত তেজকে ভর্গ কহে। সকলকে প্রকাশিত 
করেন, এই" জন্য তাহাকে 'ভ+ কহে। (ভামি ড) 
মকলকে রাগান্বিত করেন, এই জন্ত তাহাকে “র কহে। 
সর্বদা গনন করেন, এই জন্ত তাহাকে "গ+ কহে ১_[ গম 
ড]। পশ্চাহুক্ত তিন পদের মিলন ও এই সমস্ত বিশেষণ 
দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সর্বভূতাত্ম-স্বরূপ সবিতৃমগুলমধ্যগত ' 
আদিত্য দেবতাবগী পুরুষই ভর্গ শবে অর্থ। 

অপি ৮,--ওক্কারকেই প্রণব বা নাদ কহে। গা়্রীর. 
আদিতে ও অন্তে এই প্রণব পাঠ করিতে হয়। অ+উ+ম্‌ 
, _৩1 অর্থাৎ অ, উ, ম, এই বণত্ত্ মিলিত হইয়া ও 
হইয়াছে । ও শবের অর্থ স্থষ্ি-স্থিতি-সংহারাত্মক ব্রন্ধা-বিষু : 
কুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরত্রহ্ধ। ধিনি' দিবাকরমগুলাভ্যন্তরে, 
ততপ্রকাশক আদিত্যদেবন্বরূপ পরমপুরুষরপে বিরাজিত, 
আছেন, তিনিই জীবের হ্ৃবা?য়-কমলে জীবাত্মাকারে প্রকাশ- 
মান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞানদ্বার| (দেবস্ত) দীথি ও 
ক্রীড়াবিশিষ্ট, €. সবিভূঃ ). মর্বতৃত প্রমবকারী:;.স্্য্যের 
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(ভৃভূবঃ স্বঃ) পৃর্থী, অন্তরীক্ষ ও ন্বর্গ; এই ত্রিভৃবনম্বরূপ 
(বরেণ্যং) জনন্‌-মরণ-ভীতি-বিদূরণার্থ উপাস্ত (তত্ভর্গঃ) 
সেই ভর্গনামক ব্রক্ষস্বূপ যে জ্যোতি, তাহাই আমি 
(ধীমহি) চিন্তা করি। (যো) যে ভর্গ সর্ধান্তর্যামী 
জ্যোতিরূগী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের ( ধিয়ঃ ) 
বৃদ্ধিবৃত্তিকে ( প্রচোদয়াৎ ) ধর্থার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গে 
নিরন্তর প্রেরণ করাইতেছেন। ্‌ 

এই তোমাকে গায়ভ্রীর অর্থ শুনাইলাম, কিন্ত 
ইহাতে তুমি কি বুঝিলে ? 

শিষ্য । বুঝিলাম, গায়্রী জপ করা, অখগুসচ্চিদানন্দ 
ব্রিগুণময় ঈশ্বরকে ধ্যান করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আর পূর্বে যে বলিয়াছেন-_গায়ভ্রী জপ করিলে সমস্ত 
পাতকরাশি দূরীভূত হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের উন্নতি হয়, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

শুরু। গায়ভ্রীর অর্থ তুমি ঠিক অনুভব করিতে 
পারিয়াছ। গায়ভ্রী অর্থে সগুণ ঈশ্বর--সগুণ কিন্ত 
জ্রিগুণাত্মক। নিগুণ বর্ম নহেন। তৃঃ ভৃবঃ স্ব এই 
তিনলোকে প্রকাশমার্ন ঈশ্বর-আরাধন! গাক্ভ্রী জপের দ্বারা 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

শিষ্য। তাহা! হইলে পরব্রন্ধের উপাসনা! ইহা দ্বারা 
সইতে পারে ন। ? 

গুরু। না। কিন্তুপরব্রদ্ধ বা নিগুণ ত্রদ্ধের উপাসনার 
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অধিকারী কে? আমরা যে সৌরমগ্ডলের লোক, 
আমাদিগের অধিকার এই সৌরমণ্ডল লইয়া,--আমাদের 
এই সুর্য, তৃভূবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূর্লোক; তুবর্লোক ও স্বর্গলোক 
লইয়া); ইহার উপরে যখন অধিকার হইবে, তখন. উপরে 
দেখা যাইবে,-_কিস্তু তাহা হওয়া কঠিন, অথব! এখানে 
থাকিয়া হয় না। | 
শিষ্য। গুনিয়াছি, গায়রীজপে কেবল ্রা্ণেরই 
অধিকার; কিন্তু শৃদ্রাদি কি ভবে গায়্রীজপে মানায় 
উন্নতি করিতে পারিবে না? 
গুরু। না, শৃদ্রের গায়ভ্রীজপে অধিকার হবু বর্ণা- 
শ্রমোচিত ধর্ম করা কর্তব্য, তোমাকে পুর্বেই তাহ! বলিয়াছি। 
শিত্য। শুত্রের অধিকার নাই কেন? 
গুরু। গুণহীনতাই না থাকিবার কারণ। শুত্রের ষে 
গুণ, তাহাতে একত্রে ভগবানের ত্রিগুণের ধারণা করিতে 
পারে না। 
শিষ্য । শৃদ্রের তবে কি ব্যবস্থা ? 
গুরু। পৌরাণিক বা! তাস্ত্রি-দেবতার গায়জ্রী জপ কর!। 
শিষ্য ।. সেকিসে আছে? "২ : .। 
গুর। কোন সদ্‌গুরুর নিকটে টিভি থা 
দীক্ষাকালে গুরু তাহা বলিয়! দিয়া থাকেন। * . 
. 1 -মত্প্রধীত “দাঁক্ষা-দরণ" নামক গ্রন্থে দীক্ষা, দেবদেবীর বীজসন্ত, 
গায়ত্রী, কবচ ও এই সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে ।, 
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শিল্কা। আপনি, চারিশত বন্রিশবার গায়ন্রী জপ করার 
কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? 

গুরু। অপারগতা পক্ষে একশত আটবার জপের বিধি 
আছে। কিন্তু কলিতে চারিগুণ বলিয়৷ চারিশত বত্রিশ- 
বারের কথ বলিয্নাছি। 

শিশ্। গায়ত্রীজপের নিয়ম কি? 

গুরু। নিয়ম আর কি? গায়ক্রীশাপোদ্ধার ও কব্চ 
পাঠ করিয়া, গাঁয়ত্ীর অর্থ চিন্তাপুর্বক জপ করিবে। 

শিষ্য। অন্তান্ত মন্ত্রের ন্তায় গায়ভ্রীরও কি পুরশ্চরণ 
আছে? ৮ 

গুরু। হা, আছে। কিন্ত গায়ত্রী বিনা পুরশ্চরণেও 
সিদ্ধিপ্রদা। | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


্ীশৃদ্ধের সন্ধ্যাবিধি। 
শিল্ষ। আপনি যে সন্ধ্যোপাসনার কথা বলিলেন, 
তাহা কি কেবগ ব্রাহ্মণের জন্ত, না সকল জাতিই তদাচরণ 
ফিতে পারে? 
ওরু। ব্রাহ্মণের জন্তই উহা নির্ধারিত হইয়াছে। 
ব্রাঙ্মপেতরের জন্ত নহে। | 
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শিত্য। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন, শূদ্রাদিও কর্পবলে 
অর্থাৎ সাধনাদিদ্বার! ইহজীবনেই ব্রাহ্মণের ন্যায় উন্নত হইতে 
পারে। তখন তাহাদিগের এ ব্রাহ্মণের উপান্ত সন্ধ্যায় 
অধিকার হয় নাকি? 

গুরু। যে শুদ্র সাধনায় সমুরূত হইবে, তাহার আর 
তখন এ সন্ধ্যা উপাসনায় প্রয়োজন কি? সে তখন তাহার, 
গুণের উপরে উঠিয়াছে,_-তখন সে কর্মমার্গে বা নিষ্ষামী 
হইতে পারে, সুতরাং যতক্ষণ সে ধর্মসাধনার প্রথমস্তরে 
বিদ্তমান থাকিবে, ততক্ষণই তাহার মন্ধ্যাবন্দনাি কর্তব্য 
কর্ম, তৎপরে অগ্রবর্তী হইয়৷ সাধন। করিবে। 

শিষ্য। স্ত্রীলৌকে এবং দিতে তবে কি সন্ধ্যোপাসন! 
করিবে না? 

গুরু। কেন করিবে না? 

শিষ্ত। তাহার! কি করিবে? 

গুরু। পুজা, জপ, তপ ব্রতানুষ্ঠান প্রতৃতি পৌরাবিক 
ও তান্ত্রিক সমস্ত কার্য্যেই তাহাদিগের অধিকার 
আছে) তাহাদিগের যে সকল কার্য্যে অধিকার আছে, 
তাহার যে সকল কার্য করিবে, তাহা আমি 
অন্তত্রে বলিয়াছি,_স্ৃতরাং এস্থলে তাহার গণ 
নিশ্রয়োজন। | 

শিষ্য। . আমি তত গুনিতে চাহিতেছি না,__বর্তমানে 
আমার ধিজ্ঞান্ত এই যে, ব্রাহ্মণের জন্ত যেষন অিসন্ধ্যান 
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সন্ধ্যোপাসনার ব্যবস্থা আছে,_ব্রাহ্ণেতরের জন্ত কি 
সেরূপ কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই ? 

গুরু। ব'য়াছি ত, নকলের জন্তই আছে। ব্রাহ্মণ 
'ষেমন গায়ত্রী দীক্ষা লইয়া সন্ধ্যোপাসনা করে, ব্রাহ্মণেতর- 
গণ_বথা স্ত্রী, শূদ্রাদি সেইরূপ মন্্রদীক্ষা' গ্রহণ পূর্বক 
তান্ত্রিকী-সন্ধ্যা করিবে । 

শিষ্কা। তান্ত্রিকী-সন্ধ্যাও কি বৈদিক-সন্ধ্যার স্তায় 
ত্রিসধ্যার উপাসনা করিতে হয় ? 

গুরু । ই|। ও 

শিষ্ত । আমাকে তবে তান্ত্রিকী-সন্ধাটি শুনাইয়! দিন । 

গুরু । বলিতেছি,-- 


তান্দ্রিকী-সন্ধ্যা | 


প্রথমে আচমন করিতে হয়। যথা, 
_ শঙ আস্মততবায় স্বাহা, ৩ বিগ্বাততবায় স্বাহা ও 
শিবতত্বায় স্বাহা।” ৃ 

(প্রথমে আত্মতত্ব অর্থাৎ জীবাস্বাভাব, দ্বিভীর বিস্তা 
বা প্রক্কতিতত্ব এবং তৎপরে শিবতত্ব বা ঈশ্বরতত্ব )__-জীব, 
প্রকৃতি ও তগবান্--এই ত্রি-তত্বের তাত্বিকভাবের চিন্তা |) 

এই মন্ত্র তিনটি পাঠ করিয়া তিনবার জলদ্বারা আচমন 
করিতে হয়। তদনস্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে অলগুদ্ধি করিতে 
ভুয়। যথা - | 
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“গঙ্গে চযমুনে চৈব গোদ।বরি সরশ্বতি। নর্মমদে সিদ্ধ 
কাবেরি জলেহস্মিন্‌ সন্পিধিং কুরু।” 

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্দ্দা, শক ও 
কাবেনি প্রভৃতি নদী বা নদী-শক্তি এই জলে উপস্থিত হউন, 
এইরূপ মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়। | 

শিষ্য । মে চিন্তা করিলে কি হয়? 

গুরু । চিন্ত। করিলে যে, তত্শক্তিকে অভীগ্সিত স্থলে 
আনয়ন করা যায়, ইহা তোমাকে পূর্বে বলিরাছি,_- 
এক্ষণে এ নকল পৃতজলের স্থক্্স পবিত্রাংশ নিজ সম্থুধস্থ 
জলে চিন্তা করিয়া ও শব্ষশক্তি বিকাশ করিরা জলশুদ্ধি 
করিয়া লইতে হয়। তৎপরে ধেশ্ুমুদ্রা দেখাইয়া, মূলমন্ত্র 
উচ্চারণ করতঃ তত্বমুদ্রাযোগে তিনথার ভূমিতে ও সাতবার 
মন্তকে জলের ছিটা দিতে হয়। 

শিষ্য। ধেনুমুদ্রী কাহাকে বলে? 

গুরু। ক্ৃতা্জনি হইয়! বামহস্তের অঙ্কুলির ফাক চারিটির 
মধ্যে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী আদি চারিটি অঙ্কুলী প্রবিষ্ট 
করতঃ মধ্যমাতে বামহস্তের তর্জনী যোগ করিতে হয়। 
তার পরে, দক্ষিণহ্স্তের অনামিকাতে বামহস্তের কনিষ্ঠী 
এবং বামহন্তের অনামিকাতে দক্ষিণহত্তের কনিষ্ঠ যোগ 
করিলেই ধেনুযুদ্রা হয়। 

শিষ্প। তত্বমুদ্র। |ক প্রকার ? | 

গুরু। দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়! উহার িভী 
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ও অনামার অগ্রদেশে অঙুষ্ঠ যোগ. করিলেই তাহাকে 
তত্বমুদ্রা বলে। 

শিষ্য। হা, তার পর তান্ত্রিকী-দন্ধ্যার ক্রম বলুন। 

গুরু। এইরূপে মন্তকে জলের ছিটা দিয়া, মূল মনত দ্বারা 
প্রীণারাম ও ফড়ক্ন্তাস করতঃ বামহস্তের তলে একটু জল 
লইয়| দক্ষিণ হস্তদ্বারা এ জল আচ্ছাদন পুর্ব্বক *হং যং বং 
লং রং এই মন্ত্র ছুইবার পাঠ করিবে ও বামহস্তের অঙ্গুলী 
হইতে নির্গত জলের ছিট! সাতবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 
সাতবার মস্তকে দিবে। তৎপরে অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্ত- 
তলে লইয়! শু'কিয়া “ফট্‌” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
মাটিতে ফেলিয়৷ দিবে। তৎপরে হস্ত ধুইয়৷ বৈদিক 
আচমন (ভ্ত্রী ও শুদ্রের বিহিত ) করিয়া দেবতার গায়ত্রী 
পাঠ পূর্বক তিনবার জল দিবে ও তিনবার তর্পণ 
করিবে! 

সায়ং সন্ধ্যোপাসনা'র সময়ে তর্পণ করিতে নাই। 
কাহারও কাহারও মতে প্রাতঃসন্ধ্যাতেও তর্পণ নাই।, 
কেবল মধ্যান্কসন্ধ্যাকালে তর্পণ করিতে হয়। 

শিশ্ত। কাহার তর্পন .করিতে হা 

গুরু । দেবতার। ূ 

শিক্। কোন্‌ দেবতার? 
. শুরু। যাহার যে ইষ্ট দ্বেবতা। জিডি 
-& খবি এবং গুরুর তর্ণণ করিতে হয় | 
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শিষ্প। কি বলিয়! তর্পণ করিতে হয়? 

গুরু । বণিতেছি। তর্পণের মন্ত্র যথা,__ 

“দেবাংন্ত্পয়ামি, খবিংস্তর্প়ামি পিতৃতন্তরপস্ামি, মমুম্যাং- 
স্র্পয়ামি, গুর-স্তর্পয়ামি, পরমগ্র-স্তর্পয়ামি, পরাপরগুরূং 
স্র্পয়ামি, পরমেঠিগুর-স্তর্পগামি |” 

তদনস্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক-_”অমুকদেবতাং তর্পয়ামি 
নমঃ” এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার তর্পণ করিতে 
হয়। ততৎপরে যে দেবতার যে যে আবরণ দেবতা, 
তাহাদিগকে পুজ। করিতে হয়। 

শিষ্য । তাহ! জাল! যাইবে কি প্রকারে? ূ 

গুরু । যিনি দীক্ষাণ্ুর, তিনি তাহা বলিয়া দিয়া 
থাকেন, মতপ্রণীত প্দীক্ষা-দর্পণ” নামক পুস্তক পাঠ করিলেও 
তাহা অবগত হইতে পারিবে। 

শিষ্পা। তাহাতে কি আছে? 

গুরু। যে দেবতার যে মন্ত্র, ষে গায়ত্রী, যে আবরণ 
দেবতা__অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতার সমস্ত বিষয় পুঙ্ধানুপুত্ঘরূপে 
লিখিত হইয়াছে,-_নিজ ইট্টদেবতার বিষয় অনুসন্ধান করিলে, 
সমস্তই অবগত হইতে পারিবে। 

শিষ্ত। এস্থলে বল! বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে ? 

গুরু। অগ্রীনঙ্গিক না হইলেও, সময়ের সন্কুলান হইবে 
না,--ধে বিষয় লক্ষা করিয়া কথা আরম্ভ কর! গিয়াছে, 
তাহা.এখনও বহ দুরে পড়িয়! রহিয়াছে। বিশ্যেতঃ একবার 
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যাহা বলিয়াছি, পুনঃ পুনঃ তাহারই আলোচনা অপ্রীতিকর, 
মনোহ নাই। 

শিষ্য । তার পরে তান্ত্রিকী-সন্ধ্যায় কি করিতে রি 
বলুন? 

গুরু । আবরণদেবতাগণকে এক একবার তর্গণ করিয়া 
ুর্য্যার্ঘ্য দান করিবে । 

ব্রাঙ্গণের পক্ষে,_-“ও ভীং হংসঃ মার্ভগভৈরবায় প্রকাশ- 
শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘাং শ্রীনূর্ধ্যায় স্বাহ1।” 

্ত্রী-শূড্র প্রভৃতি ত্রান্মণেতর সকলের পক্ষে,_-“্বণিঃ সুরধয 
আদিতা এষোহর্থঃ শ্রীসুর্যযায় নমঃ 1৮ 

শিষ্য । তান্্রিকী-সন্ধ্যা ব্রাহ্মণেও করিতে পারে কি? 

গুরু। হা, তান্ত্রিকী-সন্ধ্যায় সকলেরই অধিকার,”- 
সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। 

শিষ্য । ব্রাঙ্মণগণ বৈদিক-সন্ধা করিবে, না) তান্ত্রিকী- 
ঈন্ধ্যা'করিবে? 

গুরু। বৈদিক-সন্ধ্যা সমাপ্ত করিনা ভাবা করিবে। 
: শিষ্য। তার পর বঙ্গুন? 

গুরু। তার পরে, গায়আীপাঠ করিয়া নিযে দেবতাকে 
রথ প্রদান করিবে। যথা... 
_ এন্স্যামগুলমধ্স্থা়ৈ অমুকদেবতারৈ নমঃ ।৮ ্‌ 

" লিষ্য। স্ত্রী ও শুদ্রের গায়ত্রীপাঠে অধিকার নাই, 
স্ববে তাহারা গায়ভ্রীপাঠ করিবে কি প্রকারে ?::.. 
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গুরু। দেবতার গায়ভ্রী। যাহার যে ইষ্টদেবতা, তাহারই 
গায়ত্রী । 

শিষ্য । বুঝিলাম-তারপর ? 

গুরু। তার পর, গায়ভ্রীর ধ্যান করিবে। বৈদিক- 
সন্ধার ন্যায়, তান্ত্রকী-সন্ধ্যায়ও তিনসন্ধাঁয় তিনপ্রকার 
ধ্যান। যথা, ৃ 

প্রাতে 3-_পউদ্চাদানিত্যসম্কাশং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। 
কষ্জাজিনধরাং ত্রাহ্ধীং ধ্যায়েন্তারকিতেহ্বরে॥৮ 

মধ্যাহ্ছে ;--৭স্ঠামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসংকরাঁং। 
গদাপদ্মধরাং দেবীং সুর্ধযাসন কৃতী শ্রয়াম্‌।৮ 

সায়াক্কে ;-_"সায়ান্তে বরদাঁং দেবীং গায়ভ্রীং সংস্মরেদ- 
মতি। শুক্লাং গুক্লা্থরধরাং বুষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং 
বরদাং পাশং শুলঞ্চ নৃকরোর্টিকাং। ামগুলমধস্থাং 
ধায়েদেবীং সমভ্যসেৎ ॥৮ 

শিশ্য। গায়ত্রী ভাবার্থ প্রায় ননী সমান? 

গুরু। হা,পৃথক্‌ হইবে কেন?. ভাগবত পার্থক্য 
সম্তবে না) 

তৎপরে দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ কিয় ০ 
মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে, . টি 

“গুহাতিগুহগোপ্তি, ত্বং গৃহাণাম্মখ কৃতং জপং। 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ স্থরেশ্বরি। 

ইষ্টদেবতা পুরুষ হইলে, নিম্ন মন্ত্র পাঠ কাক্ষিতে হয়,__- 


ধি। [বয় অঃ. 


“গুহাতিগুহর্গোগ্া . ত্বং গৃহীপান্মৎ ক্কৃতং জপং।, 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব-ত্বতপ্রসাদাৎ স্থুরেশ্বর.॥৮ 

.. তৎপরে “রং” এই মন্ত্রে শিদোদেশে জলের ছিটা দা 
ক্কতাঞ্জলি হইয়া যথাক্রমে নিয়লিখিত স্থান নকল স্পর্শ 

করিয়া প্রণীম করিবে । যথ।,-- 

( বামনেত্র প্রান্তে )--গুরুভ্যো নমঃ, পরমগ্ডরুভ্যো নমঃ, 
পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেিগুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণ 
নেত্রপান্তে ) গণেশায় নমঃ, (ললাটদেশে ) অমুকদেবতায়ৈ 

নমঃ ।--( অমুকদেবতান্থলে ইষ্টদেবতার নাম করিতে হয়।) 

তৎপরে প্রঃণয়াম,” খুদ্যাদিন্তাস, অগ্গন্তাস, করন্তাস 
কন্সিয়া দেবতার ধ্যান পাঠ করিবে. এবং তদনস্তর একশত 
আটবার. (কলিতে চারিশত বাত্রশবার) মূলমন্ত্র জপ 
করীসিবে। জপ সমাপ্ত হইলে, উপুরিউ্ত পগুহাতি” মন্ত্রে 
ললগরদানপুর্রক জপ সমর্পন করতঃ পুনরায় প্রাণায়াম. 
ক্রিয়া দ্বেবতার প্রণাদমর্রে দেবতার প্রণাম করিবৈ। 
(তৎপর গুকুপ্রণাম, করিবে। গুরুপ্রণামের মন্ত্র 

*অন্থগুমণ্ডলাকারং বাপ্তং যেন .চরাচরম্। তৎপদং 
সর্শিতং যেন? তশ্মৈ শ্রীগুরবে নসঃ॥ ও শুরত্রন্ধা খর 
 ক্িকুগকর্দেবো মহেখরঃ | শুরুরেব পরর্ন্ধ তশ্মৈ পরবে 
নিগঃ। ও অজ্ঞনতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাঞনশলাক্ষয়া। চক্ষু 
কুম্মীলিতং যেন তন্বৈ শ্রীগুরবে নমঃ |. 

শিল্ত। আই থে সন্ধেযোপাদন) কথা 1 বনিষের। ইাও 
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বৈদিক দন্ধযাতন্ব হইতে কোন অংশেই নন নহে,_-আমি, 
ভাবিয়াছিলাম, শান্ত্রকারগণের স্ব র্ঘপরতা আছে। 

গুরু। শান্ত্রকারগণের স্বার্থপরতা 1--কি পয 
ভাবিয়াছিলে ? ্‌ 

শিষ্য । ভাবিয়াছিলাম, শীল্্কারগণ ব্রান্মণ,_তাই 
্রা্মণজাতির উপাসনা-পদ্ধতি উন্নত প্রকারের প্রবর্তন করিয়া 
অন্ত জাতিগণের পক্ষে নিকষ্টতম পন্থা দেখাইয়া! দিয়া 
গিয়াছেন। ৃ 

গুরু। কেবল তুমি কেন, বিংশ শতাব্ির অনেক 
সাম্যবাদীর মুখেই এমনতর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। 
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ধাহারা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াচ্ছেন+ 
তাহারা কি তোমার আমার মত, কামী না স্বার্থপর 
ছিলেন, তাহার গস তাম [র আমায়, মত 
বিভিন্ন দেখিতেন ? তাহা সি তবে সংসারের 
রাক্যে্ব্য পরিত্যাগ উরি গভীর জঙ্গলে পর্ণ কুটার 
নির্মাণ করিতেন না। যদি তাহাদের স্বার্থপরতা থাকিত, 
ত্বত দধি ছুগ্ধ মিষ্টান্ন ও অবব্ঞ্জনাদি স্বস্বাদ ভোজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া, বনে গিয়া হ্রীতকীর কষাঃরসে উদর 
পূর্ণ করিতেন না। তাহারা জগৎটাকে এক অথ 
অদ্বৈত জানিতেন। জানিতেন, ত্রিগুণময়ী প্রক্কৃতি বা. 
মানার খেলাই জগৎ। যাহাতে জীব সেই. ভিগুপদন্কী 
মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, টা হাদিগের 

(২১) 
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চেষ্টা ও চিন্তনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্ত, শুদ্র,-_ 
যাহার যেমন গুণ, তাহার জন্ত তেমনই ধর্ম ও সাধন 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাই উচ্চকণ্ে বলিয়াছেন,-_ 
শ্রেয়ান্‌ ন্বধর্ম্দো বিগুণঃ পরধর্মৎ স্বনুষ্ঠিতাঁৎ। 
স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয়; পরধন্ম! ভয়।বহঃ ॥ 
শ্রীমন্তগদ্গীতা- ওয় অঃ, ৩৫ শ্লোঃ। 
“সমাক্‌ (সুন্দর) অনুষ্ঠিত পরধর্্মাপেক্ষা সদৌষ স্বধন্ম 
শ্রেষ্ট, স্বধর্ম্মে নিধন ও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ ৮ 
খধিগণ যদি স্বার্থপর হইতেন, তবে না হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 
ও শুদ্রদ্িগকে উন্নত ধন্পন্থা৷ হইতে দুরে রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন । কিন্ত ভক্তিস্থানীয়! মাতা, প্রেমময় পত্রী, গেহময়ী 
কন্তা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকন্তাগণকেও কেন উন্নত ধর্মের অধি- 
কারিণী না করিলেন ?: তাহাদের অধিকার দিতে আপত্তি 
ছিল না। কিন্তু গুণের মত ধর্স্জাই, কর্ম চাই-_নতুবা 
কাধ্য হয় না। আত্মার উন্নতি ইয় না। তাই বলিয়া 
গিয়াছেন, যাহার যে ধর্ম, তাহার তাহাই আচরণীয়। কিন্ত 
কেহ যদি উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীর স্তরে উঠুক,_ 
সেখানে সকলেরই সমান অধিকার । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


শা 
কারোপামন।। 


শিষ্য। স্বদেশের সর্বরশীস্ত্রেই বলে, ঈশ্বর নিরাকার । 
কেবল এক হিন্দধর্শের মতে ঈশ্বর সাকার। হিন্দুগণ 
ঈশ্বর বলিয়া জড়ের উপাসনা করেন। এই জড়োপাসনাও 
'অবশ্ত স্বধন্্মীচরণ,_কেন না, হিন্দুর পুজ! অর্চনা সমস্তই 
জড় প্রতিমায়। 

গুরু। তুমি কি সাকার উপাসনার কথা বলিতেছ? 

শিষ্য । হা। 

গুরু। হিন্দু, সাক্সার উপাসনা করিলেও নি 
ঈশ্বর অবগত আছেন ।+ ৃ্‌ 

শিষ্। যদি নিরাকার ঈশ্বর অবগত আছেন, তবে 
হিন্দু সাকার উপাসন1 করেন কেন? 

গুরু । হিন্দু নিরাকার ঈশ্বর অবগত আছেন,-ইহা 
ঠিক কথা নহে । আগে স্থির কর, হিন্দু নিরাকার ঈশ্বর 
বুঝেন কি না,হিন্দু ধাহাকেই সাকার বলেন, আবার 
তাহাকেই নিরাকার বলেন,--উদ্দাহরণ শোন,-- 

 বিষুপুরাণে প্রহলাদ তগবান্‌কে বলিতেছেন, 
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্রন্মত্বে হুজতে বিশ্বং স্থিত পালয়তে পুনঃ। 
রুপ্্রূপায় কল্লান্তে নমস্তত্যং ত্রিমুর্তয়ে ॥ 
বিষুপুরাণমূ। 
্রহ্ধারূপে স্থষ্টিকারী, বিষ্টুর্ূপে পালনকারী এবং রুদ্র 
রূপে নংহারকারী ; এই ত্রিমৃদ্তিধারী হরিকে প্রণাম করি । 
এখানে প্রহ্লাদ ভগবান্কে মৃষ্তিবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার 
করিলেন, তগবান্ও শরীরী হইয়া প্রহলাদকে দর্শন দান 
করিলেন। তখন প্রহলাদ ভক্তিগদগদকণ্ঠে প্রণাম করিল,__ 
নমস্তশ্মৈ নমস্তশ্মৈ নমস্তশ্মৈ পরাত্মনে। 
মামরূপং ন যস্তৈকে। হে হস্তিত্বে নোপলভ্যতে 
বিষ্ুপুরাণমূ। 
সুতরাং নাকার দেখিরাও ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া 


প্রণাম করিয়া, প্রহাদ আনন্দাশ্র পরিত্যাগ করিলেন। 
হ্থরথরাজাকে গুরু, মেধম দেবীমাহাত্ম্য বলিয়৷ 


দিতে 
নিত্যেৰ স| জগন্তিতয়া সর্বামিদং ততম্‌। 
তথাপি তৎ সমুৎপত্তিরবহধা। আয়ত।ং মম ॥ 
দ্বেবানাং কার্ধ্যসিদ্ধার্থ মাবির্ভবতি সা! যদা। 
উৎপন্নেতি তদা লোকে স! নিত্যাপ্যতিধীয়তে। 


এ | মাকঙেয়পুরাপম্‌। 
সেই মহামায়া নিত্যা, তিনি বিশ্বরূপিবী । এই সমন্ত 
বিশ্ব তাহা হুইতে উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি লোকে 
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তাহারও উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে,_তাহা 
আবার বহু প্রকার। উহা! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

দেবতাগণের কাধ্য সিদ্ধার্থ যখন তিনি প্রকাশমানা 
হয়েন, তখনই লোকে তাহাকে “উৎপন্ন” বলিয়া বর্ণনা 
করে। কিন্তু তিনি নিত্যা। 

অতএব, হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার, এবং হিন্দুর ঈশ্বর 
সাকার। 

শি্য। হিন্দুর গৃহে গৃহে যে, খড়দড়ি মাটার প্রতিমা 
পূজা, বট অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা, শিলানুড়ি প্রভৃতি 
পাষাণের পুজা,-এক কথায় সমুদয় জড়ের পুজা যাহ৷ 
দেখা বায়, সে পূজা করা কেন? হিন্দু যদি নিরাকার 
ঈশ্বরতত্ব অবগত, তবে এ অধর্্মভোগ কর! নি 
জন্য ? 

ওরু। উহা কি অুধন্মভোগ ? 

শিষ্য। অধর্শভোগ বৈ কি। ইংরেজেরা এজন্য হিন্দু 
ধর্শের উপর বড় চটা। 

গুর। আর ইংরেজী শিক্ষিত তোমরা,_-তোমর! 
আরও চটা সেইজন্ত, যেহেতু তোমাদের আদর্শ ইংরেজ 
এ কাজে চটা। কিন্ত এ সম্বন্ধে কখনও ভাবিয়! 
দেখিয়াছ কি? . 

শিষ্য। কি ভাবিয়া দেখিব? মাটির পি, প্রস্তর 
খণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড এ নকল পুজা করা, উপান! করা-. 
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তার মধ্যে আবার ভাবিবার, বুঝিবার, চিন্তা করিবার 
কি আছে? 

গুরু। তবে কি হিন্দুগণ বাতুল, এরূপ মনে করিয়া 
থাক? 

শিষ্য। আমি না করিলেও, ইংরেজেরা করেন । 

গুরু। ইংরেভেরা বাতুল ভাবেন, এই জন্ত যে, 
তাহারা উহা! বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না, 
এই জন্ত যে, এ তত্ব আলোচনায় কখনও মনঃসংযোগ 
করেন নাই। আরও কথা আছে। 

শিষ্। আরকি কথা? 

গুরু । সে কথা তোমার না শুনিলেও ক্ষতি নাই। 

শিষ্ত। যদি আপত্তি না থাকে, বলুন। 

গুরু । কথাটা এই বে,-ধর্শুচচ্চার তাহারা বড় 
অধিরুদূর অগ্রসর হরেন নাই,_স্থলজগতের আলোচনা 
লইয়া ঠাহারা যত বাতিব্স্ত, অধ্যাত্্ চিন্তার তত মন;- 
সংবোগী নহেন$ কাজেই এ সকল তন্বের "দিকে আক 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

শিষ্য। ভাল। আপনিই বলুন,--কেন হিন্দুর গ্রানে 
গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, বাড়ীতে বাড়ীতে এ মাটীর 
দেবতা, পাবাণের দেবতা, কাষ্ট-ধাতুর দেবতার আরাধন। 
হয়,কেন হিন্দুর গৃহে গৃহে দেবমন্দির,-কেন হিন্দুর 
'ৰাড়ীতে বাড়ীতে জড়োপা্নার শঙ্খঘণ্টা নিনাদ? 
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গুরু । হিন্দু জানে। 
হৃদয়কমল-মধ্যে নির্ক্বিশেবং নিরীহং, 
হরিহরবিধিবেগ্যং যোগিভিরধ্যানগম্যং। 
জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎ স্বরূপং, 
সকলতুবন-বীজং ব্রহ্ম চৈতন্তমীড়ে। 
ব্র্গ, পরতত্ব শ্ব্ূপ। তিনি সকল ভূবনের বীজ,-- 
সমস্ত ভূবনের ভ্বদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্ব্বিশেষ 
অবস্থায় অবস্থিত। হরি-হর-বিধি তাহাকে জানেন, এবং 
যোগিগণ ধ্যান-দবারা তাহাকে জানিতে পারেন। তিনি 
সং, চিৎ এবং জনন-মরণ ভীতি বিধ্বংসি। 
কিন্ত, যোগী ভিন্ন_কেবল স্বধন্ীচরণাচরিত ব্যক্তি 
তাহার পৃজা করিবার জন্য, তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। 
তিনি অদৃষ্ত, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অগ্রাপ্য,_কাজেই সে 
তাহার 'মনের মত করিয়া প্রতিম! গড়াইয়া বলে,_-“ভক্ত- 
বাঙ্চা পূর্ণকারী ভগবান! তুমি ত সর্বত্রই আছ, আমি 
যেখানে তোমাকে আরোপিত করিতেছি, আমার জন্য 
হুমি সেখানে এস । কাঠ খড় দিয়া এই যে, পুতুল 
গড়াইয়াছি_ইহার মধ্যেও ত তুমি; তুমি ভিন্ন জগতে 
মার কি আছে,_-এই জড়ে অধিষ্ঠান হইয়া আমার পৃজা 
গ্রহণ কর। প্রত্যেক দেবতার প্রতিমা সম্মুখে বসিয়া 
পৃজাকালে পুজক তাহার অভীষ্ট দেবতাকে ডাকিয়া একথা 
বলিরা। থাকে। সে কাঠপাথর পুজা করে না। শিবপুজ! 


২৪৮ সাঁকারোপাসনা । [ ২য় অঃ 


বোধ হয় জান; মাটার শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া লইয়া, 
ধ্যান পাঠ করিয়া 'পুজক বলে,-- 


পিণাকপ্ক্‌ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ 
তিষ্ঠ অন্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পুজাং গৃহাণ ।-- 
স্থাং স্থীং স্থিরোভব, যাবৎ পুজাং করোম্যহং | 


কাহাকে ডাকিয়া পুজক বলিল,-_-“যতক্ষণ আমার 
পুজা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তুমি স্থির হইয়া থাক এবং 
হে পিণাকধৃক্‌, এই স্থানে-_-এই জড় মাটার মধ্যে এস, এই 
স্থানে তিষ্ঠ__এই স্থানে অধিষ্ঠান কর।” তবে সে কাহার 
পূজা করে, বুঝিতেছ? সেই মাটির পিওকে না অন্ত 
কোন পদার্থকে? | 
_ তার পরে, তাহার পুজ। সমাপ্ত ভইলে,-_ বিসঙ্জন করে; 
ধাহাকে দে পুজার্থে ভক্তিভাবে ডাকিয়া আনিয়া পুজা 
করিয়াছিল, তাহার পুজা সমাপ্ত হইলে, তাহাকে বিসর্জন 
করিতেছে,_সে জানে, তাহার আবাহনে তিনি তাহার 
নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহার পুজ গ্রহণ করিয়াছেন, 
এখন তাহার পুজা! সমাপ্ত হইল, তাহার নিত্য স্থানে 
তাহাকে পাঠাইতেছে,_ | 


, আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পুজনং। 
 বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমন্ব পরমেশ্বর ॥ 


৮ম পঃ ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ২৪৯ 


আবাহন ও পৃঞ্জা আমি কিজানি প্রভু !--কিছুই জানি 
না। বিসর্জনও জানি না, কিন্ত এ সকল আমার দ্বারা 
অনুষ্ঠিত হইল,-_যাহা জানি না, তাহাতে অবশ্তাই অন্হহানি 
হইয়াছে,_তুমি আমাকে ক্ষমা! করিও। 

এইরূপে বিসর্জন করিয়া, তাহার গঠিত শিষনিঙটিকে 
দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ পুজা, 
ততক্ষণই তাহারা কাঠপাথর বা মাটির তাল পুঞ্জা করে-_ 
বিসর্জন হইলে তখন পদদ্বারাও দলিত করিতে ভয় করে 
না,_তাহারা জড়ের পূজা করে না, চৈতন্েরই আরাধনা 
করিয়া থাকে। 

রা বড় কথা- 
গুলা আমর! সহজে বলিতে পারি, কিন্ত ধারণা করিতে 
পারি ন1। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ,_অন্তর্যামী,_-সকলেরই 
হদয়-দেশে তিনি বিরাজমান। যদি নিরাকার উপাসকের 
মনের ভাব তাহার গ্রাহা হয় বা প্রীতি উৎপাদনে সক্ষম 
হয়,_তবে সাকার উপাসকের আরাধনাও তাহার চরণতলে 
পছছিবে। নিরাকার উপাসক পঞ্চতৃতে নির্মিত দেহ দ্বারা, 
বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া থাকেন, আর 
সাকার উপাসকও তাহাই করিয়। থাকে,__-পার্থক্য এই যে, 
সে একট। মনের মত প্রতিম! গড়াইয়া তছুপরি তাহাকে নির্দিষ্ট 
করিয়। লয়--সম্ত ব্দ্মাণ্ডে ছড়াইয়া দিয়া দিশেহার! হয় ন1। 
হিন্দুরা বিবেচন! করেন,-_ প্রথম সাধকের দেটা আরও উত্তম 


২৫০ সাকারোপাসন]। [২য় অঃ 


উপায়। মানুষ সান্ত,- অনস্তকে ধারণা করিতে হইলে, 
সান্তের মধ্যে আনাই যুক্তিযুক্ত । তবে ধাহারা যোগের 
দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহারা 
জগত্ময় তাহাকে দর্শন করিতে পারেন,_-অথবা হৃদয়-মধ্যে 
দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু যে সান্ত, যে ক্ষুদ্র--সে 
ব্দি তাহার মনের মত মূর্তি গড়াইয়া তাহার চরণে 
তুলদী-চন্দন অর্পণ করে, তাহাতে দোষ কি? 

শিষ্য। তবে সাকারোপাসনা সাধকের প্রথম অবস্থায়? 

গুরু। তাবৈকি। 

শিষ্য । দ্বিতীয় অবস্থায়? 

গুরু। দ্বিতীয় অবস্থায় যাহা,_-তাহা চৈতন্তদেবের 
প্রশ্নে রামানন্দ রায় মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শ্পাপিতিতী সপ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


০০০ 


নিষ্কাম কর্্ম। 


শিষ্য । প্রথম অবস্থায় বা ধর্শের প্রথমন্তরে বিচরণ" 
শীল মানবগণ স্বধন্মীনুদারে জপ-যজ্ঞ-পূজা-হোমাদি করিবে, 
ইহাই বুঝিয়া আসিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয়স্তরের কর্তব্য বর্শ 
কি, তাহা আমাকে বলুন ? 
গুরু। চৈতন্তদেব প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
তাহা তোমাকে এতক্ষণ বলিলাম। অর্থাৎ 
«প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধোর নির্ণয়। 
রায় কহে স্বধন্মাচরণ বিকুতক্তি হয়।” ্‌ 
এই স্বধন্মীচরণ সম্বন্ধে তুমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, 
আমিও ঘথানাধ্য তাহার উত্তর দিয়াছি। কিন্তু ইহাতে 
চৈতন্তদেব সাধা নির্ণয় হইল ন| বলিয়। বুঝিতে পারিলেন, 
তাই,-- 
“প্রভু কহে এহো৷ বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে কৃষ্ণকন্মার্পণ সাধ্য সার।” রম 
চৈতন্তচরিতামূত ; মধ্যনীলা। 


২৫২ নিষ্কাম কর্ম। [৩য় অঃ 


স্ববন্ধাচরণে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়,_-এই কথা শ্রবণ 
করিয়া চৈতন্তদেব বলিলেন, “এহো! বাহা” অর্থাৎ ইহা 
বাহিরের কথা, যাহা সার কথা,যাহা নিগুঢড় কথা-- 
আরও অগ্রসর হইয়া তাহা বল। 
তৃছৃত্তরে রায় রামানন্দ বলিলেন,_সমস্ত কর্ম কৃষে 
: অর্পণ করাই সাধ্যের সার। 
_ শীতায় শ্ীগবান্‌ সখা ও শিষ্য অঙ্ছনকে ঠিক এই 
কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন, _ 
যৎ করোবি ধাস্গ।সি হচ্ছুহোধি দদ।সি যখ। 
বস্তপন্মি ঝৌন্তেয় তৎ কুক নদর্পণম্‌ ॥ 
ঠ্মত্তগবদগীতা_-৯ম অঃ) ২৭শ গ্লো। 
“হে অঞ্জন! তুমি যে কর্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ 
. কর,যাহা হোম কর এবং যে কিছুদানও যেরূপ তপঃ 
_ পাধনা করিয়া থাক, তৎসমুদ্ধয় আমাকে সমর্পণ করিও ।” 
...: কিন্তু কর্ম করিবার প্রয়োজন কি? কর্পহই বন্ধনের 
হেতু । কর্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ )__অতএব কর্ম না করিয়া 
_. একেবারে জানী হুইয়। সমস্ত পরিত্যাগ করিলে হয় না। 
... অজ্জুনও সে কথা ভ্রীভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
. ছঙ্ছুন বলিলেন, 
ঃ জ্যায়সী চেৎ কর্মণত্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দিন। 
ডৎ কিং কর্মণি খেরেক্ং দিয়েজয়সি কেশব। 
প্রমন্তগবদগীতা--৩প অ, ৯ম ্লোং। 


১মপহা রসতত্ব ও শক্তি-দাঁধনা। ২৫৩ 


'”হে জনার্দন ! হেকেশব! যদি তোমার মতে কর্ম 
অপেক্ষা বুদ্ধিই (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই 
মারাত্মক কর্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ ?” 

অর্জনের প্রশ্ন এই যে, যদি কর্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ট, 
তবে আমাকে কর্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন? জ্ঞান শিক্ষাই 
দাও না কেন? যে পথ শ্রেষ্ঠ, যে কার্য -উত্তম, তাহাই 
শিক্ষা করি। কিন্তু ভগবান্‌ তহুত্তরে বলিলেন যে, জ্ঞানের 
পথ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু কর্ম পরিত্যাগ করিবে কি 
প্রকারে? কর্ত্যাগ করিব বলিলেই কর্মতত্যাগ করা যায় 
না। কোন কর্মনা করিলেই কি নৈষ্ৃন্ম্য প্রাপ্ত হইবে? 
না নৈষ্ন্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে? 


লোকেহস্মিন্‌ ছিবিধা নিষ্ট। পুর! প্রোস্ত] ময়ানঘ। 
জানযোগেন সাম্ধানাং কর্মুযোগেন ষোগিন।ম্‌ ॥ 
ন কর্ধণামনারস্তনৈক্্যাং পুরুষো হস্তে । 
. নচ সম্নামনাদেব দিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠতাকর্ম্বকৃৎ। 
কার্ধ্যতে হাবশঃ কর্ণ সর্ববঃ প্রকৃতিজৈপ্” গৈ: ॥ 
শ্ীমত্তগবদ্গীতা-_-৩য় অ?, ৩-৫ গৌঃ। 


“হে পাথ! আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, এই লোকে 
নিষ্ঠা ছুই প্রকার ) প্রথম শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ, দ্বিতীয় 
কর্মযোগিদিগের কর্মযোগ। পুক্ষ কর্ধানুষ্ঠান রা করি 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, কেবল 

(২২). 





২৫৪ নিষ্কাম কর্্ম। [৩য় অঃ 


সন্নাস দ্বারা পিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কখনও 
কর্মত্যাগ করিয়া! ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না) 
পুরুষ ইচ্ছা না৷ করিলেও, প্রাকৃতিক গুণ সমুদয়ই তাহাকে 
কর্ে প্রবন্তিত করে” 
শিষ্য । প্রাকৃতিক গুণ সমুদয় মানুষকে কর্মে প্রবন্তিত 
করে,__সেই প্রাকৃতিক গুণ কি? যদিও পৃর্ব্বে একথ। 
বলিয়াছেন, তথাঁপি এখন একবার বলিলে, কথাট। পরিফার 
হয়। . 
গুরু । সাঙ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী,__সত্ব, 
বুজঃ এবং তমঃ। এই তিন গুণই ক্রিরাশীল,_এই তিন 
গুণেই জগতের কার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে। গুণবিশিষ্ট হইলে, 
তাহার কার্য্যকরণ শক্তি অবশ্তই হইবে,_কার্ধ্য না করিয়া 
থাকিবার উপায় নাই। তমঃ-_অন্ধকার বা কর্্মালস্ত- 
প্রবণতা । রজঃ_ কর্মশীলত।) প্রত্যেক পরমাণুই যেন 
আকর্ষক কেন্ত্র হইতে চলিয়া! যাইবার চেষ্টা করে) আর 
সত্ব ছইটির সাম্যাবস্থা,--উভয়েরই সংযম। জগতের 
, সমস্ত মান্ুষেই অল্লাধিক পরিমাণে এই গুণত্রয় অবস্থিত 
আছে,- প্রত্যেক ব্যক্তিই এই উপাদানত্রয়-নির্ষ্িত। মানুষ- 
মাত্রেরই কখনও তমঃপ্রধান, কখনও রজঃপ্রধাঁন বা! সত্প্রধান 
অবস্থা আসিয়। থাকে । 
£ খন তমঃগ্রধান অবস্থা আইসে, তখন মানুষ নিশ্টে্ট 
ও উদ্ভমহীন হইয়া আলল্তে জড়ায়! পড়ে,-কতক ভাবে 
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তাহার হৃদয় বিজড়িত হইয়া! পড়েসে কাজ করিতে 
চাহে না, কিন্তু তাহার মন কর্মশূন্য হয় না,_সে বসিয়! 
বসিয়া নানারূপ জল্পনা করপনা! ও অহস্কারের সুউচ্চ মঞ্চ 
গড়াইয়া লয়। পর-নিন্দা, পর-কুৎসা, পরচর্া) ইহাই তখন 
তাহার প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়ে। কাজ করিতে পারে 
না, কিন্ত কাজের ভাব তাহার মন হইতে দুরীভূত হয় 
না,অধিকন্ত কুকাধ্যের চিন্তাতেই তখন তাহার হৃদয় 
পরিপূর্ণ হয়। 

যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন কর্মশীলতা 
প্রবল হইয়া উঠে। মানুষ তখন কর্দরবীর হয়। কাজ 
করিবার জন্তই যেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,__কাঁজেই 
তখন তাহার আনন্দ। কাজ না করিয়া সে থাকিতে পারে: 
না, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
কাজ করা--তখন তাহার রজোগুণেরই কার্য । রজোগুণে 
কাজে পরিলিপ্ত করে। 

আবার যখন সত্বগুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ প্রাগুক্ত 
উভয়ভাবের সংযত অবস্ধয় পহুছে,_সত্বগুণের উদয়ে 
উভয়টিরই সংযতভাব হয়। 

বিভিন্ন মান্থুষে এই উপাদানত্রয়ের কোন একটি গ্রবল- 
গাঁবে বিগ্তমান থাকে । সকলগুলি গুণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, 
তমঃ, ত্রিগুণের সমানাবস্থা প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। কাহারও 
হয়ত তমোগুণ অধিক,--সে, কর্মন্ততা, অথচ অহঙ্কারশু 
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মাৎসর্ধ্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে লইয়! কাজের 
কল্ননা'জল্ননা ও আলন্ত লইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেছে। 
আবার কেহ হয়ত রজোগুণ-প্রধান, কর্মশীলত।, কার্য্য- 
' করণেচ্ছা, দেশের; দশের ও আপনার কাজ লইয়া সে 
ব্যতিব্যস্ত_জ্ঞাণোন্নতি করিতে, নবদীন্তি প্রকাশ করিতে, 
নূতন তত্বের আবিষ্কার করিতে সে ব্যস্ত,_-শক্তি-সঞ্চালন 
করিতে,--মহাশক্তির . বিকাশ করিতে ঈপ্সিত। আর 
যাহার সন্বগুণ-প্রধান,-*তাহাকে দেখিবে,- শান্ত, মৃুমধুর- 
 ভাবে_-উপরি উক্ত গুণদ্বয়ের সংযম অবস্থা লইয়া সংসারের 
পথ বহিষ্। চলির়াছে। | 
কেবল যে, মীনুষেই এই গুণত্রয় আছে, তাহা নহে। 
পৃথিবীস্থ পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উত্ভিদ সকলেই এই 
গুণত্রয়ের উপাদান-_বা এই ব্রিগুণোপাদান গুলির প্রতিরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। | 
এখন কথা হইতেছে, আমি কর্ম করিব না,__কর্ণ হইতে 
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ--অতএব, জ্ঞানেরই অনুশীলন করি, এই যে 
মনের ইচ্ছা,_ইহা অযৌক্তিক) কেন না, কর্ম করিব না 
বলিলেই কর্ম পরিত্যাগ করা যায় না--আমরা কর্ম 
“পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও, কর্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ 
ক্করিতে চাহে না। কেন না, গুণ যতক্ষণ আমাদের আছে, 
কর্ম ততক্ষণ আছে,_-গুণ না গেলে, কর্ণ যাইবে কেন? 
অতএব, ক্ষর্থ করিতে হইবে) কর্ম করিতে হইলেই 


১ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ২৫৭ 


আবার কর্মফল সঞ্চয় হইবে,-সেই ফলে আবার গুণ 
হইবে, গুণ হইলেই আবার কর্ণ করিতে হইবে। বৃক্ষের 
পুপ্প হইলেই, তাহাতে বীজ হয়, বীজ হইলেই তাহাতে 
অস্কুর জন্মে, গাছ হয়--গাছ হুইতে আবার পুষ্প হয়, পুষ্প 
হইলেই আবার ফল হয়,_-আবার ফলে বীজ হয়, বীজে 
অস্কুর হয়,-অস্কুরে গাছ হয়, গাছে ফুল হয়, ফুলে বীজ 
হয়--এইরূপ ধারাবাহিক ক্রমে-_এইরূপে সৃষ্টি অনন্তকাল 
পর্য্যন্ত চলিবে,-তুমি আমি ইচ্ছা করিলেই, সে কর্ 
পরিত্যাগ করিতে পারিব ন1। কাজেই ভগবান্‌ বলিলেন,-- 

কর্মেত্রিয়াণি সংহম্য ব আস্ে মনসা! ল্মরন্‌। 

ইঞ্জিয়ার্থান্‌ বিমুঢাত্মা মিথ্য।চারঃ স উচ্যতে ॥ 

যত্তিক্িয়াশি মনস। নিয়ম্যারভতেইক্জুন। 

কর্শেক্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ে। হাকর্দণঃ | 

শরীরধা ত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদ কর্মাণঃ ॥ 

হজ্ঞার্াৎ কর্মণোইন্তত্র লোকো ইয়ং কর্ধবন্ধানঃ। 

তাদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসলঃ সম।চর ॥ 

আমত্তগবদ্গীত।; ৩য় অং) ৬--৯ পো 
“যে ব্যক্তি বর্শেন্ত্িয়মকলকে সংযম করিয়া মনে মনে 

ইন্জিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে; সেই মৃঢ়াস্থা কপটটাচারী 
বলিয়া কথিত হয়। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি মনন্ারা 
জঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীতৃত করিয়া আমক্তি পরিত্যাগ পূর্বক 
কর্শেক্ত্রিয় প্বার! কর্মান্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই, ত্েষ্ঠ। 
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অত্রএর, তুমি নিয়ত কন্ম্ম অনুষ্ঠান কর) কর্ণত্যাগ অপেক্ষা 
কর্মই শ্রেষ্ঠ, অকর্্ম বা সর্ধকর্মশূন্ত হইলে, তোমার শরীর- 
যাত্রা নির্বাহ হইবে না। বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম ব্যতীত 
অন্ত কর্ম করিলে লোক কর্মববদ্ধ হয়; । অতএব হে 
কৌন্তে়! বিষ্ণুর তা নিষ্কাম নি কর্ম অনুষ্ঠান 


কর 1” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


ক্ের প্রভাব। 


শিষ্য | কর্ম না করিলে যখন মানুষ থাকিতে পাঁরে না, 
তখন কর্ম করুক, তাহাতে আপত্তি কি? 

শুরু। এস্থলে ভাহাই বলা হইর়াছে,__কর্ম না করিয়া 
মানুষের যখন উপায় নাই, তখন মানুষকে কর্ম করিতেই 
হইবে, কিন্ত কর্ম করিলে, দেই কর্মের একটা সংস্কার 
জন্মে, কর্মের সংস্কারটা বড় বালাই। সংস্কীর অর্থে মনের 
আসক্তি । এই আসক্তি চিন্তে দাগ লাগাইয়া দেয়। মনের 
মধ্যে যে কোন কর্শেচ্ছা-আসক্তির উত্থান হয়, তাহা একে- 
বারে যায় না, চিত্তমধ্যে তাহার একট! দাগ থাকিয়া 
যায়_এই দাগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে,_ 
.তাহাকেই সংস্কার বলা যাইতে পারে। সংস্কার থাকিলেই 
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অদৃষ্ট থাকে, কেন না, অদৃষ্ট আর সংস্কার পৃথক্‌ জিনিষ 
নহে। এই অদৃষ্ট লইয়াই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ঘোরা- 
ফেরা । অতএব কর্ম না৷ করিলে যখন উদ্ধারের উপায় 
নাই--তখন বর্ম করিতে হইবে, কিন্ত সেই কর্ম সম্পূর্ণ 
আসক্িশূত্য হইয়| করিবে। 
তশ্মদসন্তঃ সততং কার্যাং কর্ম নমাচর।- 
অসন্কে। হ্াচরন্‌ কণ্ পরমীপ্ধোতি পুরুষঃ ॥ 
কন্দণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লে।কদংগ্রহমেবাপি সংগণ্ন্‌ কর্তমর্থাস ॥ 
২ ্রীমস্তগবদগীত।--৩য় অঃ, ১৯--২০ শ্লে2। 
“পুকষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে 
মোক্ষলাভ করেন); অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ 
করা কর্ধান্ুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্মদ্বারাই 
দিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; লোক সকলের স্বধর্ম প্রবর্তনের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করা উ চত।” 
শিষ্য। কর্ম করিবে, অথচ তাহাতে আমক্ত হইবে 
না,__আপক্ভিশুন্ত হইয়া কর্ম কর! যায়, ইহা! বলিতে যত 
সহজ, কিন্তু কাজে করা তত কঠিন। 
গুরু। কঠিন, কিন্তু করা যায় না, এমন নহে। 
সর্বদাই চিন্ত ভগবানে বিন্স্ত রাখিতে গারিলেই এমন 
হইতে পারে। সহ লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরিয়! 
ফিরিরা সন্ধ্যার পর যখন নিজ আশ্রম কুটারে আসিয়া 
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নিশ্চিন্ত হওয়! যায়, তখন যে যাহাকে ভালবাস, তাহারই 
মুখখানি মনে পড়ে-সহস্র জনের মুখ কিছু মনে আসে 
না)--ভগবানে যদি দৃঢ়তা থাকে, আমি ভোজন করিলে, 
তিনি থান, আমি গমন করিলে তিনি গমন করেন, 
আমি রোদন করিলে তিনি কাঁদেন, আমি ব্যথা পাইলে 
তিনি ব্যথা পান,-অন্ততঃ আমি ভোক্তা নহি, কর্তা 
নহি, জ্ঞাতা নহি--অতএব, আমাদ্বারা যাহা কৃত হয়, 
আমাদ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তাহাতে অর্পিত 
হোক্‌,কাঁজ করিতে হয়, করিয়া যাই_ফলাফল বা 
আসক্তি চাহি না। চাহি কাজ, কাজের ফলাফল চাহি 
না কাজ করিব,__তাহার তুষ্টার্থে১ কেন না, তিনি 
বলিয়াছেন, কাজ কর--কাজ না করিলে, তোমার যাওয়া 
আসার কাঁজ ফুরাইবে না, তাই কাজ করিতেছি,_- 
ইন্ত্িয়াদির স্থখের জন্য কাজ করিব না,_তাহার -ভগবানের 
স্থুখের জন্ত কাজ করিব। 

শিষ্ত। কাজ করা ইঞ্জিয়ের জুখের জন্য, কিন্তু সে নুখাদি 
আনক্তি না"থাকিলে, তবে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
শুরু । সেই যে প্রবৃত্তির বিনাশ, তাহাই জীবের 
(সুজিপ্রদ। 
. শিত্য। বুঝিলাম, সিরা জা 
/ অনুকূল বিষয়ে ধাবিত ও প্রতিকূল বিষয্কে বিমুখ হইবে। 
'আদক্তি জামার, না ইন্জিয়ের? | 
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গুরু । হা, ত্র অন্কুলত! ও প্রতিকূলতা ইন্দ্রিয়ের। 
ইন্দ্রিয়গণও কম প্রতাপশালী নহে,_-তাহার মানুষকে মরণ 
বাচনের পথে লইয়া! যায়। তাহারাই মানুষকে তাহাদের 
হাতের ক্রীড়নকের ন্যায় খেলাইয়া লইয়া! বেড়ায়। 
শিৰ্ত। সেই ইন্দ্িয়্গণের নিরোধের উপায় কি? 
কেন না, ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিলে, স্ব ইচ্ছায় কর্ম 
করা যাইতে পাঁরে না। 
গুরু। ইন্দ্রিয় নিরোধ করা সহজ কথা নহে। মুনি 
খধিগণ কত সহত্র সহম্র বংসর অনাহারে, বাতাহারে বা 
অল্লাহারে লোকসমাগমশুন্ত গহনারণ্যে ভগবানের আরাধনায় 
কাটাইয় দিয়! সহসা একদিন ভোগ্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়া 
ইন্দ্রিয়ের অধীনে আত্মহারা হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় জয় করা 
নিতান্ত সহজ নহে। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানব।নপি। 
গ্রকৃতিং ষাস্তি তৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 
ইক্জরিয়স্তেক্তিযন্ত | রাগছ্ছেষো ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তী হস্ত পরিপস্থিনৌ॥ 
্রীমস্তগবদগীতা--৩য় অঃ) ৩৩-৩৪ ক্লোঃ।. 


“জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম করিয়। 
থাকেন); অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অন্থ্বর্তী, 
তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে, প্রত্যেক 
ইন্জিয়েরই স্ব স্ব অনুকুল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল 
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বিষয়ে দ্বেষ আছে, এ উভয়েই মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক, অতএব 
উহাদের বশবর্তী হইবে না» 

শিশ্য। ইন্দ্িয়ের বশবর্তী হইবে না, অথচ তাহাদের 
অন্থকুল ও প্রতিকূল বিষয়ে স্বাধীনতা বজায় থাকিবে, 
এ কেমন কথা হইল,--বুঝিতে পারিলাম ন!। 

গুরু । তা পারা যায়। 

শিষ্য। কি প্রকারে? 

গুরু। তাহাদের অধীন না হইলেই পারা যাঁয়। মনে 
কর, চক্ষুরিন্ত্িয়ের ইচ্ছা হুইল--সেই মুখখানি কেমন 
করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি, দেখিতে ইচ্ছা হইল) 
ইহাই চক্ষুরিক্রিয়ের তখনকার অনুকূল বিষয়_কিস্ত আমি 
পুরুষকারের বলে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইব__আমার 
মনের দৃঢ়তা আছে যে, আমি ইন্ট্রিয়ের অধীন হইব না-_ 
চক্ষুরিজ্রিয়ের যেমন “সেই মুখখানি” দেখিবার জন্ত ইচ্ছা 
হইল, আমার অমনি তাহার বিপরীত তরঙ্গ উত্থাপন 
করা কর্তব্য। মনে তখনই বিচার করা কর্তব্য--কিসের 
সেই মুখখানি, কাহার সেই মুখখানি,_সেই মুখখাঁনির 
সহিত আমার সম্বন্ধই বা কয় মুহূর্তের? এই পরিদৃষ্ঠমান 
পঞ্চভূতে গঠিত সেই মুখ, -মরিলে পুড়িয়! ছাই হইবে,_- 
জীবস্তে ক্ষত হইলে পচিয়৷ দুর্ণন্ধ হইবে। তবে কেসে? 
সেও যা, আমিও তা-তার মধ্যেও যিনি, আমার মধ্যেও 
তিনি-সেই চৈতন্য--সেই বিরাট পুরুষ । তবে ইন্দ্রিয়ের 
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বশে যাইব কেন,_কেন ইন্্িয়-বশে যাইয়া মরীচিকায় 
মজিব? যিনি চির সাথের সাথী, যিনি হৃদয়ের হৃদয়-_ 
প্রাণের প্রাণ_জগতের নাথ--সেই দিকে মনকে ঢালিয়া 
দিলেই ইন্দ্িয়ের বশীভূত হইতে হয় না। 

ক্রমে অভ্যাসের বলে মানুষ সব করিতে পারে” 
মভ্যাদে মানুষ দেবতা হইতে পারে, আবার অভ্যাসে 
মান্য পশ্ত হইতে পারে, অতএব, অভ্যাদ করিলে 
নিষ্কাম হইয়া কার্ধ্য করিতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


0৬৬৮০ 
স্বধন্মতাগ । 


শি্যা। কর্শেইি কর্থের বন্ধন বিনষ্ট করে,__কর্্মাটরণেই 
কর্ধের মংস্কার দূরীভূত হয়। ইহা উত্তম কথা,_কিন্ত 
হইতে আরও উত্তর সাধ্য কি? 
গুরু। চৈতন্যদেবও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভূলেন 
নাই, তিনি রামানন্দের নিকট নি্ধাম কর্শোর কথ শ্রবণ 
করিয়া তদনন্তর বলিলেন, 
“প্রভু কছে এহো বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥* 
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চৈতন্ক দেব বলিলেন,_প্তুমি যে নিষ্কাম কর্মের 
কথা রলিলে, অর্থাৎ আমি যাহা আচরণ করিব, যাহা 
কিছু ভোজন করিব, যে কিছু হোম করিব, যাহা দান 
করিব, এবং যে কিছু তপন্তা করিব,-তৎসমস্তই 
শ্রীভগবানে সমর্পণ করিব,- ইহাতে আমার কর্মস-স্কার 
. দুরীভৃত হইতে পারে-_কর্ম্ের দাগ মুছিয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু আনন্দ কৈ? রস কৈ-প্রাণ যা চায়, তা মিলে 
কৈ? অতএব ইহা বাহিরের কথা। ইহার আগে বে 
সাধ্যের কথা আছে, তাহাই বল?” রায় রামানন্দ 
কহিলেন,--স্বধধ্্ম পরিত্যাগ করাই সাঁধ্যের সার ।” 

শিষ্ষ। কি ভয়ানক কথা! স্বধর্মত্যাগ ধর্ম? 
স্ববর্মাচরণ করাই কৃষ্ণতক্তি লাভের উপায় বলা 
 হুইয়াছে,_আাবার একই নিশ্বাসে বল! হইল, স্বধন্মত্যাগ 
সাধ্য সার. ঢঁ পু 

গুরু। শ্বধর্মাচরণ কৃষ্ণতক্তি লাভের উপায়,_কিন্তু 
: স্বধন্ধ ত্যাগ সাধ্য সার, এই ছুইটি কথার পার্থক্য নাই কি? 
শিষ্ত। ই, তা আছে। 
গুরু। কি আছে বল দেখি? 
শিল্তু।- স্বধর্্ীচরণ করিলে কৃষ্চ-তক্তি-হীন জনের কৃষ্ণ 
ভক্তি লাভ হয়। অর্থাৎ ঈশখর-বিমুধ নাস্তিকজনেরও 
ঈশ্বরে ভক্তি আইসে। আর ন্বধর্মত্যাগ সাধ্যসার; 
জ্গাধ্যের শ্রে্ঠ। 
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গুরু । হা। 

শিষ্য । এক্ষণে কিছু ুনিবার ও বুবিবার আছে। 

গুরু । বল। 

শিষ্য । স্বধন্্ম যাহা, তাহা স্বধর্ীচরণেই বলিয়াছেন, 
মোটের উপরে আমি এই মনে রাখিয়াছি যে, স্ব স্ব 
বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকা্ড,_বথা সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা পদ্ধতি, 
দেবার্চনা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি। কিন্তু এ সমস্ত পরিত্যাগই 
কি সাধা সার? 

গুরু । হইা। 

শিব্য। গৃহস্থাশমে থাকিয়াই কি,--স্বধন্মাচরণ পরিত্যাগ 
করা যায়? 

গুরু। গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম,-- 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সকল আশ্রমের ধর্ম সাধনা হইয়া 
থাকে, সে সকল কথার এস্থান নহে। 

শিষ্ত। ভাল, তাহা না হয়, সময়ে শুনিয়া লইব। 
'কিন্ত এই কথাট! শুনিয়া আমার কেমন একটা বিশ্ময় 
জন্মিয়া গিয়াছে । চৈতন্যদেব, রায় রামানন্দ প্রভৃতি সেই 
সময়ে একটা নূতন মত ও নৃতন দলের স্থষ্টি করিতে- 
ছিলেন,__বোধ হয়, মানুষকে গৃহস্থাশ্রম হইতে-স্বধর্ম হইতে 
ব্যিত করিয়া লইয়া তাহাদের দলপুষ্টির জন্য ত্র কথা 
বলিয়া থাকিবেন। আমাদের কোন শবে টা. হা 
আছে কি? | 

২৩ ) 


২৬৬ স্বধর্মত্যাগ ৷ [ ৩য় অঃ 





গুরু। তুমি নির্তোধ, তাই, চৈতন্তাঁদির চরিত্রে অমন 
কলঙ্কারোপ করিয়া'ফেলিলে। শাস্ত্রে আছে বৈকি? 
শিষ্ত। আমি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গুরু। হিন্দুর অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রীমস্তগবদগীতায় উক্ত 
হইয়াছে,_ 
য।মিমাং পুষ্পিতাং বাং প্রবদস্তযাবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 
কামাত্মান: ববর্গপরাঃ জন্ম কর্মফল প্রদ।ম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবন্থল।ং ভোগৈশ্বয্যগতিংপ্রতি ॥ 
ভোগৈঙ্বর্যাপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
বাবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি সমীধো ন বিধীয়তে ॥ 
শ্রীমত্তগবদ্গীতা--২য় অঃ, ৪২-৪৪ শ্লোঃ। 


"হে পার্থ! যাহারা আপাততঃ মনোহর শ্রবণ রমণীয় 
বাক্যে অন্ুরক্ত;) বহুবিধ ফল প্রকাশক বেদবাক্যই 
যাহাদের প্রীতিকর, যাহার! স্বর্গাদি ফলসাধন কন্ধু ভিন্ন 
অন্ত কিছুই স্বীকার করেন না; যাহারা কামনা-পরায়ণ; 
স্বর্গইি যাহাদিগের পরম পুরুষার্থ) জন্ম, কর্ম ও ফলগ্রদ 
জ্ঞান ও তশ্বর্য লাতের মাধনভূত নানাবিধ (যাগাদি ) 
ক্রিয়া-প্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে 
এবং যাহারা ভোগ ও খরশ্ব্য্যে একান্ত আসক্ত; সেই 
বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শৃন্ত 
হয় না।” 


৩য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ২৬৭ 


শিশ্য। শুনিয়। বড়ই বিস্মিত ও আশ্টরয্যান্বিত হইলাম 
যে, যে বেদকে হিন্দুশীস্ত্রে অপৌরুষেয়, অবিনশ্বর ও হিন্দু 
ধন্ষের স্তস্ম্বরূপ বলিয়া! জানে,_যে বেদ-বাক্য হিন্দুর 
একমাত্র প্রতিপাল্য, সেই বেদকে স্বয়ং ভগবান্‌ নিজ মুখে 
নিন্দা করিলেন? ভাল, আর কোন শাস্ত্রে এরূপ কথা 
আছে কি? 





শুর । আছে। 
শিষ্য । কিসে? 
গুরু। মহাভারতে । 


শিষ্য । মহাভারতের কোথায় আছে? 
গুরু। অনেক স্থলেই আছে। আমি তোমাকে কর্ণ- 
পর্ব হইতে একটু শুনাইতেছি। 
শ্রুতে্ধন্ম ইতি হযেকে বদস্তি বহবো৷ জনাঃ। 
তত্বে ন প্রতাসথয়ামি ন চ সর্ববং বিধীয়তে ॥ 
প্রভবার্থায় ভৃতানাং ধর্সপ্রবচনং কৃতং ॥ 
মহাভারত-_ কর্ণপর্বব, ৩৯ অঃ) ৫৬-৫৭ শ্লোঃ। 
“অনেকে শ্রুতিকে ধন্প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
আমি তাহাতে দোষারোপ করি না । কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় 
ধর্ম নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা ০ 
স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” 
আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দৌানগসািষ্টানপি স্বকীন্‌। 
 ধর্মান্‌ সংতাজা যঃ ঈর্্বান্‌ মাং ভজেৎ দ চ দত্মঃ॥ 
প্রীমত্তাগবত--১০ স্বঃ ; ১১ অঃ, ৩২ শ্লোঃ। 


২৬৮ ্ধর্মত্যাগ। [আজঃ 


টীকা,হে উদ্ধব! ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টান্‌ অপি 
স্বকান্‌ নিজান্‌ সর্বান্‌ ধন্মান্‌ সন্ত্জ্য বিহায়, গুণান্‌ দোষাংশ্চ 
আজ্ঞায় বিদিত্বা যো জনঃ মাং ভজেৎ, সঃ এব পূর্ববৎ 
সত্তমঃ সাধুনাং মধ্যে শর্ট: স্তাৎ। 

“হে উদ্ধব! মৎকর্তৃক আদিষ্ট বেদোক্ত স্বধর্ম সকল 
বিসর্জন পূর্ব্বক ধর্মীধর্মের গুণ দোষ পরিজ্ঞাত হুইয়! যে 
ব্যক্তি আমার আরাধনা করে, পূর্বকথিত ব্যক্তির স্তায় 
“সেই ব্যক্তিও সাধুকুলের শ্রেষ্ঠ হয়।” 

শিষ্য । আরও আশ্র্ধ্যান্বিত হইলাম,_-বেদের অর্থ যে 
রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই হিন্দুশাস্ত্েগ্রহণীয়,_অন্য 
সকল গ্রন্থ অপ্রামাণ্য এবং অগ্রাহ্,__-এই কথাই চিরদিন 
শুনিয়া আসিতেছি, আজি সহসা! এই কথা গুনিয়। আমার 
চিত্ত অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছে। তবে কি বেদটা 
কিছু নহে? 

গুরু। কিছু নয় কেন,_বেদ যেমন অপৌরুষেয়, বেদ 
যেমন হিন্দুধর্থের স্তস্স্বরূপ, তেমনই । তবে কথা এই যে, 
বেদ সকাম ক্রিয়ার প্রকাশক । প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় বচনাদিতে 
স্পষ্টই বলা হইয়াছে, বেদ অসম্পূর্ণ ধর্্রস্থ-_তাহাতে 
ধর্ষের সমস্ত কথা বলা হয় নাই। যাগ যজ্ঞাদি সকাম 
কর্ধের কথাই বলা হইয়াছে । জ্ঞান ভক্তি বড় একটা 
তাহাতে নাই। দেবতাঁদিগকে বা হুক্শক্তিকে আবাহন 
করিয়া আনিয়৷ পুজা! করিয়! পার্থিব কার্ধ্য বা নিজ সম্পত্তি 


ওয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ২৬৯ 


আদি লাভ করা হইত। কিন্তু আম্মার উন্নতি বিষয়ে 
তাহাতে কিছু নাই। না থাকিবারই কথা,_-যখন ভগবান্‌ 
বেদের প্রবর্তয়িতা, তখন মানব-সমাঁজ নূতন প্রতিষ্ঠিত__ 
তখন স্বধর্মীচরণেরই প্রয়োজন, তাই বেদের প্রকাশ। 
তার পরে, দ্বাপরে প্রয়োজন বোধে রূস ও শক্তির সাধনা । 

পূজাপাদ শ্রীধরস্বামী বেদশাস্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়া 
ছেন যে,-"ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ 
কন্মফলসন্বন্ধপ্রতিপাদক1 বেদাঃ1৮--“বেদ ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ 
সকাম বাক্তিদরিগের কর্মফলপ্রতিপাঁদক 1৮ 

অতএব, বুঝিপ্না দেখ যে, প্রাগুক্ত বচনাঁদিতে বেদের 
নিন্দা করা হয় নাই; কেবল বল! হইয়াছে যে, বেদোক্ত 
ধন্ম সকাম কর্মময় । মানুষ যত দিন স্বধন্মীচরণ অর্থাৎ 
গুণ-কর্শ করিতে থাকিবে, ততক্ষণ বৈদিকধর্মেরে আচরণ 
করিবে, কিন্তু তৎপরে সে ধর্ম পরিত্যাগ করিবে। তাই 
রামানন্দ বলিয়াছেন,_-“ম্বধর্মত্যাগ সর্ব সাধ্য সার। 
বেদোক্ত ধর্মহি এখানে স্বধন্ম বলা হইর়াছে। বেদোক্ত 
ধন্দ সকাম_ন্বর্গাদি তাহার ফল; অতএব, তাহা পরিত্যাগ 
করিরা ভগবানে আত্মমমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তাই ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, ] 

সর্ববধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং ত্বং সর্বপাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ 
শরীমন্তগবদগীতা-_-১৮ অঃ, ৬৬ ্লোঃ। 


২৭০ স্বধর্মত্যাগ। [৬য় অঃ 


“তুমি সমস্ত ধণ্থানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে 
বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি শৌকাকুল হইও না।” 

কেন না, 

ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং হবদ্ধেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভৃতানি যন্তারঢাণি মায়য়া॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ মর্তবভ।বেন ভারত। 

তত্প্রসাদাৎ পরা; শান্তিং স্থানং প্রাগ্গাদি শাহতম্‌॥ 


প্রীমন্তগবদ্ীতা-১৮শ অঃ, ৬১-৬২ শ্লোঃ। 


চি 


হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাহারই 
শরণাপন্ন হও, তাহার অন্ুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান 
প্রাপ্ত হইবে।” 

শিষ্য । বৈদিককর্ম অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত 
পরিত্যাগ করিবে? 

গুরু। এ পর্য্যস্ত পহুছিলে পরিত্যাগ করিতে পারা 
যায়। অর্থাৎ যে ধন্ম্পথের এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, দে. 
বৈদিক ধর্মাচরণ করিতে পারে বা করিয়া থাকে । 

শিষ্ত। তাহাতে.কোন প্রত্যবায় হয় না? 

গুরু। না। 

শিশ্ত। শুনিয়াছি, বৈদিক-আচরণ পরিত্যাগ করিলে 
মান্গষের গতি হয় না? 

গুরু। তা হয়,-কেন,.হয়, তাও শোন। 


৩য় পঃ] বসতত্ব ও শক্তি-সাধন|। ২৭১ 


ত্রৈগুপ্যবিষয়! বেদ নিক্তৈগুণ্যো ভবা্জুন। 
নিদ্বন্দো নিত্যসত্বস্থ। নির্ষোগক্ষেম আত্মব।ন্‌ ॥ 
যাবানর্থ উদপানে সব্বতঃ সংঙ্ল;তোদকে। 
ভাবান্‌ সর্ব্বেধু বেদেযু ব্রাহ্গণস্ত বিজানতঃ ॥ 


শ্ীমস্ভবদ্গীতা--২য় অঃ, ৪৫-৪৬ শ্লোঃ। 


“হে অজ্ঞুন! বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম 
ফল প্রতিপাদক) অতএব তুমি নিষ্কামী হও। তুমি 
শীতোষ্চ সুখছুঃখাদি দ্বন্দরহিত হও, নিত্য সত্বগুণাশ্রিত 
হও। অলন্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তর রক্ষণে যতরশূন্ত হও 
এবং অনাসক্ত হও। যেমন ক্ষুদ্র জলাশরে !যে সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহা হদে সেই সকল 
প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে 
মূকল কর্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত, বুদ্ধিবি শিষ্ট, ব্রহ্ম নিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রন্ষে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।” 

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিয়া বৈদিককর্ম পরিত্যাগ করা, 
ধর্মের তৃতীয় সোপান । প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম 
না! করিয়া যে ব্যক্তি এই তৃতীয় সোপানে পদার্পণ করে, 
সে নিশ্যয়ই পতিত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। 

শিষ্য। ন্বধন্মীচরণ সময়ে মানুষের যাগ, যজ্ঞ, ফন্ধ্যা, 
গায়ত্রী প্রভৃতি ধর্মসাধনার কতকগুলি কার্য আছে,_ 
কিন্ত স্বধন্মীচরণ পরিত্যাগ করিয়৷ তখন মানুষের সাধ্য কি; 
অর্থাৎ তখন মানুষ কি প্রকারে সাধ্যের সাধনা করিবে? 


২৭২ স্বধর্দমত্যাগ ৷ [ ৩য় অঃ 


গুরু। তখন কি করিবে,__ইহা' কঠিন প্রশ্ন হইলেও 
সঙ্গত। অতএব, এস্থলে তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি । 

তখনও কর্ম করিবে। কর্মের অর্থ কার্ধ্য, কিন্ত 
তাহার, আর একটি অর্থ আছে,-_কার্য্যকারণ ভাব । চিন্তা- 
তরঙ্ষের মধ্যে থাকিয়। যে কোন কাধ্য ফল উৎপাদন 
করে, £তাহাকেই কর্ম বলে। এই জগৎটা কর্মমবিধান বা 
কন্মসমষ্টি। কম্মহীন হইলে জগতের অস্তিত্ব হীন স্ইয়া 
যাইবে । বৈদান্তিকেরা বলেন,_জগৎ ত হয় নাই, ঝ| 
জগৎ ত নাই-আছে মারা। কর্দ্ধফলই বুঝি, তাহাদের 
মতে মায়া-শৃ্খল। এখন মানুষের উদ্দেশ্ত কি? মানুষের 
উদ্দেশ্ত এই জগৎ বা মারাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া। 

এই জগতে আমরা যাহা দৃষ্ট করি, তাহা সমুদয়ই 
কৃতকর্শ-ফল। আবার যাহা ঘটিবে, তাহাও কর্দফলে 
ঘটিবে,__ইচ্ছ! বল, চিন্তা বল, সকলই কর্ম্ফলের প্রস্থৃতি। 
অতএব, সেই কর্মকল বিনাশ করাই মুক্তির হেতু। 
কেবল কাজ না করিয়া বাসয়৷ থাকিলেও, ফলাফল 
জন্মিবে,--ইচ্ছা, চিন্তা_ইহাতেও কর্মফল জন্মে। তবেই 
আমাদিগকে এমন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে তাহা 
উৎপত্তি না হইতে পারে। তদর্থে যাহা করিতে হইবে, 
তাহাও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,__ 

কর্মণ্যেবধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূ ম। তে সঙ্গোধস্বকন্ণি ॥ 


৩য় পঃ] 


রসতত্ব ও শক্তি-সাধন]া। ২৭৩ 


যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনগ্য়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো। তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। 
দুরেখ হাাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপায়। 

বুদ্ধো৷ শরণমন্্িচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতব:॥ 
বুদ্ধিযুক্তো৷ জহ।তীহ উভে স্থকৃতদুক্কতে । 
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যন্য যোগঃ কর্ম স্বকৌশলম্। 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তে। হি ফলংত্যক্তধ! মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিম্মক্তা: পদং গচ্ছন্তানাময়মূ ॥ 

যদা তে মে।হকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি। 
তদা গন্তসি নির্বেধ্দং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতন্ত চ | 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ষদা স্থাস্ততি নিশ্চল! । 
সমাধাবচল। বুদ্ধিস্তদা। যোগমবাপ্্যসি ॥ 


শরীযস্তগবদগীতা-_২য় অঃ, ৪৭-৫৩ শ্লোঃ। 


কর্শেই (নিষ্কামকর্মে) তোমার অধিকার হউক, 
কর্্মকলে যেন বাঁদন। না হয়) কর্মফল যেন তোমার 
প্রবৃত্তির হেতু ন! হয় এবং কর্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি 
না হউক। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক 
একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য- 
জ্ঞান করতঃ কর্ম সকল অনুষ্ঠান কর) সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
উভয়ের তুল্যজ্ঞীনই যৌগ বলিয়া কথিত। হে. ধনঞ্জয়! 
সংশয়রহিত বুদ্িদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ; কাম্যকর্দ 
সমুদয় অতি অপকৃষ্ট) অতএব তুমি কর্মযোৌগের অনুষ্ঠান 
কর; সকামব্যক্তিরা অতি দীন। ধাহার কর্মযোগ বিষয়িণী 


২৭৪ শ্বধশ্মৃত্যাগ ৷ [৩য় অঃ 


বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি এই জন্মেই পরমেশখ্বর-প্রসাদে 
স্ুকৃত ও ছুষ্কত উভয়ই পরিত্যাগ করেন) অতএব 
কম্মযোগের নিমিত্ত যত্র কর; স্থকৌশল কর্শই ফোগ। কর্ম 
যোগ-বিশিষ্ট মনীষিগণ কর্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন, 
স্থৃতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনিম্মু্ত হইয়া অনাময় পদ 
(বিষ্ণুপদ ) প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বৃদ্ধি অতি হূর্গম 
মোহ (দেহাঁদিতে আত্মবুদ্ধি ) হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন 
তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবে । তোমার 
বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদৃত্রান্ত 
" হইয়া আছে, যখন উহা! বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া! 
স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে; তখনই তুমি যোগফল 
( তত্বজ্ঞান ) লাভ করিবে |” 

শিষ্য। তাহা হইলে মোটের উপরে তখনকার সাধ্য 
এই যে, ফলকামনাশূন্ত হইয়া কাজ করা? 

গুরু । হা। 

শিষ্বু। ভগবানূকে ভাবিতে হইবে না? তাহাকে 
ডাঁকিতে হইবে না? তাহাকে পুজা করিতে. হইবে না? 

গুরু। ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া নিফামকর্মম সমাধা 
করিবে কেমন করিয়া ? উদরাময়গ্রস্ত রোগীর ম্ৃততোজনে 
অপকার হয়, কিস্তু সেই স্বৃত যদি ভেষজে (ওষধে) অন্বিত হয়, 
তবে তাহার পীড়া আরোগ্য করে। তন্রপ কর্ম বন্ধনের কারিণ, 
কিন্তু ভগবানে সেই কর্ন সংযুক্ত হইলে বিমুক্তির কারণ হয় । 
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শিষ্ত। বুঝিলাম ন|। 

গুরু । কি বুঝিলে না? 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিলেন। 

গুরু। আমি ত অনেক কথাই বলিয়াছি,-তুমি কি 
বুঝিলে না, কেমন করিয়া জানিব? 

শিষ্য। আপনি এইমাত্র বলিলেন,__আসক্ভি-শুন্ত হইয়া! 
কর্ম করিলেই মুক্তি হয়-তবে আবার ভগবানে কি 
প্রয়োজন ? 

গুরু। জগত্প্রাণ ভগবান্‌,_-জগতের হিতার্থে যে কার্য্য 
করা যায়, তাহা তাহারই কাজ। আত্মভাবন|! বিনাশ 
করিয়া, ভগবানের কাজ বলিয়া জগতের কাজ করিবে। 


অহসঙ্ক(রং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহ্ম্‌। 
বিমুচা নির্মমঃ শান্তে। বরহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥ 
্রহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শেচতি ন কাজ্ষতি। 
মম: সর্ষেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ 


আমস্তগবদগীতা--১৮ অঃ, ৫৩-৫৪ শ্লোঃ। 


“অহঙ্কার, বল, দর্পণ, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ 
পরিত্যাগ পূর্বক মমতা-শৃস্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে, 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তিনি ব্রহ্ষে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হইবেন। তিনি বন্ধে অবস্থিত ও প্রমন্নচিত্ত হইয়া 
শোক ও লৌভের বশীভূত হন না; সকল প্রাণিগণের 


' জ্ঞানমিশ্রা তক্তি। [ ওয় অঃ 


প্রত্তি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাহার 
দুট-ভক্কি জন্মে । 
কর্মযোগ সাধনায় কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, 
এবং ক্র্মযোগ কি, তাহা! তোমাঁকে পুর্বে শুনাইয়াছি ; 
স্থতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচন! এস্থলে নিশ্রয়োজন ৷ 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
টি 
জানমিশ্া ভক্তি। 


শি্তা। স্বধন্দমাচরণ পরিত্যাগ পুর্বক সর্বপ্রকারে 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, ফলকামন! পরিবর্জন করতঃ কন্ম 
করাই কি সাধ্যের শ্রেষ্ট? ইহাই কি মানুষের চরম উন্নতি? ? 
শুরু না, ইঞ্জীর পরেও আছে। 
শিষ্য । যাহা আছে, তাহা বলুন। 
গুরু। রামানন্দের এ কথা অরবণ করিয়া, চৈতন্যদেব 
আরও অগ্রবর্তী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
“প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।” 





* মতপ্রণীত “যোগ ও সাধন-রহস্তে* কর্দযোগ অধ্যায় দেখ। 


৪র্ঘ পঃ ] রসতত্ব ও শক্তি-দাধন]। ২৭৭. 


যাহা শুনা গেল, তাহা বাহিরের কথা। তাহার পরে 
অনেক আছে,_অতএব এই বাহিরের কথা. পরিত্যাগ 
করিয়া আরও আগের কথ! বল। চৈতন্যের নিকট এইরূপ 
“জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন, জানমিশ্রা 
তক্তিই সাধ্যের সার বা শ্রেষ্ট। অতএব, মানুষ যাহাতে 
ডানমিশ্রা তক্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই করা কর্তব্য। 
মানুষের পক্ষে এই সাধ্যই সাধনার লক্ষ্য হওয়া কর্তবা। 
শিল্প। জ্ঞানমিস্রা ভক্তি কি. প্রকার, তাহা আমাকে 
বলুন। 4 
গুরু। জ্ঞান ও ভক্তি কি, তাহ! জান ত? 
শিষ্য । উভয়েরই লক্ষণ আপনি আর একবার বলুন: 
গুরু । যাহা দ্বারা জান! যায়, তাহাকে জ্ঞান 'বলে। 
জ্ঞানকে বুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। গীতায় বুদ্ধিকেই 
জ্ঞান বলা হইয়াছে ;-যথা_ ৃ 
জ্যাফসী চেৎ কর্মণস্তে মতা! বুদ্ধিরনার্দন | 
তৎ কিং কর্শণি ঘেরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা-_-৩য় অঃ, ১ শ্লোঃ। 
“হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কন্মে কেন 
নিষুক্ত করিতেছ ?” 
এন্লে বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান। ভগবান্‌ অজ্ছনকে প্রথমে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,, 
(২৪) 





২৭৮ জ্ঞানমিশ্র! ভক্তি । [ওয় অঃ 





যে গুণে জন্মলাভ করিয়াছ, কর্ণ করিয়াই তাহার 
ক্ষ করিতে হইবে,--কর্শখ না করিলে, কর্ম তোমাকে 
ছাড়িবে না,_কর্ম তোমাকে করিতেই হুইবে-_কেন না, 
কর্মের বীজ তোমাতে নিভিত রহিয়াছে । তৎপরে গীতার 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ের লক্ষণ 
বুঝাইবার জন্ত জ্ঞান যে কর্ম হইতে প্রধান, তাহা বলিলেন। 
তচ্ছুবণে অজ্জুন কিছু গোলযোগে পতিত হইলেন, 
হুইবারই কথা। একবার তিনি শুনিলেন, কর্ম প্রধান) 
আবার শুনিলেন, জ্ঞানই. প্রধান। তাই বলিলেন,_ 
“্জনার্দন! যদি কর্ণ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে এই আত্মীয়- 
'স্বজন বন্ধুবান্ধব সংহাররূপ মারাত্মক কার্যে আমাকে কেন 
নিযুক্ত করিতেছ ?” সে কথার আলোচন। পূর্বে করা 
হুইয়াছে,-এস্থলে, এই কথা বলিতে চাহি যে, বুদ্ধি অর্থে 
এখানে জ্ঞানই বলা হইয়াছে অন্যত্রও বলা হইয়াছে; যথা 
“দুরেণ হাবরং-কর্ধ বুদ্ধিযোগা দ্ধনগ্রয় । 
বুদ্ধ শরণমন্ষিচ্ছ কুপণাঃ ফলছেতবঃ ॥ 

্ীমন্তগবদগীতা-_২য় অঃ) ৯ প্লোক 
“হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট 
বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা! কর। যাহারা সকাম, তাহার! নিকৃষ্ট” 
বুদ্ধিযোগ অর্থে .এখানে ভ্তানযোগই বলা হইয়াছে। 
এক্ষণে বুদ্ধির অর্থ কি, তাহার অনুসন্ধান আবস্তাক। 

নিশ্চয়াম্মিক! অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। 


হর্থপঃ ] রসতস্ব ও শক্তি-সাধন] 1 ২৭৯ 


এক্ষণে আমাদের জ্ঞানকে আমরা এইরূপ ভাবে বুঝিতে 
পাসি যে, যাহা দ্বারা আমরা সদসৎ কি, তাহা জানিয়া, 
ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বর আরোপ করিতে 
পাি। | 

শি্ত। উংকৃষ্ট কথা, এ সৎ, কি অসৎ,-_-কি করিলে 
আমাদের ভাল হইতে পারে, কি করিলে আমাদের মন্দ 
হইতে পারে, কি করিলে আমরা মায়ার হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারি, কি করিলে আমাদের আত্মার 
উন্নতি হইতে পারে, কি করিলে আমরা আমাদের ইন্জিয়- 
গ্রামের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইতে পারি, এই সকল 
বিচার দ্বার সদসৎ বুঝিয়া লইয়া! ভগবানে অন্তঃকরণের 
নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির আরোপ করাই উৎকুষ্ট সাধনা,--ইহা 
যদি জ্ঞান হয়। সেজ্ঞান সাধন! সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহার 
সহিত আবার ভক্তির প্রয়োজন কি? রামানন্দ বলিলেন,-- 
ভঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।, 

গুরু । কেবল যে শুফ ₹ জান, তাহ! ভগবানের চরণ- 
সমীপে পহুছিতে পারে ন]। 

শিষ্য । কেন? 

গুরু। আমি তোমাকে উত্তমরূপে জানি,_জানি 
বেশ! কিন্তু তোমায় যদি তক্তি না করি, তবে ভি 
কি দিয়া সাধনা করিতে পারি? ূ 

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। | 


২৮ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। [৩য় অঃ 


গুরু। বলিতেছি, শোন,__ 

জ্ঞান শু  অন্তঃকরণবৃত্তি। জান! বৈত নয়,_-শান্ত্র 
পাঠে ল সাধু সঙ্গে, তঁয়ো দর্শনে তুমি বুঝিতে পারিলে, এই 
জগৎ যন্ত্রের এক রচয়িতা আছেন। এ দেশালাইয়ের 
বাক্সটা দেখিলে উহার নির্মীতা আছে বলিয়া মনে হয়, 
আর এই অসংখ্য, অগণ্য, অপরিজ্ঞেয় গ্রহ নক্ষত্র সাগর 
ভূধর পরিব্যাপ্ত কোটী কোটা বিশ্বেরও নির্মাতা, পাতা 
ও সংহর্তা আছেন। কিন্তু এই জ্ঞানই কি সাধনা? 
আছেন, ভালই,_তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, 
পিতা অছেন, জানি; কিন্তু পিতৃ-ভক্তির কি প্রয়োজন হয় 
না? পিভৃ-ভক্তি না হইলে পিতৃ-সেবার জন্য কায়মনো- 
বাক্যে লালসা জন্মিবে কেন? হয়ত জ্ঞানের কথা এই 
যে, পিতৃ-সেবা করা কর্তব্য-_কিন্তু তাহা শুফভাব। সেথা 
করিতে হয়, করা যাইবে। কিন্তু সেবা করিবার জন্ত যে 
লালদা, তাহা থাকে না। সেই প্রকার ঈশ্বর জানা এক 
কথা, আর ঈশ্বরে ভক্তি থাকা আর এক কথা। জ্ঞান 
পুরুষ মানুষ, বাহিরে দীড়াইয়া থাকিতে পারে--তবে 
সহজে চিনিয়া ঈশ্বরের বাড়ীর সন্নিকটে পহুছিতে পারে, 
আর ভক্তি স্রীলৌক,__ম্সেহ মায়া মমত| তাহার স্বভাব- 
সিদ্ধ ধর্শ, সে তাহার দেখা পাইলে, তাহাকে সেবা 
করিতে পারে। তাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়াছেন । 


৪র্ঘপঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ২৮১ 





শিশ্য। বুঝিলাম ) কিন্তু এই সাধ্য সাধনাঁর উপায় কি? 
গুরু। এই জ্ঞানকে বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান করিবার 
জন্য তত্ব বিষয়ের আলোচন! আরম্ত করিতে হয়। 
শিষ্য। এ জগতে এমন লোক কম আছে, ঈশ্বর 
আছেন, ইহা যে না জানে। ঈশ্বর আছেন, ধী জ্ঞান না 
থাকিলেও ঈশ্বর বলিয়া একটা কথা যে, আবহমান কান 
হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই জানে। কিন্ত 
কেহ কেহ তাহাতে নিষ্ঠাবান আছে, কেহ কেহ নাই। 
কেহ কেহ তাহাকে প্রাণের মানুষের ন্যায় ভক্তি করে, কেহ 
তীহাকে জানে, কিন্তু ডাকে না, কেহ তাহার অস্তিত্বেও 
বিশ্বান করে না। জ্ঞান যখন মানবহৃদয়ের বুত্তিবিশেষ, 
তখন সকল মানবেই জ্ঞান আছে, সন্দেহ নাই; তকে 
কোন মানব ভগবানকে জানিতে পারে, কোন মানব 
জানিতে পারে না কেন? 
ধুমেনাব্রিয়তে বহ্ির্ষধ! দর্শে! মলেন চ। 
ষথোন্েনাবৃতে। গর্ভস্তথ| 'তনেদমাবৃতম্‌ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্যবৈরিণ| | 
কামরূগেণ কোভ্তেয ছুষ্পুরেণানলেন চ॥ 
ইত্জিয়াণি মনো বুদ্ধিরন্তা ধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈর্বিমো হয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃতা দেহিনম্‌॥ 
তক্মাত্বমিন্টিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ধভ । 
পাপ্যানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞ।ননাশনম্‌॥ 
্রীমস্তগবদগীত1-_-ওয় অঃ, ৩৮-৪১ গো । 


২৮২ জানমিশ্রা তক্ষি। [৩য় অঃ 


“যেমন ধুম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বার! দর্পণ ও জরায়ু 
দ্বারা গর্ভ আবৃত" থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখে। হে কৌন্তেগন! জ্ঞানিগণের চিরবৈরী 
ছুশ্পুরণীয় অনলম্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া! রাখে। 
ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) ইহার (কামের) আবির্ভাব স্থান; 
এই কাম আশ্রয়ভৃত ইন্জরিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন 
করিয়৷ দেহিকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্ষভ! অতএব 
তুমি অগ্রে ইন্দরিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বিনা পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।” 

কাম কি, তাহা তোমাকে পরে বলিব। আপাততঃ 
তুমি যে প্রশ্ন করিরাছিলে, তাহার উত্তর বোধ হয় হইয়া 
গিয়াছে। ইন্দ্রিয় হউক, মন হউক বা বুদ্ধি হউক, এই 
সকলেতেই কাম আবির্ভীব হয়, অতএব কাম দমনই জ্ঞান- 
লাভের উপায়। তদর্থে ভগবান্‌ বলিতেছেন,__ 

ইল্জ্রিয়াণি গরাণাাছরিক্তিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
অনন্ত পরা বুদধিরযে। বৃদ্ধে: পরতস্ত স:॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং নুদ্ধ! সংস্তভ্যাস্বানসায্সনা। 
জহি শক্রং মহাবাহে! কামরূপং ছুরাসদম্‌ । 
হ্রীমন্তগবদগীতা--৩য় অঃ, ৪২-৪৩ শ্নোঃ। 

*দহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দরিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দরিয়গণ 
অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সংশয়রহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি 
-মেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা । হে মহাবাহো! 


৫ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন]। ২৮৩ 





তুমি আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া এবং মনকে বুদ্ধিত্বার! 
নিশ্চল করিয়৷ কামবপ ছুদ্ধর্য শত্রুকে বিনাশ কর।” 

“জ্ঞানলাঁভ করিতে হইলে বিচার বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে' 
হইবে, সুখ বল, ছুঃখ বল, সমস্তই ইন্দরিয়াদির। ইক্জ্ি- 
যাদির সুখ ছুঃখে আতআার স্থুখ ছুঃখের সম্বন্ধ নাই। আত্ম! 
এক, অবিনাশী--অজর ও অমর । অতএব, যাহা ইন্ছ্রিয়েষ 
প্রীতিকর, যাহা ক্ষণস্থায়ী--অধিকস্ত বন্ধনের হেতুভৃত, 
তাহাতে আমি ষুদ্ধ হইব কেন? একমাত্র সত্য ও চিদানন্দ 
ভগবানই উপান্ত ;--কেন না, এই সীমাহীন অনন্তরাজ্যের 
অনন্তস্বামী তিনি। ক্রমে সাধনায় এই সাধ্য-পথে অগ্রবর্তী 
হওয়া যায়। 


(পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


অহৈতুকী ভক্তি। 


শিষ্য। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে বোধ হয়, বিশুদ্ধ ভক্তি 
শ্রেষ্ঠ? 

গুরু । রামাননের নিকট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা 
শ্রবণ করিয়া চৈতন্তদেব তাহাকে সাধ্যের সার বলিয়া 
বিবেচনা করিলেন না,__ 


২৮৪ অট্তুকী ভক্তি। [ ৩ অঃ 





প্রভূ কছে এহে। বাহ্‌ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার।” 

'্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে অহস্কার আছে।-জ্ঞানও কতকটা 
অহঙ্কার। স্কার। জানশৃন্ট হইয়া ভক্তি করা অহঙ্কার নাশ। 

শিষ্য । ভক্তি কাহাকে বলে? 

গুরু। শান্্রকারগণের মতে সাগ্রহ অবিচ্ছেদ স্বৃতিকে 
ভক্তি বলা যাইতে পারে। শশ্করাচার্ধ্য বলেন,__ 

তথা হি লোকে গুরুধুপান্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চযশ্মাৎ পর্য্যায়েণ 
গুর্বাদীনমুবর্ততে স এব মুচ্যতে। তথ। ধ্যায়তি প্রোখিত নাথা পতিমিতি 
ষ৷ নিরস্তরশ্মরণ। পতিং প্রতি সোৎকঠ। সৈব মভিধীয়তে। বেদ স্তস্থত্রং ॥ 
৪র্থ অং, ৯ পাঃ ১ নং শঙ্কর ভাষয।_ 

“লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে,__অমুক রাজার ভক্ত, 
অমুক গুরুর ভক্ত ।” যে গুরুর নিদেশানুবর্তী হয়, ও 
তবাহাকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্ধ্য করে, তাহাকেই 
গুরুতক্ত বলে। আরও এইরূপ লোকে বলিয়! থাকে যে,_ 
পতিপ্রাণ! স্ত্রী পতি ধ্যান করিতেছে ।-_-এখানেও দেই 
একরূপ সাগ্রহ, অবিচ্ছেদ স্বৃতিই লক্ষিত হইয়া থাকে। 
অতএব, ইহাকেই ভক্তি বলা যায়? 

নারদ বলেন,-- 

“স! কদ্মৈ পরমপ্রেমরূপা। 
নারদনুত্র ;-১ অনুব।কৃ, ২ নুঃ। 
“ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি ।» 





৫ম পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ২৮৫ 


“সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ॥” 
নারদস্ুত্র ১২ অনুবাক, ৭ হঃ। 
“জীব, ইহা! লাভ করিলে সকল ভূতে দ্বৃণাশূন্ত ও 
প্রেমপরায়ণ হয় এবং অনস্তকালের জন্য আত্মতুষ্টি লাভ 
করিয়া থাকে ।” 
“| তু কর্খ জ্ঞনযোগেতো ইধিকতরা 1” 
নারদশ্ত্র ;--৪ অনুবাক, ২৫ সুঃ। 





“ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু 
উহারা ফলাভিসন্ধি-যুক্ত। আর ভক্তি নিজেই সাধা এবং 
সাধনন্বরূপা' |” 

জ্ঞানমিশ্রা তক্তিতে পুজা, উপাসনা, জপ, তপ প্রত্ৃতি 
বর্তমান থাকে, কিন্ত হেতুশুন্ত যে ভক্তি, তাহাতে সে 
সকলের কিছুই প্রয়োজন হয় না। তাহুতে কেবলই 
ঈশ্বরানুরাগ,_কোন কারণ নাঁই, কোন হেতু নাই, কিন্ত 
ভক্তিতে প্রাণ পুলকিত থাকে,-_-তীাহার সাগ্রহ অবিচ্ছেদ 
স্মৃতিতে হ্ৃদয়পূর্ণ থাকে, ইহাকেই অহৈতুকী ভক্তি বলা 
হয়। এইরূপ অইৈতুকী ভক্তি ঈশ্বর সন্গিধানে পহছাইয়া 
দিবার একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট প্থা। ভক্তিশূন্ত জ্ঞান বা 
কর্ম দূরে অবস্থান করিয়া থাকে । আর ভক্তি তাহার 
চরণ সমীপে সত্বরে পহুছাইয়া দেয়। ভক্তি ব্যতীত প্রকৃত 
ঈশ্বর-প্রেমের উদয় হওয়া একেবারেই অপস্ভব। ভক্তিত্ে 


নিষ্ঠা আনিয়া দেয়,--ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত রতি জন্মে না। 


! ২৮৬ _ অঠৈতুকী তক্তি। [ওয় অঃ 


রতি ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে তোমাকে 
পৌরাণিক কথ কিছু শ্রবণ করাইতেছি। 

শিশ্বা। হা, পৌরাধিক কাহিনীতে দর্শনাংশ সমুজ্জল 
হইপনা উঠে। অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন । 

গুরু। বলিতেছি,_-কিস্তু আমি যাহা! বলিব, তাহা 
উপাখ্যান নহে। তোমার কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, 
তুমি যেন উপাখ্যানাংশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। 
আমি শ্রমন্তাগবৃত হইতে তক্তিতত, বলিব। 

'ভগবান্‌_ কপিলদেব তাহার মাতা দেবহুতিকে ভক্তি- 
যোগে. কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_- 
“মা! ভক্তিযোগ বন্ুপ্রকার। বিশেষ বিশেষ পথ দ্বারা 
তাহা প্রকাশিত হয়, অতএব স্বতাব-স্বরূপ যে সকল গুণ, 
তাহাদের --বৃত্তিভেদে পুরুষের অভিপ্রায় বিভিন্ন হয়, 
অর্থাৎ পুরুষের গুণানুসারী ফলসংকল্পতেদে ভক্তিভেদ ভ্ইন্মা 
খাকে। হিংসা অথবা দত্ত, মাসর্ধ্য করিয়া ক্রোধী পুরুষ 
ভেদ দর্শন পূর্বক আমাতে যে ভক্তি করে, প্র ত্রিবিধই 
তামস ভক্তি। বিষয় অর্থাৎ শ্রক চন্দন বনিতাদি, 
কিনা যশঃ .অথব! পরশ্বর্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদদর্শন 
পূর্বক 'প্রতিমাদিতে আমার যে অর্চনা করে, অর্থাৎ 
ভক্তি করে, তাহা রাজস। আর কর্ম নির্থার অর্থাৎ 
পাপক্ষয় অথবা ভগবানের প্রীতি কিন্বা কেবল “হজ্ঞ 
আব্রিতে হইবে” এই উদ্দেশ করিয়া ভেদদর্শন পূর্বক 


৫মগঃ) বসতত্ব ও শক্তি-সাধনা । ২৮৭- 





যে হজ্জ করে অর্থাৎ তক্তি প্রকাশ করে, তাহা 
সাত্তিক 1৮ * | 

মা! নিপুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি গুন; 
আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ধান্তর্যামী যে আমি, আমাতে- 
অবিচ্ছিন্ন ও ফলানুসন্ধানশূন্তা এবং ভেদদর্শনরহিতা 
মনোগতি রূপ থে ভক্তি হয়, তাহাই নিরণ -ভক্তিযোগের 
লক্ষণ। অর্থাৎ যেমন গঙ্গার জল সাগরেতে সাগরেরই 
স্বরূপ হয়, তাহার ন্তার় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্না তক্তিই. 
নিশবণ ভক্তিযোগের স্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ 
ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাদের কোন কামনাই থাকে না, 
অধিক কি বলিব, তাহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার 
রর এক লোকে বাস, সার্টি অর্থাৎ আমার সমান, 
বর্ষা, স্মীপ্য, মরূপ্য অর্থাৎ আমার সমান রূপত 
অথবা সাযুজ্য অং অর্থাৎ_ আমার সহিত শ্রক্য, এই সকল 
বন্ত দিতে চাহিলেও তাহারা গ্রহ্ণ করেন লা। এই 


* তামস, রাজন এবং সাত্বিক; এই তিন প্রকার ভক্তির মধ 
পরপর শ্রেষ্ঠ। এ তিন প্রকার ভক্তিতেই তিন তিনটি করি 
অতিসন্ধি আছে, ইহাতে এ নকল তেদে সণ ভ্ক্তিভাৰ প্রথমে 
নয় প্রকারে বিভক্ত হয়! পরে প্রত্যেকের শ্রবণ বা্ডনাদি নয় 
প্রকার ভেদ্ব হইতে পারে, তাহাতে সণ্ডণ ভক্তি অনীতি প্রকা? 
হয় বলিলেও বলা হায়। প্রীষন্তাগবত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আদ 
মহীশয়ের প্রকাশিত জনুবাদের টাকা, ৯৭ পৃঃ । 


২৮৮ অহৈতৃকী ভক্তি। [অঃ 


কারণেই ভক্তিযৌগ পরম পুরুযার্থ বলিয়া উক্ত হইয়া 
থাকে। মা! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়! ব্রহ্গপ্রাপ্তি পরম ফল 
ইহা প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার এ ভক্তির 
আন্ুষঙ্ষিক ফল, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 

মা! ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব 
ধর্মের অনুষ্ঠান, নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতি- 
হিংস্র পঞ্চরাত্রাদ্যক্ত পুজাদি করণ, আমার প্রতিমাদি 
: দর্শব, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে 
, আমার ভাব চিস্তাকরণ, ধৈর্ধ্য, বৈরাগ্য, মহৎলোকের 
মানদান, দীনের প্রতি অন্থুকম্পা, আপনার সমান ব্যক্তিতে 
'মিজ্রতা, যম (বাহা ইন্দ্রিয় সংযম), নিয়ম (অস্তরিক্ট্রিয় মধ্যম), 
আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, সরলতাঁচরণ, 
: সাধুদঙ্গ করণ এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন) এই সকল গুণ 
দ্বারা তগবনধনমানুষ্ঠাতা পুরুষের চিত্ত সর্বপ্রকারে শুদ্ধ হয় 
, এবং সেই ব্যক্তি আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রত 
: আমাকে প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান 
হইতে আসিয়! ঘ্বাণকে আশ্রয় করে, তাহার গ্তায় যোগরত 
অধিকারী চিন্তও বিনা প্রবত্বেই আত্মাকে আয়ত্ব করে। 
এই প্রকার চিত্তগুদ্ধি সকল প্রাণীতে আত্মৃষ্টি ্বারাই 
হয়, কিন্তু আমি সকল ভূতের আত্মা! স্বরূপ হইয়া সর্ধ- 
ভৃতে সর্বদাই অবস্থিত আছি, তথাচ কোন কোন মনু 
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আমাকে অবজ্ঞা করিয়৷ প্রতিমাতে পুজা কর! বিভৃম্বন। 
মাত্র। পরস্থ আমি সকল ভূতে বর্তমান, সকলের আত্মা. 
এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূর্খতাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়! 
প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভশ্মে হোম করা হয়। 
সে পরদেহে আমার দ্বেষ করে এবং স্বয়ং অভিমানী, 
ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণির সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং মনের 
শান্তি প্রাপ্ত হয় না। 

যেব্যক্তি প্রাণিপুঞ্জের নিন্দক, সে যদ্যপি বিব্ধি দ্রব্য 
ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্ন! ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে 
আমাকে পুজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তষ্ট 
হই না। হে দেবি! আমার এই কথায় এমত মনে 
করিও না বে, প্রতিমাদিতে অর্চনা করা বিফল, পুরুষ 
বাবং সকল ভূতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে তাহার. 
আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, তাবৎ পর্যাস্ত 
স্বকন্শে রত হইয়া দেবপ্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে। 
পরন্ত যে মুলোক আপনার এবং পরের মধ্যে অত্যর ও 
ভেদ দর্শন করে, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির উপরে 
ত্ান্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। একারণ, 
রে কর্তব্য, আমাকে সর্ধভূতের অন্তর্যামী এবং নকল 

প্রাণিতে অবস্থিত জানিয়া দীন, মান ও সক্রের লহিত 
মিত্রতা এবং সর্বত্র সমদৃ্টি দ্বারা অর্চনা করে। 

মা! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ মচেতন 

(২৫) 


২৯০ অঠৈতুকী ভক্তি। [ ৩য় অঃ 


1পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিশালী ব্যক্তিরা 
শ্রধান, প্রাণধারীদের অপেক্ষা! জ্ঞানবানেরা শ্রেষ্ট, জ্ঞানবান্‌ 
। ব্যক্তিদের হইতে আবার ইন্জিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট জীব সকল 
শ্রধান। হে দেবি! তরু সকলে ন্পর্শনেত্ররিয বৃত্তিই 
: অধিক। কিন্তু ম্পর্শবেদী জীব যে বৃক্ষাদি, তাহাদের 
অপেক্ষা রসবেদী জীব অর্থাৎ মতন্তাঁদি শ্রেষ্ঠ। এ রসবেদী 
জীব অপেক্ষা গন্ধবেত্তা। ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা 
শববেদী সর্পাদি আবার উৎকষ্ট। শব্দবেদী সর্পাদি 
অপেক্ষা বূপভেদবেত্া। কাকাদি প্রধান, তাহাদের হইতে 
যে সকল জীবের বদনে উভয় পার্থে রদন অর্থাৎ দস্তপংক্তি 
আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ) পদহীন এ সকল জীব অপেক্ষা 
বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বন্ুপদ জীব অপেক্ষা চতুষ্পদ জীব ভাল, 
তাহাদের অপেক্ষা দ্বিপদ জীব উৎক্ষ্ট। দ্বিপদ জীব নকল 
মধ্যে চারিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র ইহারা 
বে এ বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ উত্তম। ব্রাঙ্গণ 
মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উত্তম, বেদজ্ঞ অপেক্ষা আবার অর্থজ্ঞ- 
শ্রে্ঠ। এইরূপ যে সকল বিপ্র বেদের অর্থন্ঞ, তাহাদের 
পেক্ষা সংশয়চ্ছেত্। অর্থাৎ মীমাংসাঁকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট, 
গদপেক্ষা আবার স্বধন্ানথষ্ঠানকারী প্রধান। পরস্ত যে 
ব্যক্তি সর্বত্যাণী, তিনি এ ধর্ানুষ্ঠায়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ট; 
যেহেতু তাহার আপনার অনুষ্ঠিত ধর্মেরও ফল লাভার 
আকাজ্ষ! নাই। এর ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম ও 





৫মপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন! | ২৯১ 


কর্মফল এবং দেহ আমার প্রতি অর্পণ করেন, অতএব 
আমার অবাবহিত হইয়া থাকেন, অপর তাহার আখ্মা 
আমাতে অপিত ও তাহার কর্ম সকল আমাতেই মংন্স্ত 
হয় এবং সর্বত্র সমদৃষ্টি হেতু কর্তৃত্ব অভিমান শৃন্য হন, 
ইছাতে তিনিই সকল অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, তাহা! অপেক্ষা আর 
কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না।. 

অতএব ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামিত্ব কূপে এই সফল ভূতে 
প্রবিষ্ট আছেন, এই প্রকার বিবেচনা রুরিয়া মনের দ্বারা 
বছ মান পুরঃসর সকল ভূতকেই প্রণাম রুপ্ধিবে। * 

শিষ্য। একটা বিশেষ সন্দেহ আসিয়া! হৃদয় আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

গুরু । কি? 

শিষ্য। কপিলদেব কি অবতার ? 

গুরু। বুঝিয়াছি, অনেকস্থলে কপিলদেব বলিয়াছেন, 
'আমাতে তক্তিযুক্ত হইয়া” ইত্যাদ্দি। কপিলদেব অবতার 

হেন,-হিনুশান্্র মতে অবতার হি তাহার অধিক 

অবতার নাই। 

শিষ্ভ। আমিও তাহাই জানিতাম। কপিলদেব তবে 
আমাতে ভিথুক্ত- হইয়. ইত্যাদি বাক্য বলিলেন, কি 
প্রকারে? 

* যুক্ত গোঠিহারী আচ্য প্রকাশিত অন্বাদ। সা 
ওয় স্বদ্ধ, ২৯ অঃ। 








হ৯২ অহৈতুকী ভক্তি। [৩র অঃ 


গুরু। কপিলদেব যে সকল থা বলিয়াছেন, উহা 
ভগবদুক্তি, - কপিলদেব মাঁতাকে ভগবছুক্তি শুনাইলেন 
মাত্র। 
» শিষ্য । সে কথার কোন প্রসঙ্গও ত্র অধ্যায়ে নাই। 
গুরু। ন! থাকিলেও কপিলদেব ভগবদুক্তি শুনাইয়া- 
ছেন,-_ক্রমপর্ধযায়ে তাহাই বুঝিতে হইবে। কপিলদেব 
সর্ব পরিশেষে বলিয়াছেন - ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, এই 
কথাতেই আসল কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। 
 শিষ্য। কেহ.কেহ কপিলদেবকেও অবতার বলেন । 
। গুরু |. কপিলদেব, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি 
অবতার হইতে পারেন--কিন্ত কলাবতার। তুমিও অবতার, 
আমিও অবতার। কারণ সকলেরই হৃদ্দেশে ভগবান্‌ 
বিরাঁজিত। তখন অবতার নহে তকি? 
. শিষ্। আপনি যে ভক্তিযোগের রথা বলিলেন, তাহা 
সাধনার উপায় কি? 
গুরু । গীতা হইতে তোমাকে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কিছু 
গুনাইতেছি,-- 
যে তক্ষরমনির্দেষ্ঠমব্যভং পধুপাসতে 1 
সর্বন্রগমচিত্ত্যং চ কুটগ্থমচলং ঞ্রবমূ॥ 
আ্্রিয়মোক্দ্রিরখামং সর্ধত্র সমবৃদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 
: জীমন্তগবাগীত্কা-১২ অং, ৩-৫ ঘ্োঃ। 
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“যাহার! সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতের হিতাহুষ্ঠানে 
নিরত ও জিতেত্ত্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দেষ্ত, অব্যক্ত, 
অচিস্তনীয়, সর্বব্যাপী, হ্াস-বৃদ্ধিবিহীন, কুটস্থ এবং নিত্য 
পরব্রন্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত 
হয়।” 

এখানে ভক্ত অর্জুনের এক প্রশ্ন ছিল, সে প্রশ্ন এই 
যে,-নির্ুণ ব্রন্মের উপাসন। জীবের পক্ষে হিতকর, কি 
সপ্তণ ব্রন্মের উপাসনাই হিতকর ? তাই ভগবান্‌ বলিলেন_- 
“মপ্তণের উপাসনাই হিতকর,_-কেন না, মানুষ যখন সাস্ত, 
তখন অনন্তের ধারণ! করিবে কি প্রকারে? মানুষ যখন 
গুণসম্পন্ন, তখন নিরণের উপাসনা কি করিয়া তাহার 
মায়ত্ীভূত হইতে পারিবে 1” ভগবান্‌ তাই আরও স্পষ্ট 
করিয়া কথাটা! বলিয়া দিয়াছেন, 

ক্লেশো২ধিকতরস্তেষমব্যক্তা স্তচেতস।ম্‌। 
অব্যক্ত হি গতিছু5খং দেহবস্তিরবাপ্যতে॥ [ও 
শ্রীমস্তগবদগীতা--৯২শ অঃ, ৫ শ্লোঃ। 

“দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অবাক্ত গতি লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। অতএব যাহার! অব্যক্ত ব্রন্মে আসক্তমন হয়, 
তাহার! অধিকতর ছুঃখভোগ করিয়া থাকে ।” | 

তজ্জন্য দেহধারী মানুষের কর্তব্য এই/৮যে, অবাঙ- 
মনসোগোচর অনির্দেস্ঠ ব্রন্মোপামনা না৷ করিয়া, সপ্থণ 
বন্ধের উপাসনা করিবে। ভগবান্'রলিতেছেন,_-. 
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যে তু সর্ববাণি কর্পাণি ময়ি সংন্যস্ত মৎগরা2। 

অনন্যেনৈব যে।গেন মাং ধ্যায়স্ত উপ।সতে ॥ 

তেষামহং মমুদ্ধর্তী মৃত্যু-সংবারসাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচে তসাম্‌ ॥ 

ময্যেব মন আধধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবাসষ্যসি ময্যেব অত উদ্বং ন সংশয়ঃ॥ 
শ্রীমস্তগবদগীতা__-১২শ অঃ) ৬৮ শ্লেঃ। 


প্যাহারা মৎপরায়ণ হুইয়া আমাতে সমস্ত-কার্ধ্য সমর্পণ 
পূর্বক একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা 
করে; হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে 
এই মৃত্যুর আকর মংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। 
তুমি আমাতে স্থিরতররূপে আহিত (স্থাপিত ) ও বুদ্ধি 
সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস 
করিতে সমর্থ হইবে; তাহাঁতে সন্দেহ নাই।* 

এক্ষণে কি প্রকারে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে হইবে,_-কি 
করিয়া তাহাতে ভক্তিমান্‌ হইবে? কোন পদার্থের সম্বন্ধে 
যে অন্ধুর:ক্ত, প্রেম, ভালবাসা, তাহারই নাম তক্তি। এই 
ভক্তি ছুই প্রকারে বিভক্ত। পরা ভক্তি ও অপর! ভক্তি। 
ঈশ্বরে ভালবাসার নাম পর! ভক্তি এবং পুত্রকলত্রাদির প্রতি 
ভালবাসার নাম অপর! ভক্তি বা গৌণীভক্তি, কিন্তু ভালবাসা 
বা অনুরাগ; বিষয় একই,-কেবল আধেয় ভেদে নাম- 
ভেদ হয় মাত্র। ঈশ্বরে যে ভালবাসা বা ভক্তি, তাহা 
“আমি ভগবানকে ভালবাসি' এইরূপ চিত্তা করিলেই হইবে 
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না, পুক্রকলত্রার্দির উপরে যেমন প্রাণের টান,-_যেমন 
তাহাদিগকে দেখিলে, তাহাদিগকে ভাল ভোজন করাইলে, 
ভাল বমন ভূষণ পরাইলে, স্থুরমাগৃহে বসবাম করা লে 
আত্মস্থ ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়, ভগবানকেও সেইরূপ 
করিলে আত্মতৃপ্তি লাভ হওয়া প্রয়োজন । 

শিষ্য । পুত্রকলত্রাদি ইন্দরিযনগ্রাহ বিষয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে" 
তাহাঁদিগের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে,--তাহাদের উপকার 
করিলে, তাহাদিগের সেবা করিলে, তাহাদ্রিগের মনে 
আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আননের প্রতিঘাতে মনে 
আনন্দের উদয় হয়,-_কিন্তু ভগব(নকে ভালবা'সিতে, ভগবানকে 
মেবা করিতে, কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ। তাহাকে 
কোথায় পাওয়া যায়? তাহার অনুনন্ধান মিলে না- তাহার 
সেবা করিলে, তাহার মনে আনন্দ জাগে না, কাঁজেই 
তাহার প্রতিঘাতে তক্তিকারীর-_সেবাকারীরও হৃদয়ে আনন্দ- 
রসের উদয় হয় না। 

গুরু। মূর্খ! ভগবানকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না? 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হুদ্েশেইর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূপ্ভানি ঘন্ত্রারট়াণি মায়য়া ॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তৎপ্রাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্নযসি শাশবতম্‌॥ 


শরীমন্তগবাগীতা--১৮ অ+, ৬৯৬২ স্লো 
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“হে অজ্জুন! যেমন শ্ত্রধার দারু যন্ত্রে আরঢ় কৃত্রিম 
তৃত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তক্্রপ ঈশ্বর ভূত সকলের 
হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। 
হে ভারত ! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাহারই শরণাপন্ন হও, 
তাহার অন্গকম্পাঁয় পরম শাস্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।” 

ভগবান্‌ সর্বভূতে-_দর্বপ্রাণিতে অবস্থিত। তাহার 
অনুসন্ধান কোথায় না পাইবে? বিশ্বের প্রতি অনুরাগই 
ত্তাহার প্রতি অনুরাগ-বিশ্বপ্রেমই ভগবৎপ্রেম। ভগবান্‌ 
অর্জুনকে একথা অতি স্পষ্টপেই বলিয়া দিয়াছেন। 
সর্ব্বভূতন্থমাত্মানং সর্ধবভৃতানি চা্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তী। সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
ষে। মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ধঞ্চ ময়ি পগ্ভতি। 
তন্যাহং ন প্রণশ্ঠ মি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥ 
সর্বসূতস্থিতং যে। মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্বধাবর্তঞ্চনোইপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 
আজ্ৌপম্োন সর্ধা্র সমং পণ্ঠতি যে হজ্জুন। 
সুখং ধ| যদি বা! দুঃখং স যে।গী পরমে।মতঃ ॥ 
্রীমস্তগবদগীতা -৬ অঃ, ২৯-৩২ গ্লে।ঃ। 
রর ্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল তৃতে 
আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। 
যে বাক্তি আমাতে সকল বস্ত ও সকল বস্তুতে আমাকে 
দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্ত হই না,_দে ব্যক্তিও 
আমার অদৃশ্ত হয় না): যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভ্ৃত 
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হইয়া আমাকে সর্ধভৃতস্থ মনে করিয়া ভজনা করে, সে 
থে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান 
করে। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি আপনার স্থথ ছুঃখের ন্যায় 
সকলের সখ দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী |” 
কি প্রকারে ধঁরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তি 
পাওয়া যাইতে পারে,+তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছিলে, " 
তাহার উত্তরও প্রদত্ত হইয়'ছে। 
বৃদ্ধা বিশুয্ধয়। যুক্তে ধৃত্যাত্বানং নিয়মা চ। 
শব্দাদীদ্িষয়াং্তান্।। রাগদ্ধেযৌ ব্যুস্ত চ॥ 
বিবিক্তসেবী লাম যতব।কৃক।য়মানসঃ ॥ 
ধ্যানযোগণরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ 
অহঙ্ক!রং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচা নির্মঃ শাস্তে।বর্মতৃয়ায় কল্পতে॥ 
রহ্ষীতৃতঃ প্রসন্্াত্মা ন শেচতি ন কাঁজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেু তৃতেধু মন্তত্তিং লভতে গীরাম্‌॥ 
জমস্তগবদগীত।--১৮ অঃ, ৫১-৫৪ লো: । 
মনুষ্য, বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত 
করিবে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও 
দ্বেষ বিরহিত হইবে। বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত 
করিয়া 'বৈরাগ্য আশ্রপ্, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্বক লঘু 
মাহার ও নির্জনে বাস করিবে, এবং অহঙ্কার, বল) দর্প, 
কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক মমতা শৃন্ত 
হইয়! শাস্তভাব অবলম্বন করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে; 
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তিনি ব্রন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্গে 
অবস্থিত ও প্রসন্নচিস্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীতৃত 
হন না; সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং 
আমার প্রতিও তাহার দৃঢ় তক্তি জন্মে ।” 

এই ভক্তিলাভ করিতে পারিলে কি হয়, তাহাও 
জলদ্গম্তীর স্বরে সেই বিধুমুখে কথিত হইয়াছে,- 

ভক্ত্যা মামতিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততে মাঃ তত্বতো জ্ঞাত! বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
শীমন্তগবদ্গীতা--১৮ অঃ, ৫৫ গ্লোঃ। 

"যিনি প্রাগুক্ত সাধন! দ্বারা ভক্তি লাভ করেন,_তিনি 
ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্বব্যাগীত্ব সম্যক্রূপে 
অবগত হইয়া পরিণাঁমে আমাতেই প্রবেশ করেন ।” 

এই জগতে সমন্ত কার্ধ্যই শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। 
বৃত্তি সমুদয়ের অনুশীলন দ্বারা সৎ বা অসৎ, যে পথে লইবার 
চেষ্টা করা যায়, চিত্ত সেই পথেই চালিত হইয়া! থাঁকে। 
চিন্তই দশেক্র্রিয়ের অধিপতি,--অধিপতি যেরূপ হইবে, 
অধীন ইন্্রিয়গ্রামও সেইরূপ হইবে। অতএব ভক্তি লাভে 
ইচ্ছুক জনের সাধন! করা কর্তব্য । 

জ্ঞানশূন্তা যে পরাভক্তি বা অট্হতুকী তক্তির কথা 
বলা হইতেছে, তাহাই শ্রেষ্ঠা। সে আমাকে ভালবাসে-_ 
দে আমাকে ন্নেহ করে,সে আমাকে কত দিয়াছে, 
ক্ষত ছ্দিনে রক্ষা করিয়াছে,--অতএব আমার চিত্ত তাহার 
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উপর অনুরক্ত হুইয়াছে, আমি তাহাকে ভক্তি করি,_এই. 
ভক্তি নিক্বষ্ট। কোন হেতু নাই, কোন কারণ নাই-_ 
তথাপি সমন্ত হৃদয়খানি যুড়িয়া ভক্তির প্রথরআোত বহিতে 
থাকে,_-তাহার নাম শুনিলে, তাহার গুণকীর্তন গুনিলে,. 
তাহার রূপ বর্ণনা শুনিলে, আপনিই প্রাণে ভক্তির তরঙ্গ 
খেলিরা যায়-- আপনিই পুলক অশ্রু কল্পন! প্রভৃতি ভক্তির 
লক্ষণ উদয় হয়,__-সেই তক্তিই জ্ঞানশন্ত ভক্তি। 
তিনি কেমন, তিনি কোথায় থাকেন, তিনি কি করেন, 

তাহার গুণ কি, ইত্যাকার জ্ঞানচচ্চা পরিত্যাগ করিয়! 
কেবল তাহার উপরে ভক্তি করাই জ্ঞানশন্য ভক্তি। 
শাস্ত্রে এইরূপ ভক্তি করিবার জন্তই উপদেশ আছে। 

জ্ঞ।নে প্রয়াসমুদপা ্ত নমস্তএব 

জীবস্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং। 

স্থানস্থিত।ং শ্রতিগতাং তনুব।ংমনোভি- 

. ধেঁপ্রায়শোহজিতজিতো হপ্যসি তৈশ্ত্রিলোক্য।ং ॥. 
শ্রীমস্ভাগবত--১* স্ব?) ৩ শ্লোত। 
্রহ্ধ। ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বল্য়াছিলেন,_“হে 

গ্রভো ! যাহার! জ্ঞানানুদন্ধানে বিন্দমাত্রও যত্ব না করিয়। 
্বস্থানে অবস্থান পূর্বক সাধুপ্রমুখাৎ তৎ-কথা শ্রবণ ও 
কায়মনোবাক্যে সৎকার সহকারে তোমাকে অবলম্বন করে, 
ত্রিইবনমধ্যে তুমি অপরের ছূর্নভ হইলেও সেই নকল 
বাক্তি প্রান্মই তোমাকে প্রাপ্ত হয়।” ক প 


৩০৪ প্রেমভক্তি। [৩য় অঃ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


শি উিপাশ 





প্রেমভক্তি। 


শিষ্কা। আমি শুনিয়াছি, ভক্তিতেই ভগবান্‌ বশীভূত। 
একটা শ্লোক আছে, তাহাতেও এই কথারই পোষকতা 
করিতেছে । শ্লোকটি এই-- 


নাহং তিষ্ঠ।মি বৈকুষ্ঠে যৌগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তক্তাঃ যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠানি নারদ ॥ 


ভগবান্‌ বলিতেছেন,_-“আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগ- 
গণের হৃদয়ে থাকি না, _আমার ভক্তগণ যেখানে ভক্তিভরে 
আমার নাম গান করেন, আমি তথায় অবস্থান করি।” 

বোধ হয়, জ্ঞানশূন্ত ভক্তির কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন ? 

গুরু। হা, এতক্ষণে চৈতন্যদেব বলিলেন, জ্ঞানশৃষ্ঠ বাঁ 
অহৈতৃকী ভক্তি যে সাধ্য, তাহাতে “আর সন্দেহ নাই,_ 
কিন্ত ইহাই সাধ্যের চরমোৎকর্ষ নহে। অঠৈতুকী ভক্তি 
তগৰান্‌ প্রাপ্তির উপায় বটে,__কিন্ত সাধ্যশ্রেষ্ঠ নহে। 

শিষ্য অহৈতৃকী ভক্তি শ্রেষ্ট নহে, তবে শ্রেষ্ঠ কি? 
: খুরু। রামানন্দের 5 জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা 
শ্রবণ করিয়া 


উঠ পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ৩০১. 


“প্রভূ কহে 'এহো! হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥৮ 


শিষ্য । হেতুশৃন্ত যে ভক্তি, বোধ হয় তাহা কাম গন্ধ-. 
শূন্য,__-অতএব অহৈতুকী ভক্তি হইতে প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ কিসে? 

গুরু। আপনার ইন্দ্রিয় পরিতুষ্টির নাম কাম, আর 
ভগবানের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি প্রেম,--তীহার যাহাতে আনন্দ' 
হর, তাহার ইন্দ্রিয়ের যাহাতে পরিতুষ্টি হয়,- তাহাই 
প্রেম। সেই প্রেমের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হইলে, তাহ. কি 
আটহতুকী প্রেম হইতেও শ্রেষ্ঠ নহে? তাহাঁর নাম করিলে 
আমার ভক্তি হয়, কিন্তু প্রাণের টান হয় কি? তাহার 
মুখ হইলে আমি সুখী হই কৈ? আমি গুরু, তুমি 
শিষ্য,তুমি আমার নামে ভক্তি করিতে পার, কিন্ত 
আমার সুখ প্রদান করিতে, আমাকে আনন্দ দান করিতে, 
তোমার যদি ইচ্ছা না হয়,-তবে শুধু ভক্তিতে কি 
ফল হয়? 

শিষ্য । ই], তাহা! স্বীকার করি। কিন্তু ভগবানের 
ঈন্ছিয় কি? ভগবান্‌ যখন দেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবন- 
নীলা করিয়াছিলেন, বা অর্জুনের সমীপে থাকিয়া তাহাকে 
ধর্দোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাহার ইজ্জিয় 
ছিল,-.এখন তিনি সম্ভবতঃ জ্যোতির্ময় বা ঠা 
এখন তাহার ইন্দ্রিয় স্খার্থেকি করা যাইতে. পারে / | 

(২৬) 


৩০২. প্রেমভক্তি। [৩য় অঃ 


গুরু। মূর্খ! এই জ্ঞানে তোমরা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে 
পারদশিতা লাভ করিয়া থাক? এতদিন শাস্্রীলেচনায় কি 
এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছ? ভগবান্‌কি মানবদেহ 
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মাঁনব হইয়াছিলেন বলিয়া, এখন 
মর্ভাধাম পরিতাগ করিয়া বদ্ধজীবের ম্যায় পরলোকের পথে 
বিদেহী অবস্থায় বিচরণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন | তিনি চির- 
দিনই আছেন,_চিরদিনই থাকিবেন। আর সকলই অনিত্য-_ 
কেবল তিনিই নিতা। কথন তিনি স্থল, কখন বা সঙ্গ । 

তিনি কি, এক সময়ে তাহার সথা ও শিষ্য মক্জুন 
অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অঙ্জুন দেখিতে- 
ছিলেন, সখার ন্তায়, বন্ধুর ন্যায়, স্বজনের ন্যায়, রথের 
অশ্ববন্না ধারণ করিয়া বগিয়া তাহাকে তত্বোপদেশ প্রদান 
করিতেছেন। অঙ্ুন ভাবিলেন, এই-ত। সখা, তোমার 
রূপ এই সান্ত! ভগবান্‌ মৃদু হাপিয়া বলিলেন, তোঁমরা 
সাস্ত, তাই আমিও সান্ত;ঃ কিন্তু আর্মি অনন্ত। ভক্ত 
অর্জুন আব্বার করিয়। বণিলেন,_যদি তুমি অনন্ত, তবে 
সে রূপ আধাকে একবার দেখাও । ভক্তাধীন ভগবান্‌, 
ত্কবাঞ্ছ৷ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বলিলেন,_ 


পণ্ঠ মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহম্রশঃ। 

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ 

পদ্ঠ।দিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রানখ্িনৌ মরুতত্তখ|। 
- স্বহস্যদৃষটপূর্বাদি পঞ্ঠশর্যযাণি ভারত ॥ 


৬্ঠপঃ] রসতন্ব ও শক্তি-সাধন1। ৩০৩ 


ইহৈকস্থং জগৎ কৃতক্্ং গপ্ঠাদা সচরাচরস্। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ টমিচ্ছসি ॥ 

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্ট মনেনৈব স্বচক্ষুষ! | 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পণ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ 


উ্ীমস্তগবদ্গীত।--১১ অঃ, ৫-৮ শ্োং। 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন )-_হে পার্থ! তুমি আমার নানাবর্ণ 
ও নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহ সহশ্র রূপ 
প্রত্যক্ষ কর। হে ভারত! অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য, 
বসু, রুদ্র ৪ মরুদ্গণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয। এবং অদৃষ্টপূর্বব 
অন্যান্চর্ধয বহুতর বস্তকল দেখ। হে গুড়াকেশ! আমার 
দেহে সচরাঁচর বিশ্ব এবং অন্য যেকিছু অবলোকন করিবার 
অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি 
স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে 
না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি, 
তুমি তন্দারা আমার অপাধারণ যৌগ অবলোকন কর। 
এবমুক্ত ততো রাঁজন্‌ মহাযে গেশ্বরে! হরিঃ। 
দশয়ামস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরমূ॥ ্‌ 
মন্তগবাীতা_-১১ অঃ, » শ্লৌঃ। 


পমহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম প্রশিক- 
রূপ প্রদর্শন করাইলেন |” 
পার্থ কি দেখিলেন? দেখিলেন,__ 


৪... প্রেমভক্তি।. [ওয়জঃ 


তত্্ৈকস্থং জগৎ কৃতসবং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অগপণ্দ্দেবদেবস্য শরীরে পাগবন্তদা॥ 
জীমন্তগবদগীতা--১১ অং, ১৩ শ্লোঃ। 
-.. নঞ্জয় তাহার দেহে বহুপ্রকারে বিভক্ত একস্থানস্থিত 
দমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন ।৮ 
যখন ভগবান্‌ অঙ্জুনের রথাগ্রে উপবিষ্ট, তখনও তিনি 
সান্ত হইয়াও অনন্ত। ভগবানই বিশ্বমৃত্তি-এই বিশ্বের বীজ 
তিনি, সর্ধপ্রাণী তিনি,_-এই বিশ্বের ইন্দ্িয়ই তাহার 
ইন্ছিয়। বিশ্বের ইন্দ্রয়স্থথই তাহার ইন্দ্রিয়-প্লীতি। অতএব 
বিশ্বের সেবা ও বিশ্বের আনন্দদানই প্রেম! ইহার সহিত 
তক্তি মিশ্রিত হইলেই তাহা গ্রেমভক্কি-সেই প্রেম- 





ই সাধ্য। 
.. শিষ্ত। কথাটা গুরুতর,_-আর একবার ভাল করিয়া 
খুব সরলভাবে বুঝাইয়া দিন। / 


... গুরু 1* ভগবানু বিশ্বময়,বিশ্বের মহান্‌ মহীরুহ হইতে 

ক্ষুদ্র বালুকণা, এবং জীবজগতের স্বপ্রধান মনুষ্য হইতে: 
ক্ষুদ্রতম .অথুটি পর্য্যন্ত : সকলই দেই, বিশ্বেশ্বর,-তিনি 
সকলের, সকলে তীহার। এই বিশ্বের সেবা, তীহারই 
আত্মতুষ্টি। ,ধিনি ভক্ত, তিনি জানেন,__“এই বিশ্ব সমুদনয়ই 
'াহার-তিনি আমার প্রিয়তম, - তাহাকে বড় ভালবাদি।” 
অতএব বিশ্বও ভালবাপার পদার্থ,_বিশ্বের সমুদয় পদার্ঘ_ 
দর স্বৃতই তক্ের-ঞ্রালবাদার ধন) যদি,লসুদয় বিশ্ব 





৬ষ্ঠ পঃ] বসত ও শক্তি-সাধনা ৩০ 


তগবানেরই মুষ্তি, তবে কাহার উপরে ভক্ত স্বণ! করিবে, 
রাগ করিবে, দ্বেষ করিবে, হিংসা করিবে,-কাহার দ্রব্য 
অপহরণ করিয়া আনিবে? শান্তর বলেন,__ 
এবং সর্েধু ভৃতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
কর্তব্যা পণ্ডিতৈজ্ঞাত্! সর্ববভূতময়ং হিং & ৃ 

“হরিকে সর্বভূতময় এবং সর্মভূতে অবস্থিত জানিয়া 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য ।”--প্রবল সর্বগ্রাসী এই ভাবের দ্বারা আত্ম 
নিবেদনের তত্ব উপাস্থৃত হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে, 
এ জগৎ আমারই প্রাণের জিনিষ--এ জগতের ই মামার 
প্রাণের পদার্থ । 

এখন কথা৷ এই যে, সেই যে জগতের প্রতি ভালবাসা. 
প্রাণের প্রকাস্তিকী টান-হ্বদয়ের নেশী-__তাহা হয় কি 
প্রকারে? প্রেম-ভক্তিতে,_-তাই প্রেমভক্তি মাধ্য। তাই 
এতক্ষণ পরে চৈতন্তদেব প্রেমতক্তির কথা শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন,--“এহো হয়” ! | 

প্রথমে সমষ্টিকে ভাল না বাসিলে ব্ষ্টিকে ভালবাসা 
বায় না, ভগবান্ই সমষ্টি-সমুদয় জগতের যেন একটা 
অসাধারণ ভাব, আর এই পরিদৃশ্তমান জগৎ ব্যক্তি 
মমষ্টিকে ভালবাঁফিলেই সমুদর জগতকে ভালবাসিতে পারা 
যায়।.. এই সমষ্টিই যেন ক্ষুত্র ক্ষুত্র লক্ষ লক্ষ খণ্ডের সংযোগ 
লন্ধ এককম্বরূপ । 
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কেবল ভক্তিতে প্রাণের নেশা! আসে না,--সকল ভুলিয়া 
 তাহারই জন্ত আকুল হৃদয়ে বসিয়া থাক! যায় না। নই 
প্রেমভক্তিই সাধ্য । 
প্রেম আনন, প্রেম আকর্ষণ। লৌহ রা প্রতি 
ছুটিয়া যায়, দে বৌধ হয়, তাহার প্রেমেরই আকর্ষণে। পতঙ্গ 
জলন্ত বহিতে আত্ম সমর্পণ করে-__-সেও তার অফুরন্ত প্রেমের 
আসক্তির জালায়। সে যে পুড়িয়া মরিবে, তাহার যে 
জীবনের অবসান হইবে, একথা দে মনেও ভাবে না, 
আগুণের মধ্যে না গেলে, মে থাকিতে পারে না, তাই 
যায়। 
ভালবাপিয়া প্রতিদান পাইবে, গ্রেমের এই ভাবকে 
কেনা বেচা বলে। ভালবাসিয়! সুখী হইব, ইহা ব্যব্গী 
দারী। ভালবাসিয়া সুখ, তাই ভালবাসা । না বাসিয়া 
থাকিতে পারি না, তা ভালবাসা, ভালবামিলে সে স্থুখী 
: হবে, তাই ভালবামা। সে আমার ন। হউক, মে আমার 
দিকে ফিরিয়া না চাঁছুক,-তার জন্য প্রসারিত বক্ষঃ সে 
পদদলিত করিয়া চলিঘ়। বাউক,__-আমি ভালবাদিব। আনি 
কি ভাল ন। বাসিয়। থাকিতে পারি। এই ভাবের সহিত 
তক্তি বা তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্ুধ্যান হইলেই প্রেম- 
ভক্তি হয়। এই প্রেনভক্তি-বলে জগৎ ও জগন্নাথের 
মেবাধিকারী হওয়া হয়। জগতের সেবা করিয়া! জগন্নাথের ' 
রীতি উৎপাঁদন করিতে 'পীরা যায়। 





ভট পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। নি 


প্রেম আকর্ষণ ব! লালসা,_কেবল তক্ভিতে ছুটিয়া যাওয়া, 
আকর্ষণের বাহু প্রসারিত করিয়া! তাহাকে বিজড়িত করিয়া 
ধরিতে যাওয়া । না পাইলে প্রাণকাদা আকর্ষণে আকুল 
হওয়া প্রভৃতি ভাব প্রেম ভিন্ন কেবল ভক্তিতে হয় না।; 
তাই প্রেমে মিশ্রিত যে ভক্তি, তাহাই শ্রেষ্ঠ । 
নানোপচারকৃতপুজনমাত্ম বন্ধেঃ প্রেক্সৈন তক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্তাৎ। 
যাবৎক্ষুদস্তি জঠরে জঠর। পিপ।সা তাবৎ স্থখায় ভবতে। নন ভক্ষ্যপেয়ে ॥ 

পাদবলী। 

“যাবংকাল উদরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিগ্যমান থাকে, 
তাবৎ পধ্যন্তই ভোজন ও পান স্থপ্রদদ বলিয়া অনুমিত 
হয়) ঈশ্বরারাধনাও তদ্রপ। ভক্ত-দকাশে নানাবিধ উপচারে 
আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পুজা স্থখজনক হয় না,__প্রেমবশেই 
তীর হৃদয় আর্দ্র হইয়া পড়ে ।” 

আকর্ষণ আকুলতা৷ লইয়! যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হওয়া যায়, সে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। 
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে ভালবাস-প্রেমের আকর্ষণে 
ডাকিয়া দেখ,-_সমস্ত বিশ্ব তোমার হুইয়৷ যাইবে। ডি 

বৃ্চত্িরসত।বিত।মতিঃ ত্রীড়তাং যদি কুতো হপিলত্যন্তে। 
তত্র লৌলামপিমূল্যমেকলং জন্মকে। টিন কৃতৈর্নলভ্যতে ॥ 
পাদবললী। 


“কৃষ্ণতক্তি রসদ্বারা! শোধিতা৷ মতি উপার্জন করা আমা 
দিগের বর্তব্য। লালসাই উহার একমাত্র মুল। 'তদ্যতীত 
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কোটি-জন্মাঞ্জিত পুণ্য দ্বারাও তাদৃশ মতিলাতের সম্ভাবনা 
নাই”: 

প্রেম ভিন্ন লালসা হয় না,--অতএব তাই কেবল 
ভক্তি বিশ্বরূপের প্রাপ্তির উপায় নহে। তাই কেবল ভক্তি 
জাধ্য নহে। 





প্তম পরিচ্ছেদ । 


দাস্তপ্রেম । 


. শিষ্য। কথাটা একটু নূতন প্রকারের হইয়া গেল। 
এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, ভক্তিহ ভগবানের অতীব 
শরিদ্তমা, --তক্তিতেই ভগবান্‌ বশীভূত হয়েন, এখন তাহার 
বিপরীত কথা শ্রবণ করিতেছি। ভাল, রামানন্দের মুখে 
প্রেমভক্তি সাধা, এই কথা শুনিয়া চৈতন্তদেব কি 
বিন ? 

শুরু], যাহা জিজ্তান্ত, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 
| _ পপ্রসু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে দাস্ত প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥” 

 শিল্ত। প্রেমভক্তিকেও বলিলেন,--এছে৷ হুয়--আরও 

অগ্রসর হইয়া বলত তাহ! হুইলে প্রেমতক্তিই সাধ্যসার 
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নহে? গতিতে যে মুক্তি মিলে না, তাহা তাহাদের কথোপ- 
কথনেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । বুঝিতে পারা! যাইতেছে, 
ভক্তি সাধ্য বটে-_কিস্তু সাধনার শেষে নহে । তবেই ইহাতে 
মুক্তি হয় না, বুঝা যাইতেছে । ভক্তিতে আত্ম নিবেদনের 
ভাব জন্মে, ভক্তিতে ভগবাঁনে আত্মনির্ভরত! জন্মে কিস্ত 
মুক্তি হয় না) ইহাই কি অভিমত? 
ওরু। হ]]। রর 
শিষ্য । ভক্তিতে মুক্ত, ইহা একরপ প্রবাদ বাক্য. 
আজ ইহার. বিপরীত কথা গুনিলাম,__-অতএব, অনুগ্রহ" 
করিয়া আমাকে এ বিষয়টা! আরও একটু বিশদ কিনি 
বুঝাইয়া দিন। 
গুরু। ভক্তির পরে সাধ্য জার হন 
কারণ নহে, তাহা! বলা হইয়াছে। কথাটা শাস্্সক্ষত। 
ভজনীয়, ভজনকর্তা এবং ভজনীয় বিষয়ক মানসিক চিন্তা 
ধ্যানাদ্দি এই সকলের সমষ্টি না থাকিলে ভক্তি হইতে 
পারে না,_ ইহার কোনটির অভাব হইলে প্রকৃত ভক্তি 
আসিতে পারে না, অথচ এইরূপ মানপিক ব্যাপার,.ও 
বৃদ্ধি ভগবানের সংঘোগমূলক। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হইবে 
পুরুষ সমস্ত বিষয়ের উপভোগ করেন, সুতরাং যতক্ষণ 
ভজনীয়, ভজনকর্তা, ভালবাসা ইত্যাদির উপলব্ধি হুইবে, 
ততক্ষণ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগও থাকিবে, অবিবেকও 
থাকিবে,--পুক্রষ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অন্থ্রঞ্জিতও হইনেন/স্" 
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অতএব দে অবস্থায় মুক্তি হইতে পারে না। যদি বল, 
বুদ্ধি পুরুষ সংযোগে থাকিবে না, অথচ মুক্তি হইবে.__ 
তাহা অসম্ভব; কারণ, বুদ্ধ-পুরুষ সংযোগ-বিনাশের নিমিত্তই 
সমস্ত যত, সমস্ত প্রক্রিয়া,--তাহাই যদি না থাকিল, তবে 
ভক্তিরই বা আবশ্তকতা কি? আরও কথা এই যে, বৃদ্ধি- 
পুরুষের সংযোগমূলকই এই নিখিল বিষয়ের উপলব্ধি, যদি 
তাহাই না থাকে, তবে কে ভালবাপিবে? তখন ত পুরুষ 
স্বরূপে উপস্থিত হন, স্থৃতরাং তিনি নিক্ষিয়, নিরুপাধি, 
সত্তামাত্রে অবস্থিত। কাজেই যতক্ষণ ভক্তি থাকিবে, 
ততক্ষণ বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগন্ধপ-বন্ধন অনিবার্ধ্য। আর যখন 
বুদ্ধি পুরুষের সংযোগে থাকিবে না, তখন ভক্তিও হইতে 
পারে না। কারণ, ভক্তি বা ভালবাসা মনের ক্রিয়া, মনের 
ধর্ম,.কিস্ত তাদৃশ অবস্থায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাদির স্বরূপতঃ 
উপলব্ধি থাকে না, সুতরাং ভ ক্ত কেমন করিয়া হইবে? 
শিষ্ত। ভক্কিই মুক্তির কারণ, এই প্রচলিত বাক্য 
তবে কি মিথ্যা? | 
শুরু । না না, একেবারে যে উহার মূল নাই, তাহা 
নছে। ভক্তি যদিও সাক্ষারূপে মুক্তির কারণ নভে, 
তথাপি তাহাকে যে মুক্তিপ্রনা বল! হইয়াছে, তাহার হেতু 
এই যে, ভক্তি বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎরূপে সাহাধ্যকারিণা 
এরং উদ্দীপনী। “মুক্তি সাধনের কারণ ভক্তি এই কথ। 
বলিতে বিবেকজ্ঞান মুক্তির কারণ, বিবেক জ্ঞানের কান্সণ 


এমপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৩১১ 


ভক্তি, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্তিকে মুক্তিগ্রদা' বলা 
হইয়াছে। 
ভক্তিক্ছণানং তথা যুক্কিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ। 
বোধসার। 
অন্তান্ত শাস্ত্রে এই কথাই বল! হইয়াছে । 
বিষেহি ভক্তিঃ হববিশোধনং ধিয়ঃ, 
ততে। ভবেৎ জ্ঞানমতীব নিম্মলং । 
বিশুদ্ধ তত্বানুভবেত্ৃতঃ 
সমাক্‌ বিদ্িত্ব। পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ 
অধ্য।ত্ব রামায়ণ। 
বিভক্তি দ্বারা নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের 
উংপন্তি হয়, সুতরাং ইহাই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নহে। 
তাই) 
“প্রভু কহে এহে! হয় আগে কহ আর। 
রাঁয় কহে দাস্ত প্রেম সর্ববসাধ্য সার ॥৮ 


প্রেমের আকুল হৃদয়ে তাহার সেবা করিলে-দাস্ত- 
প্রেমের সাধনা হুয়। এই অবস্থায় মান্য আপনাকে 
ঈশ্বরের দাদ ভাবে। তাহারা ভাবেন,-_-এই বিরাট জগতটা 
ভগবানেরই মুহ্তি, আমি তীহার ভৃত্য। আমি যাহ! করি, 
তাহাও সেই নিখিলনাথ ভগ্বানেরই কার্য | তাহার কার্ধ্য 
করিব-_প্রাণপণেই করিব, কিন্তু, ইহার যে ফল হইবে, 
তাহা প্রভুর, আমি তাহার ভূত্য,_ত্বত্য কান্ধ করিয্বাই. 


৩১২ . দা্টপ্রেম | [ ৩য় অঃ 





স্থখী। কিন্ত দীসভাবে যে কার্য করা, তাহাতেই যদি 
হেতু থাকে, তবে তাহা নিম্ন স্তরের সাধনা । তগবান্‌ 
আমাকে এই বাড়ী ঘর দুয়ার, স্ত্রীপুত্রপরিবার, স্থরম্য 
প্রাসাদ-_অগাধ ধন রত্ব দিরাছেন-_আমি তাহার দাস 
তাই দিয়াছেন--কাজেই আমার কর্তব্য, আমি কায়মনো- 
বাক্যে তাহার সেবা করিব। ইহা নিকৃষ্ট পন্থা। আমি 
তাহার দাস-_আমি তাহার বিশ্বাসী ভূত্য। আমাকে 
জগতে পাঠাইয়াছেন,_-জগতটা তাহার বড় সাধের কর্ধ- 
শালা। কর্মশালায় কর্ম করিবার জন্যই তীহার ভৃত্যকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহারা আমার স্ত্রী, আমার পুর, 
আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেছে__তাহারা কি বাস্তবিক 
আমার? কৈ তাত নয়। তাদের যখন ব্যাধির যন্ত্রণা 
নিবারণ করিতে পারি না, মরণের পথে যাত্রা করিলে 
শত রোদনেও ফিরাইয়া রাখিতে পারি না,_-তখন আমার 
বলিব কি প্রকারে? সবই তীভার-সবই তিনি । আমি 
তাহার ভৃত্য--তাহারই কাজ করিতেছি। কিন্তু এই দন্ত 
ভাব আবার প্রেম-মূলক হইবে,_-প্রেমমূপকই শ্রেষ্ঠ। 
প্রাণের আকুল লালপায় তাহার কাজ করিতেছি । কর্তবা 
বলিয়। করি ন1,--না করিয়া থাকিতে পারি না! বলিয়াই 
করি। যদি জগতের সেবা এবং জগন্নাথের সেবা না করি, 
তবে প্রাগ ফাটিয়া যায়_ছুই চক্ষু পুরিয়া জল আসে, 
প্রাণে বিরহ জাগে। 


৮মপঃ] রসতত্ব ও শ্তি-দাঁধনা। ৩১৩ 


এই দাল্তপ্রেম নিষ্ষাম সেবা,__নিষ্ষামসেব! উত্তম সাঁধয। 
বন্নামশ্রতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নির্মল; । 
তন্ত তীর্থপদঃ কিন্বা দীসানামবশিষ্যতে ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত--» স্ক, ৫ম অং, ১৯ গ্লোঃ। 
ছুর্বাস! খষি অন্বরীষকে সম্বোধন করিয়। বলিয়াছিলেন,-_ 
“হে অন্বরীষ! ধাহার নাম শ্রুতিমাত্র জীব পবিত্র 
হয়, সেই ভগবানের ভক্তগণের পক্ষে কোন্‌ বস্তু ছূর্লভ 
হইতে পারে ?” 
ধাহার। প্রেমের টানে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবায় 
নিরত, তাহার! অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


শড/ তিপাসশ 
সখ্যপ্রেম। 


শিষ্য। দাশ্তপ্রেমের পরে সাধ্য কি, তাহা বলুন? 
কারণ, চৈতন্তদেব দাস্তপ্রেমকেও সাধ্য স্নিশ্যয় বলেন 
নাই,-দবাস্তপ্রেমকেও “এহো হয়” বলিয়াছেন। | 
খরু। হা, ইহা সাঁধ্যোত্বম নহে। তাই-_ 
প্রভু কহে এহে৷ হয় আগে কহ আর। 
বায় কহে সথ্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥৮ 
(২৭ 9 


৩১৪ সথাপ্রেম। [ ৩য় অঃ 


শিষ্য । সখ্যপ্রেম কাহাকে বলে? 
গুরু । সখার উপরে--বন্ধুর উপরে যে প্রেম হয়, সেই 
রূপ প্রেমকে সথ্যপ্রেী বলে। মনে রাখিও, কাম আর প্রেম 
এক নহে। আমি যেস্থলেই প্রেমের কথা বলিব, সেইস্থলেই 
বুঝিও, কাম আত্মতুষ্টির ইচ্ছা, আর প্রেম ঈশ্বর-গ্রীতির 
সাধনা । সথ্য-প্রেম অর্থাৎ সখা বা! বন্ধুর প্রীতি বা আনন্দ- 
বিধানার্থ নিজ হৃদয়ের আনন্দপূর্ণ লালসা । 
সখ্যপ্রেম ছুইপ্রকার আছে। এক ব্রজের শ্রীদামাদি- 
রাখালগণের সথ্যপ্রেম,_দ্বিতীয় অজ্জুনের সথ্যপ্রেম। 
শিষ্ত। শ্রেষ্ঠ কোন্‌ সথ্যপ্রেম? বোধ হয়, অঙ্জুনের 
সধ্যপ্রেমই শ্রেষ্ঠ হইবে? 
গুরু। সে সিদ্ধান্ত স্থির করিলে কি প্রকারে? অজ্জুন 
_অধীতশাস্ত্,-_অজ্জুন বীর-_অর্জুন ইচ্ছা করিলে স্বর্গ 
মর্ত্য, রসাতল জয় করিতে পারিতেন, সেই জন্থই কি 
অজ্জুনের সথ্যপ্রেম উৎকৃষ্ট? আর অশিক্ষিত গোপনন্দন 
রাখালগণের যে সথ্যপ্রেম, তাহা অবশ্তই নিকষ্ট-_-এই ধারণা 
হইয়াছে, বোধ হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন,__ 
ইখং সতাং ব্রহ্ম ুখানুতৃতযা দান্ডং সতানাং পরদৈবতেন ॥ 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্ধং বিজহ্‌ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্লাঃ ॥ 
খ্রমন্তাগবত-_-১* দ্ব, ১২ অঃ, ১৭ শ্লোঃ। 
বিদ্বান্‌ ব্যক্িরা ধাহাকে ব্রহ্গন্খান্গভূতিতে এবং ভক্তের 
ধাহাকে সর্ধারাধ্যক্পে আর মাদ্লাশ্রিত ব্যক্তি ফাহাকে 


টা রসতত্ব ও শক্তি-সাধন]। ৩১৫ 


নরশিশুজ্ঞানে গ্রতীতি করেন, মায়ামুগ্ধ গোপবালকের! যে 
দাধারণ নরশিশুবোধে তাহার সহিত এইরূপ ক্রীড়া করিয়া- 
ছিল, তাহা তাহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফলে সন্দেহ 
নাই। 

শিষ্য । তাহারা কি পুণ্য করিয়াছিল? তাহাদের 
পুণ্য।র্জনের জ্ঞানই ব! তখন কোথায়? 

গুরু । যে জন্মে লোকে ভগবানের কৃপা-ভাগ্য লাভ 
কণে, সেই জন্মের কৃতপুণ্যফলেই কি ঘটিয়া থাকে? কত 
কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম--কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ সাধিয়া কাদিয়! 
চাহিয়া থাকিয়া তবে সে ভাগ্য লাভ করিতে পারে। ব্রজের 
গোপবালকগণের জন্মজন্মান্তরের সে সাধনা ছিল। | 

শিষ্য । অর্জুনের সথাপ্রেম ও ব্রজবালকগণের সখাপ্রেমে 
যে প্রভেদ আছে, তাহা বলুন। তাহা হইতে সথ্যপ্রেমের 
ভাব অবগত হইতে পারিব। | 
_. গুরু। অর্জুন হ্বষীকেশকে নিকটে পাহীয়াছিলেন, 
তক্তির প্রভাবে । শ্রীকৃষ্ণ তীহার ভক্তির সখা,_শ্রীক্কষ্ণের 
আনন্দে তাঁভার আনন্দ নহে,_শ্রীকৃষ্ণের তিনি খেলার সাথী 
নহেন। ছুষ্পুর বিষয় বাসনার বিনাশ বা তৃপ্তি সাধনার্থ 
কষ্চ তাহার সথা,-যখন যথার্থরূপে তিনি অবগত হইতে 
পারিলেন, কৃষ্ণ অসাস্ত--কৃষ্ণ বিশ্বরূপ, তখন তিনি ভীত 
হইয়া পড়িলেন, তখন ভক্তি-ভয়ার্দ হৃদয়ে ডাকিয়া 
বলিলেন,-_ 


৩১৬ ... জঙ্গাপ্রেম। [ ৩য় অঃ 


মখেতি মন্বা প্রসভং বছুজং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
ভজ।নত| মহিমানং তবেদং ময় প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি ॥ 
যচ্চাবহসার্থমসৎকৃতোহসি বিহারশধ্য।সনভোজনেধু। 
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্‌॥ 
পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত ত্বমগ্ত পূজ্যশ্চ গুরুরগরীয়ান্‌। 

ন তৃৎসমে ইস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্যোলো কত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ 


প্রীমন্তগবদগীতা-_১১ অঃ) ৪১-৪৩ গ্লেক। 


“তোঁমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণক্- 
পূর্ধক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচন1 করিয়া, হে কৃষ্ণ! 
হে যাদব! হে সখে! বলিয়া ষে সম্বোধন করিয়াছি এবং 
তুমি একাকীই থাক, বা বন্ধুন-দমক্ষেই অবস্থান কর, 
বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন বিষয়ে তোমাকে যে 
উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি 
সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে অমিতপ্রভাব ! তুমি 
স্থাবর জঙ্গমাত্বক জগতের পিতা, পৃজ্য ও গুরু) ব্রিলোক- 
মধ্যে তোমাপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন 
আর কেহই নাই ।” 

অসীম বিরাট-_জগগ্ধাপ্ত ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া, 
অর্জুন আর সখাভাবে ভাবনা! করিয়া! স্থির থাকিতে পারি- 
লেন না। কারণ অর্জুনের সখাভাব ছিল, সধ্যপ্রেমের 
বডি ইহার একটু পার্থক্য আছে। 

- আর শীদামাদি ব্রজবাঁলকগণ ভাগবানের খেলার সাথী, 
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তাহার সহিত গোচারণে যাইত, তাহার সহিত নিকুঞ্জে বিহার 
করিত, কদম্বতলে ফড়াইয়া মোহন বাশরী বাজাইত,-_ 
যমুনার কালজলে নামিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সাঁতার কাটিত,__ 
বরজবাসিনীগণের রূপ যৌবন লইয়া আনন্দ করিত, গান 
গাহিত, ফুল তুলিয়া মালা গাথিত। এ সকল তাহারাও 
করিত,_কৃষ্ণও করিতেন। কিন্তু কৃষ্খ-স্থখে তাহাদের 
সুখান্থভব হুইত-কৃষ্চ পুষ্পমালা গলায় পরিলে, তাহাদের : 
পুষ্পমালা! গলায় পরার দাধ মিটিত, কৃষ্ণ ক্ষীর সর খাইলে, 
তাহাদের রসনা পরিতৃপ্ত হইত,-_কৃষ্ণ রাধার সনে বিহীর 
করিলে, তাহাদের অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হইত। কেন না, 
তাহারা কৃষ্ঝপ্রেমের প্রেমিক। যাহার উপরে প্রেম হয়, 
তাহার সুখেই সুখ,__ইহাঁই প্রেমের লক্ষণ । 

কষ্ট প্রধান,-_কুষ্ণ রাখালের রাজা, যে খেলা কৃষ্ণ ভাল- 
বাসিতেন,_-গ্রৌপবাঁলকেরাও সেই খেলায় তৃপ্তিলাত করিত। 
খেলিপাই তাহার! সুখী হইত । 

এ জগতাটা এক মহা খেলার ঘর। ভগবানের লীলাস্থলী । 
দার্শনিকতত্বে বা বিজ্ঞানের কৃটার্থ লইয়া যতই আন্দোলন 
আলোচনা করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলা যাউক,_-আসল 
কথা কিন্ত লীলাময় লীলা করিবার জন্য এই জগত-প্রপঞ্চের 
সষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জগতটা লইয়া খেলা 
করিতেছেন। আমরা তাঁহার খেলিবার সামগ্রী-_খেলিয়্াই 
মণিতেছি। দীন ছুঃখীর অনশনের দীর্ধশ্বাসই ব্ল, আর 
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ধনকুবেরের বিলাস স্বপনই বল, সকলই খেলা। যৌবনগর্কিতা 
বপ্নসুন্দরীর সৌনর্ধযনেশাই বল, আর বিগতযৌবনা 
কামিনীর ভন্মরাগই বল, সবই খেলা! । ছু-দরণ্ডের খেলা-_-তার 
পরে সব মিথ্যা। আবার খেলা_এইরূপে সকলই সেই 
খেলোর়াড়ের হাতে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন হইতে খেলিয়৷ মরিতেছি। 

এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই খেলার 
খেলোয়াড় কে? 

ঈশ্বরঃ মবধভৃতানাং হৃদেশেইর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভুতানি যন্ত্রারঢাণি মায়য়।| 
প্রীমস্তগবদ্গীতা_১৮ অঃ, ৬৯ গ্লোঃ। 

ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়া হুত্রধর 
যেমন কাষ্টপুন্তলিকাগুলিকে তাহার হাতের সুতা ধরিয়া 
নাচাইয়া থাকে, তেমনি তিনিও ভূতু সকলের হৃদয়ে 
অবস্থিত থাকিয়া সুত্র ধরিয়া নাচাইতেছেন। 

তবে ঈশ্বরই আমাদের খেনোয়্াড়। তিনি আমাদিগকে 
তাহার এই বিরাটবিশ্বখেলাঘরে নাচাইয়া নাচাইয়া__ 
খেলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। 

সাধক যদিও স্থির জানিতে পারেন, আমরা খেলা 
করিতেছি-_ঘর ছুয়ার টাকাকড়ি বিষয় আশয় স্ত্রী পুত্র 
পরিবার-- সুখ ছুঃখ আশা ভরসা যাহা কিছু সবই খেলা, 
তবে মনে হয়, এই জগৎ আর জগন্নাথ আমারই খেলার 
সাধী। এজন্মে কতজনের লল্গে খেলিয়া, পরজন্মে আবার 
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অন্ত লোকেদের সঙ্গে খেলিতে থাকিতাম! কেবল মর্ত্য 
জগতে নহে - দেবলোক, পিতৃলোক, পরলোক --সর্বব্রই 
খেলা করিয়া ফিরিতেছি। এ খেলার সাথী ভগবান, 
ভগবান্‌ সখা--তাহারই সহিত খেলিতেছি, তাহার আনন্দ- 
খ্ধানার্থ খেলা করিতেছি-_-তাঁহার সহিত একত্র মিলিয়া 
খেলা করিতেছি । তিনি পুরুষ, প্রকৃতিকে বামে করিয়! 
বশীবাদন করিতেছেন, আমর! নাচিরা নাচিয়া কেবলই 
খেলা করিতেছি । তাহারই খেলায় আমার খেলা,__তিনি 
আনন্দ লাভ করিলে, আমারও আনন্দ। তাহাকে সাথী 
পাইলে__তীহাকে নিকটে পাইলে বড় আনন্দ। তাই খেলার 
সাথীর দহিত সখ্যপ্রেম। 

এই সধ্যপ্রেমের ভাবে কামন| দূরীভূত হয়। কেন 
না, মুহূর্তের খেলায় কামনা কিসের? তাহার খেলায় 
আমরা খেলিতেছি--তাহার সুখেই আমার সুখ । 

সখ্যপ্রেমে আসক্তির আগুণ নিবিয়া যার। কেন না, 
কিসের আসক্তি? ছু দণ্ডের খেল! ধুলার জিনিষে আবার 
আসক্তি কেন? সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া ঘনাইয়া আদিলেই খেলার 
ঘর, খেলার জিনিষ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। 

সখ্যপ্রেমে সমস্ত জগৎ এক অখণ্ড সখ্যরূপে প্রতীয়- 
মান হয়। কেন না, সকলেই খেলিতে আসিয়াছি। 
রাজার ও খেলা, প্রজারও খেলা) ধনীরও খেলা, দরিদ্রেরও 
খেলা) স্ুস্থেরও খেলা, রোগীরও খেলা ;--খেল! সর্ধন্র। 
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এই খেলার পাথী বিশ্বেশ্বর। বিশ্ব তাহার মুত্তি,__বিশের 
সহিত সখাতা, বিশ্বের সহিত প্রেম_-এই সথ্যপ্রেম। 
সর্কত্রই সেই ব্যষ্টি আর সমষ্টির কথা, তাহা বোধ হয় 
তোমার স্মরণ আছে। অতএব, সখ্যপ্রেম, সাধ্যবিধি 
উত্তম। চৈতন্যদেবও তাই বলিলেন,--“এহোত্তম ।৮ 





নবম পারচ্ছেদ ] 


বাৎসল্যপ্রেম। 


এ. শিষ্য। চৈতন্যদেৰ কি ইহাকেই উত্তম সাধ্য বলিয়া 
স্থির করিলেন ? 
গুরু। হা, কিন্তু সাধ্যের শে ইহাই নর্তহ। সেই জন্ত-_ 
“প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ অ'র। 
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
সথাপ্রেম উত্তম সাধ্য -সথ্যপ্রেমের সাধনায় ভগবানের 
সাযুজ্য লাভ হয়। সধ্যপ্রেমের সাধনায় জীব: সাধুজ্য প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে,__কিন্ত ইহাই সাধনার চরমোৎকর্ষতা নহে। 
ইহা হইতে অগ্রসর হও,_-আর কি আছে, বল? রামানন্দ 
বলিলেন,__“বাৎসল্য প্রেম ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ।” 
. শিদ্ত। বাৎসল্য প্রেম কি? 
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খুরু। নন্দ যশোদা যে ভাবে ভগবানকে ভাল- 
বাসিতেন, সেই ভাবের নাম বাৎসল্য প্রেম। পায় 

শিষ্য। নন্দ যশোদা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে, ভাল- 
বামিতেন, জগতের সকলেরই পিতা মাতা সকল সন্তানকেই 
সে ভাবে ভালবাসে, তাহ! কি বাঁৎসল্য প্রেম নহে? 

গুরু । হা, তাহাও বাৎসলা প্রেম। তবে মানবে সেই 
প্রেম অগিত হইলে তাহা! ক্ষুদ্র; আর ভগবানে অগ্রিত 
হইলে, তাহা বৃহৎ। নন্দ যশোদা যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন 
হইয়া ভগবানকে পুত্ররূপে ভালবা্িতেন,_-আর অন্ত লোকে 
মান্থযকেই বাৎসল্য প্রেমে ভালবাসিফ়া থাকে । 

শিষ্য । বুঝিতে পারিলাম ন1। 

গুরু । কি বুঝিতে পারিলে না? 

শিষ্য। নন্দ যশোদ। ভগবানকে বাৎসল্য ভাঁবে ভাল- 
বাদিতেন, আর মানুষ, মানুষকে ভালবাসে । নন্দ যশোদার 
সেই বাৎসলয মুক্তির কারণ হইয়াছিল,--আর অন্যের 
বন্ধের কারণ হয়। কেন, জীবও ত তগবান্‌,_ জীবও ত. 
ভিনি। সমস্ত বিশ্বইত তিনি,-তবে মানুষের বন্ধনের, 
কারণ হইবে কেন? 

গুরু। মানুষ ভালবাসে কাহাঁকে ? জড়কে, রা 
' চৈতন্তকে ? জীবমাত্রেই জড় ও চৈতন্ের মিশ্রণ পদার্থ । 
জড়াশ্রিত চৈতন্ত জীব। কিন্তু মানুষ চৈতন্তকে পরিত্যাগ 
করিয়া জড়কে ভালবাসে-এবাধিতে চেষ্টা করে, ভক্তি 
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করে। মান্য যাহাকে ভালবাসে, তাহার জড়ের জুখই 
ইচ্ছা করে,-দেহ, ইন্জিয়। মন, সবই জড়। মানুষ যদি 
জড়কে না ভালবাসিবে, তবে জড়ের বিয়োগে অর্থাৎ 
মৃত্যুতে লোকে শোক করিবে কেন? পুত্রাদির কোন 
ইন্দ্রির বিলোপ হইলে কীদিবে কেন? 

শিষ্য । নন্দ যশোদাও কি শ্রীকৃষ্ণের জড় ভাগের জন্য 
আকুল ছিলেন না? 

গুরু। শ্রীকৃষ্ণের জড় কোথায়? তিনি পূর্ণ চৈতন্য । 

শিক্প |. এটা নিতা্ত অন্ধ ভক্তির কথা। যখন মান্ুষী 
দেহ ধারণ করিয়াছেন, _যখন মনুষ্যগর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া মানুষ হইয়াছেন, তখন জড় ও চৈতন্য যেমন 
মানুষে থাকে,_-তিনি যিনি হউন, তাঁহাতেও তাহাই আছে? 

গুরু । শ্রকৃষ্ণের জন্ম বিবরণটা' শোন, তাহা হইলেই 
বুঝতে পারিবে, তোমার আমার ন্যায় তিনি জড়াশ্রিত 
হইয়! জন্মগ্রহণ করেন নাই। তোমার আমার বা সাধারণ 
মান্থষের ন্যায় তিনি জড়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত 
জনের ন্যায় পৃথিবীতে আবিভ্ূতি হয়েন নাই। শ্রীমন্তাগবত 
হইতে শ্রীরুষ্ণের জন্ম বিবরণ বলতেছি, শ্রবণ কর। 

“অনন্তর কংস কর্তৃক ক্রমে দেবকীর ছয় বালক 
নিহত হইলে ভগবান্‌ বিষ্ণুর কলা, ধাহাকে অনন্ত বলা 
ধায়, তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইলেন। আননদরূপ 
.ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইবেন, ইহ্ীতে ত্র গর্ভযেমন হয 
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বর্ধক হইল, পূর্ব্ব গর্ভের সহিত সাধারণ দর্শনে তেমনি 
শৌক বর্ধন হইতে লাখিল। সে যাহা হউক, হে মহ্থা- 
রাজ! বিশ্বাতআ্বা ভগবান্‌ কংস হইতে নিজাশ্রিত যছুদিগের 
ভয়ের বিষয় অবগত হ্ইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং যোগ- 
মায়ার প্রতি এই আদেশ করিলেন যে, হে দেবি! হে 
ভদ্রে! গোপ এবং গোসমূহে অনস্কৃত ব্রজপুরে গমন 
কর। বন্থদেবরমণী রোহিণী নন্দ গোকুলে অবস্থিতি 
করিতেছেন, কেবল তিনিই নহেন, বন্থদেবের অন্তান্ত 
মহিলারাও স্খোনকাঁর অলক্ষ্য স্থানে এক্ষণে বনতি করি- 
তেছেন। তুমি গিয়া দেবকীর জঠরে যে শেষ নামক, 
সন্তান আছে, আকর্ষণ পূর্বক তাহাকে রোছিণীর উদরে 
স্থাপন কর। হে দেবি! আকর্ষণ করিলে গর্ভ কিবূপে 
জীবিত থাকিবে, এ আশঙ্কা করিও না, তাহা আমারই 
অংশ। পরে আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, 
তুমি নন্দপত্রী যশোদার গর্ভে জন্মিও। * * * 

অপর হে দেবি! তোমা কর্তৃক গর্ভ আকৃষ্ট হওয়াতে 
তত্রন্থ শিশুকে পৃথিবীর লোকেরা সঙ্কর্ষণ বলিবে! 
তোমা কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরে তিনি সকল লোকের 
রতি উৎপাদন করিবেন, ইহাতে লোকে তাহাকে “রাম” 
বলিয়া অভিহিত ও সম্বোধন করিবে, অধিকস্ব_ তিনি 
নিজ বলে অতিশয় বন্ধিত হইবেন, তাহার্তে লোকে 
তাহাকে বলতদ্ও বলিবে। 
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ভগবান্‌ কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হই মায়া তাহ 
বচন গ্রহণ করিলেন । *% * * যোগনিদ্রা কর্তৃক -দেবকী 
সেই গর্ভ রোহিণীর উদরে নিহিত হইলে পুরবাঞ্লী সক 
“দেবকীর গর্ভ বিস্রস্ত হইল” বলিয়া চীৎকার করিয়াছি 
কিন্তু তদ্বিবরণ কিছুই জানিতে পারে নাই। সে যাং 
হউক, তৎপরে ভক্তজনের অভক্নদাত! বিশ্বাত্ম! ভগবান্‌ হা 
পরিপূর্ণরূপে বস্থদেবের মনে আবিভূ্তি হইলেন 
জীব সকলের ন্যায় তাহার ধাতু সম্বন্ধ হয় নাই 
হে রাজন! বস্থদেব &ঁ প্রকারে পৌরষধাম অর্থাৎ শ্রী 
মনোমধ্যে ধারণ করতঃ হৃর্ধ্যের স্যায় দেদীপ্যমান হইয় 
সর্বতৃতের ছরাসদ এবং সাতিশয় দুদধর্ষ হইলেন। 
অনস্তর প্রাচীদিক্‌ যন্রপ আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে 
তন্রপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্তা দেবকী বস্থুদেব কর্তৃক বেদ 
দীক্ষা দ্বারা অর্চিত অচ্যুতাংশ অর্থাৎ অচ্যুতের অংশসদৃশ ৫ 
অংশ, যাহা ভক্তাুগ্রহার্থ পরিচ্ছিন্ন শরীর তুল্য হইয়াছিল 
তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিলেন। তগবানে: 
ত্র অংশ পর্ধাত্বা, অতএব অগ্রেও লীবকীর আত্মাতে বর্তমান 
ছিলেন। ক *%% 
_ অনন্তর যখন সর্ব গুণ সম্পন্ন পরী্ধ রমণীয় শোভন 
সমু ৯ইপৃস্থিত হইল, সেই সময় পূর্বদিকে যেমন তন্ত্র 
পিকাশ টি তাহার ভ্তাক় দেবরধপিণী দেবকীর গর্ডে 
র্বান্তর্ধাসী ভগবান্‌ হকি পরশ্বররূপে আবিত্ৃত হই্লেন। 
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তগবান্‌ আবিভূতি হইলে বন্থদেব দেখিলেন, সেই 
বালক অতিশয় অদ্ভুত। তাহার কমলতুল্য লোচন, 
চারিহস্ত,-২৫শঙ্খ, চক্র, গদ। প্রভৃতি আযুধ ধারণ করিয়া 
আছেন। বক্ষটস্থলে প্রীবংসের চিহ্ন বিদ্যমান, গলদেশে 
কৌস্বভমণি শোভমান। তাহার পরিধান গীতবসন, বর্ণ 
নিবিড় জলধরসদূশ স্ুভগ,__মহামূল্য বৈদূর্যা, মুকুট ও 
কৃগুলের ছ্াতিতে অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান। আর 
তিনি অত্যুত্কৃষ্ট মেখনা, অঙ্গর ও কক্কশাদি অলঙ্কারে 
দীপ্তি পাইতেছেন। ভগবান্‌ হরিকে উক্তরূপে আবির্ভত 
হইতে দেখিবামাত্র যদিও বন্থুদেবের নয়নদ্বয় বিশ্য়ে 
উৎফুল্ল হইল, কারণ কৃষ্ণাবতারোতৎসবের সন্ত্রম জন্মিল, 
তথাপি পুত্র মুখদর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত 
হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোদ্ধারা দশ সহত্র ধেনু দান 
করিলেন। সে সময় বন্ধনাবস্থায় ছিলেন, তাহাতে বস্ততঃ 
দান হইবার সন্ভাবনা কি? 


তদনন্তর শুদ্ববুদ্ধি বন্থদেব এ পুভ্রকে পরম 
পুরুষ অবধারণ করিয়া প্রণত হইলেন এবং 
কৃতাঞ্জলি হইয়া-নির্ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন । 
তংকালে বালকের শরীর-কান্তি দ্বারা সতিকা গৃহ সাতিশয় 
উদ্োতিত হইতেছিল। 
বন্থদেব পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অহো৷! 
(২৮) 
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আপনাকে জানিতে পারিলাম,_-আপনি প্রক্কতির পর 
পুরুষ ;--কি আশ্চর্য ! সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলেন। ভগবন্‌! 
কেবল অন্নুভব ও আনন্দই আপনার স্বরূপ এবং 
আপনি সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী! এতদ্রূপ কোন বাক্তি 
কর্তৃক কখনও দৃশ্ত হন নাই, ইহাতেই আপনাকে 
প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য মানিতেছি। 
ভগবন্! আপনার স্বরূপ এই প্রকারই, ইহীতে কোন 
সন্দেহ নাই,_আপনি দেবকী-জঠরে প্রবিষ্ট নহেন। 
নিজমায়ায় ত্রিগুণীত্বক বিশ্ব স্থষ্টি করিরা পশ্চাৎ ইহাতে 
প্রবিষ্ট না হ্ইয়াও প্রবিষ্টের স্ার লক্ষ্য হইতেছেন। 
প্রভো ! যন্রপ অবিক্ৃতভাব (অর্থাৎ মহদাদি পদার্থ সকল) 
বিকৃতভাবের সহিত (অর্থাৎ ষোড়শ বিকারের সহিত) 
মিলিত হইয়া বিরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। 
-ভগবন্! অবিরৃতভাব মহ্দাদির সহিত বিকৃতভাব মিলিত 
হইবার কারণ এই, এঁ সকল ভাব পরস্পর পৃথক্‌ হইলে 
বিশিষ্ট কার্ষ্যে সমর্থ হয় না। অপর অবিকৃত ভাবদকল 
ষোড়শ বিকার সহ মিলিত হইয়! ব্রহ্মা উৎপাদন 
করণানস্তর যন্্রপ তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ স্তায় দৃষ্ট হয়, বন্ততঃ 
প্রবিষ্ট নহে, কারণ উৎপত্তির পূর্বে কারণত্বরূপে বিদ্যমান 
ছিল, সুতরাং কার্য স্থ্ হইলে পশ্চাৎ প্রবেশ সন্তবে না। 
তন্রুপ আপনিও ইন্দ্রিয় ও বিষয় সহিত বর্তমান হইয়াও 
&ঁ সকলের সহিত গৃহীত হন না। হে ভগবন্! পরিচ্ছি 
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বাক্তিরই নীড়ে পক্ষ্যাদদির প্রবেশের ন্তায়, অন্ত্র প্রবেশ 
মস্তবে, জাপনি. অনাবৃত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। আপনার 
অন্তঃর্বহিঃ ভেদই নাই, প্রবেশ কোথ! হইতে হইবে? আপনি 
সর্বন্বরূপ, সকলের আত্মা, ব্যাপক এবং পরমার্থ বস্ত,_ 
মাপনার আবরণ হইতে পারে না। আপনার অন্তর্ধামিত্ব- 
রূপে প্রবেশই মুখ্য নহে, ইহাতে দেবকীগর্তে প্রবেশ কিনধূপে 
হইবে? অতএব আপনি কেবল অনুভব ও আননস্বরূপ, 
আপনাকে যে জানিতে পারিলাম,_ আমার পরম ভাগ্য। 
তগবন্! যে পুরুষ আত্মার দৃশ্ত গুণ দেহাদি মধ্যে দেহা" 
দিকে আত্ম ব্যতিরেকে পৃথক্‌ বর্তমান বলিয়া নিশ্চয় করে, 
ব্যতিবেক দর্শন হেতু সে নিতান্ত অবিদ্বান্‌, যেহেতু দেহাদি 
পদার্থ বিচারিত হইলে বাক্যমাত্রের আরম্ভ ব্যতিরেকে 
এ সকল যথার্থ হইতে পারে না, অতএব আগ্রে যে বস্ত 
অবস্তর্ূপে বাধিত, যে পুরুষ বুদ্ধিদ্বারা তাহাই বস্তু বলিয়া 
স্বীকার করে, তাহাকে অবিদ্বান্‌ ব্যতীত আর কি বল! 
যাইতে পারে? 

বিভো ! তত্বদর্শারা বলেন, আপনা হইতে এই জগতের 
সষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে, অথচ আপনি নির্ণ, সুতরাং 
নিক্ষিয় ও অবিকারী। ভগবন্! যদিও নিক্রিয়ের কর্তৃত্ব 
ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ, তথাচ আপনি ঈশ্বর এবং সাক্ষাৎ 
বন্ধ, আপনাতে অবর্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ হইতে 
পারে না, গুণ সকল হৃষ্ট্যাদি করে, আপনি তাহাদের 
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আশ্রয় বলিয়া আপনাতে স্ৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব আরোপিত হয়, - 
যেমন ভারত কার্ধা রাজাতে আরোপিত করা গিয়া থাকে। 
প্রভো! আপনি উক্তরূপ হইয়াও ভ্রিলোকীর পালনার্থ 
স্বীয় মায় দ্বারা ক্ৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন, স্ষ্টিনিমিত্ত রজো- 
গুণাম্বিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন, অপর প্রলয় সময়ে তমো- 
গুণ দ্বারা শুক্লবর্ণ স্বীকার করিয়! থাকেন। হে অখিলেশ্বর ! 
হেবিভো! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষা ইচ্ছা করিয়! 
আমার আলয়ে ক্ৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন।” 

শুদ্ধমতি বস্থদেব তাহার নবজাত পুত্রকে যে ভাব 
দর্শন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবধ করিলেন,_- 
দেবকী কি ভাবে পুত্রকে দর্শন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাও শোন। 

পুত্রদর্শনে দেবকী কহিলেন,-“ভগবন্‌! বেদ সকলে 
যাহাকে অনির্কচনীয় কার্য্যকল্প যে বস্ত বলিয়! বর্ণন করেন, 
অর্থাৎ যাহাকে নিরীহ (সন্গিধিমাত্র কারণ ), নির্রিশেষ, 
সন্তামাত্র, নির্বিকার, নির্ঘণ, জ্যোতিঃস্বরূপ, বৃহৎ, আগ্ভ 
অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্ত, সাক্ষাং 
বিষ । .* * * তগবন্! আপনি পরম পুরুষ, গ্রলয়া- 
বসানে স্বীয় শরীরে চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন, ফহার 
দেহে জগৎ অমঙ্কোচে ছিল, কোন পদার্থের স্থাম সক্ধীর্ 
হয় নাই, সেই আপনি আমার গর্তে জন্মিয়াছেন,_ইহ! 
মনথুস্লোকের একপ্রকার বিড়দ্বন্) অতএব এতাদৃশ 
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রূপবান্‌ পুত্রদ্বারা আমার গ্লাঘা হওয়া দূরে থাকুক, লোক- 
মাজে বরং উপহান্ততা! হইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্তও 
এ অদ্ভুত রূপ সংহার করুন|” 

এক্ষণে তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ,_-কৃষ্ণ জন্ম- 
গ্রহণ করিলে, তীহার পিতা মাতা তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং ঠাহার, জন্ব্যাপারই বা জীবের মত, 
কিনা? 

শিষ্য । হা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি,--বুঝিতে পারি- 
য়াছি, তাহার পিত! মাতা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিয়া- 
ছিলেন, জীৰ বলিয়া জানেন নাই। কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমের 
সাধনায় নন্দ যশোদারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
মাদার বিশ্বাস, নন্দ যশোদ মায়ামুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রাকৃত 
বালক বলিয়াই পালন করিতেন। 

শিষ্য । নন্দ-যশোদা বালক কৃষ্ণকে যে ভাবে দর্শন 
করিতেন, ভাগবত হইতে তাহারও একটু বি শ্রবণ 
| কর, 

“একদিন রাম প্রভৃতি গোঁপবালকগণ ড়া করিতে 
করিতে দৌড়িয়া আসিয়া যশোদার নিকটে নিবেদন করিল, 
তোমার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন।” ইহাতে হিতৈষিণী 
জননী তনয়ের করধারণ পূর্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 
মাহা ধরিবামাত্র শ্রীকু্ণর ছুইচক্ষু ভে ব্যাকুল হইল? 
খশোদা তাহাকে সক্বোধন করিয়া কহিলেৰ, ওরে গলমতি 
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পুর! একান্তে মাটী খাইলি কেন? এই যে তোরই সঙ্গী 
ধ সকল বালক এবং তোর অগ্রজ এই রামও বলিতেছে।? 

্রীরুষ্ণ কহিলেন, মা! আমি কিছুই ভক্ষণ করি নাই, 
(ইহার তাৎপধ্য বাহিরে কিছু ভক্ষণ করি নাই, আগে 
হইতেই আমার কুক্ষি মধ্যে দমুদীয়ই আছে ), ইহারা সকলেই 
মিথ্যা বলিতেছে। ইহারা কেমন সত্যবাদী, প্রত্যক্গে 
তুমিই আমার মুখ নিরীক্ষণ কর না। যশোদা বলিলেন, 
মুখ প্রসারণ কর্‌, দেখি । 

বশোদা এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্‌ হরি,*-যিনি 
লীলার্থ অনুজ বালক হইয়াছিলেন, ধাহার এরশ্বধ্য অব্যাহত,_ 
ততঙ্গণাৎ বদন ব্যাদান করিলেন। যশোদ! তাহার আন্ত- 
মধ্যে অখিল বিশ্ব দেখিতে পাইলেন । অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম, 
অস্তরীক্ষ, দিক সকল এবং পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র সহিত 
ভূর্পোক, প্রবহ বাষু, বৈদ্যাৎ অগ্নি, চন্ত্র, তারা৷ সহিত 
জ্যোতিষ্ষ-চক্ত অর্থাৎ স্বর্লোক ও জল, বাঘু বৈকারিক অর্থাং 
ইঞ্জিয়াধিষ্টত্‌ দেবগণ, ইন্দ্রিয় সকল, মনঃ ও শবদাদি বিষঃ 
এবং সন্বাদি তিন গুণ ইত্যাদি সমুদায় তন্মধ্যে বিরাজমান 
ৃষ্ট হইল। ্‌ 

পুত্রের শরীরে ঈষদ্বিদারিত ব্দনাত্যন্তরে এই প্রকার 
বিচিত্র বিশ্ব,-যাহাঁতে গুণক্ষোতক জীব, পরিমাণহেতু কাণ 
কম এবং তাহার সংস্কার, আশয় এই সকল দ্বারা চরাচ 
যাঁবতীস্ব শরীরের ভেদ বর্তমান ছিল, তাহা এবং এক প্রদেশে 
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আত্মপহিত ব্রজপুরী অবলোকন করিয়া যশোদার যৎপরো- 
নান্তি বিস্ময় হইল। তিনি আপনা আপনি কহিতে লাগি- 
লেন__একি স্বপ্ন! পরে চতুদ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই 
বলিলেন,স্বপ্ন নয়, ইহা! বুঝি ভগবান্‌ হরির মায়া। 
তদনস্তর বিবেচনা করিয়া! বলিলেন,__দেবমায়! নয়, তাহা! 
হইলে অন্তে দেখিতে পায় না কেন? আমারই বুঝি বুদ্ধি 
বিপ্ধ্যয় হইয়াছে,__দর্পণে 'যন্দরপ মুখ দেখে, তদ্রপ এতন্মধ্যে 
বিশ্ব দেখিতেছি। তারপর আপনিই বিচার করিয়! বলি- 
লেন, খ্ররূপ৪ নহে; তাহা! হহলে শ্রীকষ্ণজও এতন্মধ্যে 
প্রতীয়মান কেন হইবেন? পরিশেষে আশঙ্কা করিতে 
করিতে কহিলেন,__অস্তরে ও বাহিরে একরূপে বুঝি জগৎ 
গ্রতীত হইতেছে। ক্ষণেক পরে আপনিই কহিলেন,_ 
তাহাও নহে, তাহ! হইলে বিশ্ব গ্রতিবিষ্বের স্তায় পরম্পর 
বৈপরীত্যে প্রতীত হইত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য 
প্রকার বিতর্ক করতঃ কহিলেন,_-আমার বালকের বুঝি 
ইহা স্বাভাবিক কোন অচিস্ত্য পরশ্ব্য্য হইবে। পরে শেষ 
পঙ্গ অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই শ্রশ্বর্য্য অত্যন্ত 
অচিস্তাই বটে। অহ! যাহা চিত্ত, মনঃ, বাক্য এবং কর্ম- 
দ্বারা বিতর্কের বিষয় নয়, যাহা জগতের আশ্রয়, যাহার 
অধিষ্টান হেতু বুদ্ধিবৃত্তি অভিব্যক্ত হয় এবং যে পদ হইতে 
এই জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই পদে প্রণত হই। 
হায়! আমি ঘশোদ! নামী গোপী, আমার পতি এঁই নন্দ-_. 
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বিনষ্ট করিয়া তালবনকে মথিত ও পরিপক তালফলে 
সমন্বিত করেন? অধিকস্ত ইনি বলশালী বলদেবের সহিত 
মিলিত হইয়৷ কি. প্রকারে প্রলম্বাস্থরের নিপাত পূর্বক 
ব্রজবাসী পণ্ড ও গোপদিগকে পরিত্রাণ করেন? আবার 
ইনি কিরূপে অতিক্তুর ভুজগেন্্র কালিয়ের দমন পূর্বক 
বলে তাহাকে নির্ধদ ও নির্বাসিত. ক'রয়৷ যমুনার জল 
নির্বিষ করেন? আর হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের 
প্রতি আমাদের সমুদয় ব্রজবাসীর ছুন্ত্যজ অনুরাগ এবং 
ইহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক স্গেহ কেন হইয়াছে? 
ইনি তো সকলের আত্মা নহেন! হে ব্রজনাথ! সপ্তবর্ষ 
বয়স্ক বালক কোথায় আর প্রকাণ্ড পর্বত ধারণ করিয়াছে? 
তোমার আত্মজের কর্ণ সকল অত্যন্ত অদ্ভূত ও অলৌকিক, 
তক্ষন্যই আমাদের আশঙ্কা জন্সিতেছে। 

নন্দ কহিলেন,_-“গোপগণ ! আমার বাক্য শুন, এই 
বারকের প্রতি তোমাদের ভয় অপগত হউক । এই কুমারটির 
উদ্দেশে গর্গমুনি আমাকে এইরূপ. বলিয়াছিলেন,_-এই 
বালক প্রতি যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে 
ইহার শুরু, রক্ত ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ হুইয়া 
গিয়াছে, ইদ্দানী কষ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুর্বে কোন 
সময়ে ইনি বন্থুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই 
হেতু অনভিজ্ঞ জনগণ এখনও ইহাকে বাস্থদেব বলিয়া 
খ্বাকেন। তোমার পুত্রের গুণ ও কর্মের অনুরূপ বহু বহু 
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নাম দূপ আছে, সে সকল আমিও জানি না,-অন্য লোকেও 
জানে না। ইনি গোপ ও গৌকুলের আনন্দজনক হইয়! 
তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন। তোমরা ইহীর দ্বারা 
বস্তঃ সমস্ত দুর্গ (বিপদ ) উত্তীর্ণ হইবে। *% * * তোঁমার 
এই. কুমার গুণ, শ্রী-কীর্তি এবং অনুভব দ্বারা নারায়ণের 
সমান। মুনিবর গর্গ আমাকে এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করেন, যদিও তৎকালে আমার মনে এপ প্রতীতি হয় নাই; 
তথাচ এক্ষণে আমি কৃষ্ণকে নারায়ণাংশ বলিয়াই মান্ট করি, 
যেহেতু ইনি অক্লিষ্টকারী।” 

এই নন্দ ও ধশোদার ভগব'ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ধারণা 
ও থেরূপ মনের ভাব, তাহা তোমাকে বলিলাম । 

শিল্ু। হা, সমস্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীত হইলাম। এক্ষণে 
এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দানে কৃতার্থ 
করুন। 

গুরু। ইা,_:যে সকল কথা তোমাকে মামি বলিলাম, 
তাহার মধ্যে যে জানিবার কথা আছে, তাহা আমিও, 
বুঝিতেছি,_-ভাল, তুমি কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অবগত হইতে 
চাহ, বল? 

শিশ্যু। বন্থদেব ও দেবকী ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণকে যে 
ভাবে ভাবিয়াছেন বা জানিয়াছেন,_নন্দ-যশোদাও কি 
ঠিক সেই ভাবে জানিয়াছেন, বলিয়া বিবেচনা! করা যাইতে, 
পারে? ৯৫ 
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গুরু। না। 
শিষ্য। কাহাদের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ? 
গুরু। বন্ুদেবু ও দেবকীর। 
শিষ্য। কিন্তু নন্দ-যশোদার বাংসল্লা-প্রেমই আদর্শ। 
গুরু । বাৎপল্য-প্রেম নন্দ-যশোদার শ্রেষ্ঠ বলিয়। জান 
শ্রেষ্ঠ হইবে কেন? জ্ঞান হারাইয়া, ভক্তি হারাইয়া, ভয় 
হারাইয়া, শালন হারাইয়া, বাৎসল্য-প্রেন। নন্দরাণী তীহাতে 
অখিল বিশ্ব দেখিলেন, তখন জ্ঞানের বিকাশ হইল, কিন্ত 
পরক্ষণেই পুত্রবাৎসল্যে দে সকল ভুলিয়৷ গিয়া ভগবানকে 
পুন্রবূপে স্গেহ করিতে লাগিলেন। নন্দ মুনিবাক্য বিশ্বাদ 
করিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পুত্র নারায়ণের অংশ, 
তাই এই দকল অলৌকিক কার্ধ্য মম্পাদন করিতে সক্ষম,-_ 
তা বলিয়া কৃষ্ণ যে ভগবান্‌ বা অনন্ত, সে ধারণ। তাহার 
মাই। বিশ্বনাথ বিরাট বিশ্বময্,তাহাতে সমুদয় এশবর্ধা, 
মি বিভূতি দেখিয়া, ব্রিপোকবিজয়ী মহাপরাক্রমশালী 
স্তুপ কৃষ্ণ-সথা| অর্জ্বনেরও প্রাণ বিকম্পিত হইয়াছিল,__ 
ভাই কাতরে. বলিগ়াছিলেন,_তুমি 'অনস্তবীর্্য, অনস্তমুষ্ি 
কিন্তু ও-রূপ স্বরণ কর। তোমার রূপ দেখিয়া 'মামার 
ভয় হইতেছে,-_হে অনন্ত ! শান্ত-হও। আমি.তোমার এই 
ছুদর্য বিগ্লাট বিশ্বব্ূপ আর নত করিতে পারিতেছি না। 
আর বন্ধজীব আমরা,-_আমরা" কেমন করিয়া সম্ত বিশ্বকে 
ঈটত্রক্নপে পালন রুরিব-ন্েহ করিব? তিনি ত-বিশ্বময়। 
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তাই পমষ্টি ভাবে--পুভ্রভাবে নন্দ যশোদার ন্যায় বাৎসল্য 
প্রেম শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে ভগবৎ জ্ঞান থাকিলে নন্দ 
ঘশোদার পুন্রবৎসল্য পুর্ণরূপে প্রতিভাসিত হইত কি? তবে 
কেবল পুত্রর্ূপ মারাঁজালে জড়াইয়া পড়িলেও অধঃপতন 
হন, তাই কৃষ্ণ নারায়ণের অংশজ্ঞান। তাই যশোমন্তির. 
মধ্যে মধ্যে শ্বধ্য দর্শন । আমরাও যখন বিশ্বকে +রারণের 
অংশ বলিরা জানব,--আমরাও সমস্ত জগতে নারায়ণের * 
উ্র্ধ্য দর্শন করিব, তখন মুগ্ধ হইয়া পড়িব। কিন্তু সমষ্টি- 
ভাবে পুত্রন্ূপে জগতকে সেবা করিতে পারিলে, কৃতকৃতর্থ 
হইব নাকি? 'তখন মুক্তর আর বাকি থাকিবে কি? 
কিন্ত আমি বলিতেছি, জগৎ নারায়ণ_-এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে 
দূরীভূত হওয়া! চাই--আমি পিতা। বা মাতা, আর বাষ্টি 
বিশ্ব বা সমষ্টি বিশ্বেশ্বর আমার পুত্র-_-আমার স্নেহের সন্তান, 
আমি প্রাণের টানে-বাৎসল্য প্রেমের আকর্ষণে সেবা 
করিরা, যত্ব করিয়া,_প্রতিপালন করির! সখী হইব ।- 
হাই বাংসল্য প্রেম । এই বাতসল্যপ্রেম সাধোর শ্রেষ্ঠ । 
শিষ্য । এভাবে ঈশ্বরকে ভাবিলে, তঁ.হাকে ক্ষুদ্র করা 
হয়ন। কি? ঈশ্বর ছোট, আমি বড়,- এ ভাব কি ভাল? 
গুরু। প্রেমের কাছে ছে।ট বড় নাই। ঈশখর বৃহৎ_- 
বিরাট-বিপুল প্রশ্বর্ধ্যশালী এবং আমাদের শাসক .ও কঠোর 
দগুদাতা_-এ ভাব মনে থাকিলে, অনেক দূরে দূরে থাকিতে 
হয়। প্রশ্ব্্যভাবের সপ্গে সঙ্গেই ভয় আইসে। কিন্তু ভাল. 
(২৯) 
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বাসায় ভয়. থাকা কর্তবা নহে। চটিত্র গঠনের জন্গ 
তক্তি ও আজ্জাবহতা! অভ্যাসের আবশ্তক হুয় বটে, কিন্ত 
চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে, প্রেমের ভাব হৃদয়ে জাগিয়া 
উঠিলে, তখন আর সাধক তত দুরে থাকিতে পারেন 
না। তীহার হৃদয় তখন তাহাকে সেবা করিতে, যন 
করিতে, নিকটে পাইতে আকুল হয়। এই আকুলতাই 
সন্তানবাৎসল্য--এই আকুলতার শেষাবস্থার নামই বাৎসলা- 
প্রেম। পিতা মাতার নিকটে-_সম্তানর সর্বদাই আব্বার, 
সর্বস্ব দিয়া, সর্বশক্তির সংযোগ করিয়া সন্তান পালন 
করিয়া! তথাপি পিতা মাতার সাধ পুরে না। সন্তানের 
জন্য পিতামাতা সহশ্রবার আত্মত্যাগ করিতে পারেন। 
আপনি উপবানী থাকিয়া সন্তানের উদর পূর্ণ করেন, 
আপনি চীরবস্ত্র পরিয়! দন্ত'নকে নববস্ত্রে সুসজ্জিত করেন,_ 
'আপনি রোগ শয্যায় পড়িয়া সন্তানের মঙ্গল কামন1 করেন, 
ঈমাশা নাই, আকাঙ্কা নাই-_কেবহই পুত্রের মঙ্গল কামনা। 
পুত্রের গুণ শ্রবণে_ পুত্রের প্রশংসা শ্রবণে পিতা মাতার 
উদয় পুলকিত হয়, সর্বপ্ব দিয়াও সন্তানের নুখ- 
সাধন! সম্পন্ন করিতে পিতামাতা আনন্দ বোধ করেন। 
ঈশ্বরকে এমনই ভাবে ভালবাপিতে পারিলে, তাহাকেই 
বাৎসল্য প্রেম বলে। সকল কাজেরই আদর্শ চাই, তাই 
ভগবান এই “বাৎসন্যপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্ত ননগৃহে 
গালিত,__তাই নন্দ যশোদা যে প্রকারে ভগবানকে বাৎসন্য 
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প্রেমে গ্রতিপালন করিয়াছিবেন,_তাহাই আমাদের 
আদর্শ। তাই সাধ্যের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম উত্তম। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


০০ 


কান্তাপ্রেন। 


শিশ্ু। বাৎমল্য প্রে্ধে যে সাধনা, তাঁহা হইতে উৎকষ 
মাধাকি? 


গুরু। চৈতন্তদেবের প্রশ্নে রামানন্দ যাহা বলিয়া" 
ছিলেন, তাহা এই,__ 

“প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 

রায় কহে কাস্তা প্রেম সর্ব সাধ্যলার ॥৮ . 

পন্ধী যেমন পতিকে ভালবাসে, কাস্তের উপরে কাস 
যেমন প্রেম, তেমনি ভগবানের উপরে প্রেম সাধ্যসার,: 
টার নাম মধুর,দর্কপ্রকার প্রেমের মধ্যে ইহাই; 
্রেটঠ। ইহা জগতের সর্বোচ্চ প্রেমের উপর স্থাপিত--আর 
মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্বোচ্চ স্তরীপুরুষের প্রেম 
ঘের মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট-পারট করিয়া 
ছেলে, আর কোন্‌ প্রেমের বলে তাহা করিতে পারে? 
কোন্‌ প্রেম নোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঙ্গায়িত, 
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হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে -নিজের প্রকৃতি 
ভূলাইয়! দেয়, প্রকৃত সতী ভার্্যার প্রেম যথার্থ আত্ম- 
ভাগ । স্ত্রী, শ্বামী-প্রেমে মগ্ধ হইয়া জলত্ত চিতায় শয়ন 
করে,_তাহার আত্মজ্ঞান থাকিলে কি সে তাহা পারে? 
প্রেমে আপনহার1 হম্ব-কেবল প্রেমিকের ভাবনাতেই 
তাহার হৃদয় ভ্রয়া যায় । আপন ভুলিয়া, সর্বন্থ দিয়া পরী 
পণ্তিকে পূজা করিয়া থাকে। তাহার জীবন, যৌবন, রূগ, 

রস, মাহার, বিহার সনস্তই তখন স্বামীর জন্য। তাহার 
আক্কার, তাহার অভিমান, তাহার ধন্্ কর্ম সমস্তই স্থাসীর 
জন্ত। স্বামীর যাহা ত'হা' তাহার,- তাহার যাহা? তাহা 
স্বামীর; সন্তান হইলে সমান ন্সেহ, সমাঁন বাৎসল্য এমন 
হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, ত্বচে ত্বচ্‌, অণু অগুতে সম্বন্ধ. 
আর কোথায়? প্রেমিকা স্ত্রী স্বামীর ছায়ার স্তায়--কাঁয়া 
দে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়া থাকে। স্যাম 

যাহাতে সুখী, স্ত্রী সর্বাস্তঃকরণে তাঁহাই করিয়া থাকেন। 
একদগডের বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকে. 
একটু মুখ অবহেল! প্রাণে .প্রলয়ের আগুণ সৃষ্টি করিয়া 
দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না পাইলে নয়নাসারে দৃষ্টি 
রোধ করিয়া বসে, অন্তের সহিত হান্ত পরিহাস করিতে 
দেখিলে অভিমানের অনলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। 
ুহর্তের বিরহে জগৎ শৃন্ত -অগ্নিময় বোধ হয়। যেখানে 
শোভ| -যেখানে. সৌন্দর্য £সেই স্থানেই আগুগ। প্রাণ 


১ম পঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ৩৪১ 





কেবল উধাও হইন্বা-সে আমার কোথায় বলিয়া প্রাণের 
ভিতরে প্রাণ লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাঁফিলে 
না আদিলে, আবারের কথা না গুনিলে, অভিমান হয়। 
এই স্ত্রীর ভালবাসা-্ত্রীর প্রেম লইয়া! জীব তাহাকে 
ভাল বামিলে- এইন্ধপ প্রেম তাহাতে অর্পণ করিলে, জীব 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। ষতপ্রকার রসের কথা তোমাকে 
বলিয়াছি, দেই সকল রসই কাস্তাপ্রেম বা মধুরে বর্তমান 
আছে। ৃ | 
*পুর্ব্ব পুর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়ক॥ 
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাট়ে প্রতি রসে। 
শান্ত দাস্ত সখ্য বাংসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
আকাশাদ্দির গুণ যেমন পর পর ভূতে। 
' ছুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 
এই প্রেমের বশ ইষ্ণ কহে ভাগবতে ॥৮ 
চৈতন্তচরিতামৃত ; মধ্যলীলা। 
ইহাতে যাহা বল! হইয়াছে, তাহার ভাব অতি সুক্স। 
প্রথম স্কুল কথা এই যে, শান্ত দান্ত, সখ্য, বাৎলল্য ও 
মধুর) এই পঞ্চবিধ রসের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। 
দাস্তে শাস্তির স্থায়ীভাব, সথ্যে দাস্তের ভাব, বাৎনল্যে খোর 
ভাব, এবং মধুর রসে এ ভাব চতুষ্টয়ই পর্যবসিত হইয়াছে। 
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১ 


এ কিন্তু ইহার একটা কথা আছে। আকাশাদি ভূত 
পর পর ভূতে অন্ুস্থত হইয়া পঞ্ধীকরণরূপে এই জগৎ 
প্রপঞ্চের এবং তাহা হইতে স্থুগ শরীরের উৎপত্তি করি- 
য়াছে,_আকাশাদি ভূত যেমন পঞ্চীকরণ সমবায়ে স্কুলের 
উৎপত্তি করিয়াছে, তেমনি শান্তাদি রসও ক্রমে ক্রমে 
অনুস্থত হইয়া জীব-হৃদয়ে মধুর রস রূপে বিদ্যমান 
আছে। কিন্তু দে কথা আরও পরিষ্কার করিয়া ইহার 
পরে বলিব। এক্ষণে কান্ত।প্রেমের কথা যাহা বলিতে- 
ছিলাম,_তাহারই শেষ হউক। 

শিষ্য। ভাল, তাহারই আগে শেষ করিয়া অন্ত 
: বিষয়ের আলোচনা কর! যাইবে । আমার একটি কথা 
 জিজ্ঞান্ত আছে। 

গুর। কিবল? 
| শিল্ত। ভগবানকে পতিরপে ভালবাদিলে, তাহাকে 
সহজে পাওয়! যায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়,-- 
কিন্তু প্রেম পতি পত্বী উভয়েরই মমান। ভগবানকে পড়ীরূপে 
ভারিলে কি মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না? 
" শুরু। পত্বী আত্মহারা হইয়া পতির জন্ত উন্মা 
হয়”পতির একটু সাম্য থাকে। .আরও এক কথা 
আছে,পতিপত্বী একটু গুরু লঘু সম্বন্ধ আছে। আমি 
প্রেমে তিনি হইয়া খাকিব--কিন্তু তাহাকে আমার সেবা 
করিতে হুইবে। তিনি মামার সব--তিনি না থাকিলে, আমার 
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আমিত্ব নাই। আর আমি ত একা নহি,--তিনি সমুদ্র, 
আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী--আমরা৷ প্রেমের আকুল উচ্ছাস 
লইয়া সকলে গিয়া তাহাতে মিশ্রিত হইব। তখন সমস্ত 
বিশ্বের পদার্থ তাহাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইব। নদী 
বখন পৃথক্‌ থাকে, তখন কেহ গঙ্গ', কেহ যমুনা, কেহ 
চন্ত্রভাগা, কেহ গোমতী; কাহারও জল নীল, কাহারও জল 
খবেচ, কাহারও জল লোহিত। কোন জলের আস্মাদ মিষ্ট" 
সেহ লবণাক্ত, কেহ অস্নীস্বাদযুক্ত,__কিত্ত সেই সকল নদী 
যখন সাগরে মিশে,-.তখন তাহাদের সেই বিভিন্নতা দুরীভূত 
হইয়া যায়। আমরা যখন পতিরূপ-_মহাসাগর-্বরূপ 
ভগবানে মিশ্রিত হইব, তখন আমাদের আর ব্যবচ্ছেদ বা 
বিভিন্নতা থাঁকিবে না; আমরা তখন সকলেই পতির 
ফ্লোড়ে পত্তিরূপ প্রাপ্ত হইব। - 

জীব তগবানের তটস্থা শক্তি। নিজ অস্তরঙ্গা শক্তিতে 
শ্রভগবানের যেক্সপ প্রকাশ, জীব-শক্তিতে অবশ্তই তাহা 
নহে। মন্ধীর্ণ জীবে ঈশ্বরের বিকাশ অতি সামান্ত।, 
যথ।)-- 
_. শশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ যৈছে স্বুলিঙ্গের কগ।” ূ 

ঈশ্বর অনন্ত অগ্মিরাশি, জীব তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণা. 
মাত্র। সুতরাং জীব অংশশক্ি, ঈশ্বর পুর্ণণক্তিমান্‌। . ঈশ্বর 
পর পুরুষ--জীব অথুপ্রকৃতি। 
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অতএব হীনশক্তি স্বামী-প্রেম লাভ করিবে কি প্রকারে? 
পুরুষ আর প্রকৃতি--পুরুষ ভোক্তা, প্ররুতি ভোগ্যা। বদ্ধ 
জীব প্রকৃতি আবদ্ধ,_নিত্য শুদ্ধ পুরুষ ঈশ্বর। অতএব 
ঈশ্বর-রতিতে প্রকৃতির বা মায় অথবা অবিদ্যাবন্ধন যুক্ত 
হইয়া যায়। তাই এই কান্তা প্রেমের উপম। নাই। তাই 

“এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।” 

শিষ্য । এস্থলে আমার একটি কথা আছে। 

গুরু। কি কথা আছে, বল? 

শিষ্য। ভক্তির কথা বলিবার সময় আপনি বলিয়া- 
ছিলেন, ভক্তি, ভজনীয় এবং ভজন কর্তা) এরূপ পৃথক্‌ জ্ঞান 
থাকায়, মুক্তির বিরোধী হয়। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, কান্তা- 
প্রেমেও এই বিভিন্নজ্ঞান বর্তমান থাকায়, মুক্তির বিরোধ 
ভাব উপস্থিত হয় কি না? 

গুরু । না। 

শিষ্য। কেন? 

শুরু। এই কান্তা-প্রেমে প্রেমিক আর প্রেমিকার 
একাত্ম সম্পাদিত হয়, সুতরাং আপনা হইতেই তখন সমাধির 
অবস্থা আসিয়া পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধি অবস্থায় চিত্তের 
বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন ত্বিগুণাত্মিকা 
বুদ্ধির রজ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া! যায়, সত্বপ্ধ 
অতি প্রবলভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং বতই সন্বগুণের 
গ্রবল অবস্থা হয়, ততই বো ও তম ক্ষীণ হইয়া পড়ে, 
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ক্রমে তী অবস্থার আরও গাট়তা হইলে রজন্তম একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলন্ধিই 
হয় না। তখন সত্ব$ণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, 
সেই সময়ে বুদ্ধি ও বিবেকন্ান হত, জীব আর বুদ্ধ যে 
পৃথক্‌, স্বতন্ত্র তাহারই উপলব্ধি হয়,_-সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি 
ঈশ্বরের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে, এই অবস্থার আরও 
গাট়তা হইলে, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া 
মায়, থে সন্বগুণ বুদ্ধি জীবের তাদৃশ বিবেক বুদ্ধি জন্মাইয়া 
দিয়াছিল, সেই সত্বগুণও এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে, 
তখন মার গুণবন্ধন থাকে না-তখন জীব স্বরূপে 'অবস্থিত 
হন,_তখন তিনি কেবল সেই অবস্থা মাত্রেই থাকেন,__ 
তাই মুগ্তকে “কৈবল্য” বলে। 

এখন ভাবিয়া দেখ, প্রেমিকা যখন প্রেমের স্বাভাবিক 
শক্তি অনুসারে প্রেমকের সহিত অভিন্নতা. প্রাপ্ত হইবেন,__ 
এই প্রকারে প্রেমকে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের 
অন্ত বিষয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে,-_তখন একমাত্র সেই প্রেমিক-_ 
গেই ধোয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান থাকিবে,_-ধোয় বিষয়ের 
সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরপোপলদ্ধি হইবে,প্নুতরাং 
উপাস্, উপাসনা এবং উপাসক,--প্রেম, প্রেমিকা ও 
প্রেমিক থাকিবে না। কারণ তখন কেবলই স্বরূপে. 
গ্রকাশমান হইবেন । ্‌ 

কিন্ত এই ভাৰ মানবীপ্রেমে সমাক্‌ মাঁধিত হয় না। 


কেননা, যাহাকে চিন্তা করা যাইবে-_চিস্তাতরঙ্গের পরি- 
চালনার দ্বারা তৎ স্বরূপই-লাভ হইবে! ভগবান্‌ শুদ্ধ 
সত্ব -কাজেই তাহাকে পতির মত চিস্তা করিলে, শুদ্ধ 
সন্বে পরিণত হওয়া যায়। 

মখার নিকটে সখার প্রেম, পিতার নিকটে পুত্রের 
আবার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা-_এ সকলই নিকট বটে, 
কিন্তু প্রাণের এত অসঙ্কোচ- এমন হৃদয় বিনিময় আর 
কোথাও নাই। তাই আমরা প্রক্কৃতি হইয়া পরম পুরুষকে 
.পতিপ্রেমে সাধনা করিতে চাই। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


শস্থউ9প্ 


গোগীভাৰ 


 শিল্ত। আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন, বৈদিক করধ- 
কামর জগতে নূতন ধর্ম সংস্থাপন করিতে ভগবান 
সরতারফহইয়াছিলেন,_সেই ধর্ম রসত তব প্রচার সেই 
রসতব কি এই কান্তাপ্রেন ?. 

ও সরু । না, ইহার পরেও কিছু আছে। কাস্তাপ্রেমের 
পরেই "প্রেমের এক স্তর . বা মূর্তি আছে, তাহা কেবল 
জ্জানন্দ, কেবল নুখ,_এবং সুখ বা রসের জন্যই জীবের 







১১শ পঃ] (সতত ও সতভি-দাধনা। 


কঠ সদা জলিত,--সেই রা শপ দে 
সন্ধানে আত্মহত্যা 

শিশ্যু। এই কথাগুলা ভাল করিয়া আমাকে আর 
একবার বুঝাইয়া দিন। ্ 

ুরু। কি বুঝাইতে হইবে, তুমি একে একে জিজ্ঞাগা 
ক্র? 

শিষ্ষ। ভগবান্‌ কোন্‌ ধর্ম স্থাপনার্থ দ্বাপরে রদপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? ্‌ 

গুরু । প্রেমরস নির্ধান এবং আস্বাদন করিতে ও এই 
রাগমার্গ জগতে প্রচার করিতে। বিধিমার্গ ও রাগর্ীর্ণ এই 
বর্তগানে প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্বে এক বি 
ছিল। 

শিষ্ভ । বিধিমার্গ ও রাগমার্স কাহাকে বলে? 

গুরু। শান্ত্রবাকা অগ্ুারে ভগবানকে ভয় করিয়া, 
পাপ ও নরক ভয় করিয়া, হবর্গবাসের অন্তরায় ভাবিয়া ক্র 
করাকেই বিধিমার্গ বলে। শ্রুতি স্থতি প্রভৃতি এই বিবি” 
দার্গের প্রযোজক । মকল দেশের ধর্ধশান্্ই এই বিধি ধিমার্। 















মা ও 


আনাদ্িগকে মাহ করিয়। এই কর্ক্ষতর সংসারে রে ীর্ 
গাঠাইয়া দিয়াছুন, আমরা এখানে আসিয়া তাহার শ্রচ- 
রি শান্বাক্য মানিয়৷ কাজ না রিলে; তিনি আমাদিগকে 
অনন্ত কাল নরকে পাঠইবেন। কেহ বলিতেছেন, যাস 
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যজ্ঞ-উপবাস ব্রতাদি শীস্ত্রবহিত কার্য না করিলে, নরকে 
পতিত হইবে, এমন যে স্বর্মস্থথ, তাহা! অদৃষ্টে ঘটিবে না, 
কেহ বলিতেছেন,'রোজ! নেমাজ প্রভৃতি ঈশ্বরাদিষ্ট কাধ্যই 
একমাত্র উদ্ধারের উপায়, তহা না করিলে দোজখে 
থাকিবে। অতএব ঈশ্বরাদিষ্ট বিশ্রিবিহিত কার্ধ্য কর, 
এই কর্্মফলের ভয়ে, এই স্বর্ননরকের আশা ও ভয়ে--এই 
ফলাকাজ্ায় শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যে ঈশ্বরোপাসনা করা 
যায়, তাহাকেই বিধি আচার বা বিধিমার্গ বলে । আর প্র।ণের 
অনুরাগে-আননদের রসে মত্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে 
-আক্ষ্ট হইয়া যে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়, তাহাকেই রাগ- 
"ার্গ বলে। 
..... এই রাগমার্গের সাধনা প্রচার করিতেই দ্বাপরে অবতার । 
যখন যে ধর্দ্ের সংস্থপন প্রয়োজন, তখনই ত্তাহার পূর্ণ 
আদর্শের প্রয়োজন,__আদর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালাভ করিতে 
পারে না, তাই ভগবান্‌ শরীরী হইয়া ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া 
ব্রজধামে লীলা করিয়াছিলেন । 

». এরীন্বরযয-জ্ঞান-মিশ্রা জগৎ-রশ্বধ্য শিথিল প্রেমে ভগবানের 
রীতি না। কাহারই হয় না। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে 
এক্মাপনি, মহাশয়, কেমন আছেন ?” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ 
করেন,--এবং সব্কাদা ভয়ে ভয়ে, খাতিরে খাতিরে চলেন-_ 
কেন না, তুমি তাহার ভর্তা, পালক, অলঙ্কারদাতা প্রভৃতি 
এই ভাবিয়া যথাশাস্্র বিধি অস্কুসারে চলেন, তবে কি তোমার 
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প্রেমের ভাজি হইতে পারেন? আসত স্যানী-্রীর সঙ ৮ 
উচ্চ-নীচতা থাকে থাকুক,-কিস্তু সে সংস্কার-গ্রথি্ঠ 
মাত্র। তোমার উপর তাহার একাত্মতাঁব,__মীন,. অভিমান,' 
সে'হাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি ওতঃপ্রোতিভাব না খাঁকিলে 
তোমার প্রেমের ন্দুর্তি হয় কি? তজজপ ভাবে ঈশ্বরকে . 
ভাবিতে না পারিলে, তীহারও তন্্রপ প্রীতি ও প্রেম. রে 
না। আপনাকে ক্ষুদ্র, হীন ও শান্ত) ঈশ্বরকে বিরাট 
ও অনস্ত এরূপ ভাবিলে, তিনি দূরে থাকেন,-কাজেই 
তাহার সহিত প্রণয় হয় না। তাহাকে ডাকিরা না ক টে 
কাছে না আমিলে, গৌপবাণার মত আকুষ-আঙ রব 
গ্রাণের গানে বাহির হইবে, 
“বধু কি আর বলিব তোরে, 
অপল বসে পীরিতি করিয়া রহিতে ন! দিলি ধরে। 
তখনই বুঝিবে, প্রাণের ঠাকুর ঈশ্বর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া,. 
আমিয়াছেন। ডাকিয়া যখন তাঁহাকে না পাওয়া যাইতেছে; ঃ 
তখন তাহাকে দেখিবার অন্ত প্রাণে. প্রবল আকাজ্ার; 
আত প্রবাহিত হইতেছে ।, তন গোপীতাবের সাধকে নর 
জল নয়নে যুছিয়া বলিতেছেন, , 
“সাগরে রিয়া কামনা করি 
ৃ সাবিব হ মনের সাধা, 
আপনি হইব 5 আীননের নগর, 
তাকে কতা": রঃ 


(৬) 
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রি আমি এত ডাকিতেছি : এত সাধিতেছি, এত কীদি- 
তেছি-_তবু তুমি প্রাণের নিকটে আসিতেছ না,_তুমি না 
আসিলে, তুমি ন কথা কহিলে, তুমি না পার্থে দাড়াইলে, 
আমার প্রাণ যেকি করে, তা” ত তুমি জান না,_জানিবে 
কি করিয়া? তোমার যে অনেক আছে,_আর আমার 
কেবল তুমি। তাইতে ত ইচ্ছা করে, এবার মরিয়া তুমি 
হইব্--তোমাকে আমি রুরিব। তাহা হইলে বুঝিতে 
পারিবে, প্রেম করিয়া দেখা না পাইলে,_তোমার ডাকিয়া 
কাছে না পাইলে, প্রাণে কি. জালা জলে 
এই ভাবে যে ঈশ্বরান্থদরণ, তাহার নামই রাগমার্গ। 
ধ্ই রাঙ্গমার্সের সাধনা প্রবর্তনার্থ ব্রজলীল1। ব্রজগোগীগণ 
এই রাগমার্সের সাধিকা। তাহারা স্বামী, পুত্র, কুল, মন 
কিছুই চাহে না,__চাহে কৃষ্ণকে। কিন্ত তার মধ্যেও এক 
ফথ! আছে। একেবারে কুল ছাড়িয়া, সংসার ছাড়িয়া, 
বৈষবিচার ছাড়িয়া বনে বনে ভ্রমণ করা বা বাঞ্চিতের 
পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ানও ঠিক রাগের পথ নহে।.. এক 
সময়. শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপদনাতনকে এক. পত্র লেখেন। 
রপ্লদাতন তখন গোৌঁড়েস্বরের কর্মচারী । কিন্তু জন্ম 
লাস্তরের সাধন-গ্রত্ভার তাহাদের প্রাণে রসের উচ্ছাম 
উচ্ছৃদিত হইয়া উঠিয়াছে,_এদিকে সংসারবন্ধনও আছে। 
্রাণের পিপাসা তাহারা গৌরাঙ্গদেবকে অনেক করিয়া 
লেন যে, বিষয়-ৃর্খনও, ছিড়তে পারিতে্টি না, কিন্ত 
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ভগবানের প্রেমের জন্ত প্রাণ আকুল হই! উঠিতেছে,--.. 
প্রভু! আমরা এখন কি উপায় করি? ততুভ্তরে পরীটেউ্ট 
লিখিয়! পাঠাইলেন,-_ 
“বরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি হক 
তদেবাম্বাদয়ত্যন্ত নব-সঙ্গরসায়নং॥৮ . 

“পরাধীন! রমণী গৃহকার্য্যে লিগ্ডা থাকিলেও চি্মধ্যে 
যেমন নব-সহবাঁস-রপের আস্বাদন করে,--সেইরূপ ভাবে 
বিষয়-কর্শে লিপ্ত থাকিও, কিন্তু সেই নবকিশোর কুফর, 
প্রেম-রসের আস্বাদন মনে মনে অনুভব করিও ।* 

বৈধদৃষ্টিতে উপমাটা অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্ত রাগমার্গে উপমাটি ক্ুন্দর। চৈতত্যদেব বিধি দেন 
নাই যে, স্ত্রীগণের এইরূপ অন্ুরাগই শ্রেষ্ঠ,_তিনি লিখপেন: 
সেইরূপ ভাব। 

শিব্য। তিনি ত্ররূপ বিধি দেন নাই রড পর 
গোপীগণ ঠিক পরীরূপ অবিধিপূ্বক--শান্ত্রাচার__সমাজ-নির্ম 
প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরপুরুষে উপগত হইত। গোগী- 
ভাবে যাহার] সাধন! করিবে, তাহারা কি রূপ করিবে? 

গুরু। ধাহারাঁ গোগীভাবে সাধনা করিবে, তাঁহারা 
রূপ করিবেন, বৈ কি! 

শিষ্যু। (কি সূর্বনাশের কথা! এমন যদি হত, 


মে সাধনাকে রমনাশায গভীর জলতলে মজ্জমান কাই 
ভাল। | 
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5 শুরু। কর্শনখায় জলে লমত্ত বিধিব্যৰস্থা ভুবাইতে 
না পারিলে এই. সাধনা হয় না, তাহা সত্য! সাধক 
যখন নকল পথ উত্তীর্ণ হইবেন,--তখনই পুর্ণ গোপীভাবে 
অধিক শী হইবেন । রর 
এখন একটা কথা তোমাকে ওধাইতে চাহি। 
" শিষ্ত। আমাকে? কি বলুন? 
.২খুরু। গোপীভাবে যাহারা! সাধনা করিবে, তাহারা 
কাহার সহিত রতিরসাশ্রয় করিবে বলিয়। ধারণা করিতেছ? 
_ শিশ্বা। যাহার যাহার সহিত মন। 
গুরু। এ কথার অর্থকি? 
_. শিল্যু। যে যাহাকে ভালবাসে । 
গুরু। মূর্খ! এত যে বকিয়্া মরিলাষ,-তাহার সার 
“সংগ্রহ কি ইহাই করিলে? 
_. শিল্ত। কি অন্যায় বলিয়াছি। 
. খক্ক। মাহুষের উপরে প্রেম কি, গোপীতাব ? 
শিল্প । আপনি আগাগোড়া বলিয়া আসিতেছেন, 
বর বখন ব্য, তখন জগণ্--আর সমষ্টি যখন, তখনই 
সরণী তাহাতে ক্ষতি হইল কি? 
শিল্প । দ্বাস্য সেই ব্যি ঈশ্বরে যদি প্রেম করে? 
স্রূ। ডাহা হইলে. কি একটি মান্্যকে বুঝায়? 
বমস্ত... জগতে _লমব্য' বিশ্বে--মহদাঁদি অপু পর্য্যন্ত যদি 





১১শপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৩৫৬ 


গোপীভাবে ভাববাসিতে পারে, তবে ত তিনি পরম 
দেবতা। তাহা হইলে কি তাহাতে কামগন্ধ থাকে? ডিন 
ঈশ্বর সদৃশ । 

শিষ্ক। এক একটি মানুষ এক একটি মানুষকে লইয়াও 
ত এ সাধনায় প্রবর্ত হয়। চণ্ডীদাস, বিস্তাপতি তাহার 
প্রমাণ। তান্ত্রিকগণ স্ত্রী সাধনা করেন। 

গুরু। সে প্রথম মনস্থির কামনায়। আমি সে কথা! 
গরে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে জানিয়া রাখ, জীব 
প্রকৃতি হইয়া পরম পুরুষ ভগবানকে পতিরূপে ধারণা 
করিয়া, আপনার রতি রদ বাসন! প্রভৃতি লইয়া, গোগীদের 
মত তাহার চরণে হৃদয় ঢালিয়৷ দিয়। যে সাধনা করেন,-- 
তাহারই নাম গোপীভাব। 

গোগীগণের নিজের বলিয্না কিছুই নাই; ন্ধপ বল, 
যৌবন বল, শোতা, দৌন্নধ্য, লালসা বাসনা যাহা কিছু 
বল,-সমস্তই সেই কালা্ঠাদের জন্ত। তাহারা কাজ 
করে, সন্তান পালন করে, গৃহের কর্ম করে, 
কিন্তু নিরন্তর প্রাণ দেই ভগবানের প্রেম-রসে মিয়া 
থাকে। তাহারই কথা, তাহারই কার্যের আলোচনা, 
তহীরই নামগানে : পরিতুষ্-এইরূপ ভাবে. ফে: 
সাধক সাধনা! করে, তিনিই পরম মুক্ত। আপনাকে 
্ীরপে-_-আর. পরমপুরুষ কৃ্ণকে পুকুবন্ধূপে তাঁবনা! 
করিবে,_তীহাতেই চিত্ত অর্পন করিয়া, কাহারই রুস্তদ্বে 


ওই, গ্বোগীন্ভীষ। . [শু অ: 


৯+++:77__ শা্ুা 
র শন থাকিবে? আর ইহাঁতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ 
আনলা লাভ করা যায়। 

7 শিল্ক । অন্ত ভাব হইতে এই ভাবে টার 

কারণ কি? 
ওরু। যে রস আম্মদন করিতে জীব, ইহাতে সেই 

ভাব ব1 তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

শিল্া।. কি প্রকারে? 

গুরু । এই রস আস্বাদনার্থই বীর ১ 
জীব সেই বাসন! বিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপাস্থ হ্ইয়া, 
সয়া মরিতেছে। গৌঁপীভাবের সাধনায় সেই রস-রতি 
“ জ্ঞান হয়,-_হৃদয়ে ত্বাহার প্রকাশ পায়। 






বথোত্বরমসৌ স্বাছু বিশেযোলীসমধ্যপি। 
রূতির্বাসনয়া স্বাত্বী ভাসতে কাপি কস্তচিৎ ॥ 
| ভক্তিরসামৃত । 


_. প্টত্তরোস্তর শ্বাদতেদে উল্লাসময়ী এই মধুরা রতি বাসনা- 
বিশেষে স্বাদযুক্ত হুইয়া' কোন স্থলে কাহারও সম্বন্ধে 
. খ্রকাশিত হয়।” 

ভি যাহারা 
-. শুরু । রাধাতত্ে ।. | 

শিষ্য) মনি পা এন 


১২শপঃ] : রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৩৫. 
শুর চৈতরাদেব রামানল বায়কেও দে পরী করিস" 
ছিলেন। 
গপ্রভু কহে এই সাধ্যবিধি স্থনিশ্চয়। 
কৃপা করি কহু'যদি আগে কিছু হয়।॥ 
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 
এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । 
ধাহার মহিম! পর্বশান্ত্রেতে বাখানি।” 
শিষ্ব। রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি কেন? 


গুরু। পূর্ণরস বলিয়া। ভগবানের যে রস প্রাণি 
ঢামনা, সেই রস পূর্ণভাবে রাধায় বিরাজিত বলিয়া । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 

রদাশ্রয়। ক 

শিল্ত। রাধার সহিত শ্রীকষ্চের যে সিকুঞজলীর্ী গ্রস্ত র্‌ 

তাহা কি রমের আশ্রয় বা রদসাধন1 ?. 
খুকু । হী 

পি ক ূ্-এই থাই সুহান. 





৩৫৬. রসাশ্রয় | [৩য় অঃ 





'ছেন। যিনি ভগবান্‌, তিনি এই প্রকার কার্ষ্যে কি প্রব্কারে 
লিপ্ত হইলেন? 
গুরু । মনুষ্কের উর্ধগতি দানজন্ত-_পিপাসিত কণ্ঠে মধুর 
রসের পূর্ণধারা প্রদান জন্ত। শ্রীভাগবতেও বলা হইয়াছে__ 
অনুগ্রহায় ভত্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতং। 
ভজতে তাদৃশীঃ ত্রীড়। বাঃ শ্রত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ 
. শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিকাশীর্থ মান্ুযদেহ 
. আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,__যাহা শ্রবণ 
করিয়া! ভক্তগণ__মানবগণ, তাহা করিতে পারে।” সেই 
ক্রীড়া কি? রাধ৷ প্রেমাস্বাদ। 
শিষ্য । রাধা কি? 
গুরু। ভগবানের হ্দাদিনীশক্তি। ভগবানে তিনটি 
শক্তির বিকাশ। 
হন[দিনী সন্ধিনী সন্বিত্বষ্যেক সর্বসংশ্রয়ে 
হলাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুধবর্জিতে ॥ 
বিস্ুপুরাণ। 
গবানকে সম্বোধন করিয়! ভক্ত প্রহলাদ বণিয়াছিলেন, 
_"গ্রভো! তুমি সর্বাধার; তোমাতে হলাদিনী, সন্ধিণ 
ও সন্থিংৎ; এই শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। হুলাদিনী- 
শক্তি আব্লাদননী, সৃুন্ধিনী তাপকারী, সম্বিংশকতি 
উভয় মিশ্রিতা। ভুমি খ্জণবর্জদিত বলিয়া তোমাতে স্থিতি 
করিতে পারে না.” 


সশপঃ]  রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। . ৬ 


রাধা শার ক একই আত্মা; জীবকে রসতত্ব আগ্বাদন 
করাইতে ও তৎসাধন! শিক্ষা্দানার্থ ব্রজধামে উভয় দেহ ধার 
করিয়াছিলেন । | 
আননৈকদ্ুখস্বানী গ্ঠাম;ঃ কমবলে!চস:ঃ। 
গোকুলানঙগঃ নদনঃ আীকৃষঃ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
সাধনতবসার 
পারিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্তা, এবং ধিমি 
গোকুলে পূর্ণতম পরমাননরপে প্রকাশ পাইয়া ব্রজবাসীমানে- 
রই নন্দন অর্থাৎ আনন্মবিধায়ক ছিলেন, সেই আনদলীল! 
রমবিগ্রহ কমললোচন ্রীনামনুন্দরই কষ্চনামে অভিহিত " 
আর রাধা? 
হরতি শ্ীকৃঙমনঃ কৃষণাহলাদন্বরপিলী। 
অতো! হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ধিতা 
সাধনতত্সার। 
যিনি শ্রীকুষ্ণের, মন হরণ করেন, তিনিই হর! অর্থাৎ 
্রকৃষ্*মনোহ্রা (সন্বোধনে হরে) কৃষ্ণাহ্লাদস্বরপিনী 
শ্ীরাধাই এই, নামে অভিহিত হুইস্বা থাকেন। | 
হলাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব। 
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ 
মহাভাব স্বরূপ! খ্রিরাধা ঠাকুরামী। 


সর্বগুণখনি বা শিরোমণি ॥ 
_ ীচচকচরিারত। 


৩৫৮ রসাশরয়! [তয় অঃ 


' কৃষ্ণের কাস্তাকুলের মধ্যে রাধিকাই হলাদিনী শক্তি, 
এবং মহাভাব-স্বরূপা। ৃ 
তয়োরপু[ভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিক]। 
মহ।ভাবন্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ 
উজ্জ্বল নীলমণি 
শ্চন্্রাবলী এবং রাধিকা; এই উউয়ের মধ্যে রাধিকাই 
অধিকা। ইনি মহাভাব-স্বরূপিণী ও গুণে বরীয়সী।” 
যেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্বস্ব 
কষ্চপ্রেম-ভাবিত, এবং তিনি কৃষ্ণের নিজ হলাঁদিনী শক্তি, 
রসক্রীড়ার সহায়। এই হুলাদিনী শক্তি অব্যভিচারিণী-_ 
ইহা ঈশ্বরেই অধিষ্ঠিত, জীবাদিতে নাই। ইহার স্থাদানু- 
ভাবকতা আছে মাত্র, কেননা জীবও ঈশ্বরংশ। 
.. শ্বানক্চিন্ময় রস প্রতিভাবিত।ভি 
স্ত/ভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গে(লোক. এব নিবসত্যখিলা স্বভৃতো 
গোবন্দমাদিপুরুষং তমহং তলাষি॥ 
রহ্মমংহিত1। 

“বাহার! পরম প্রেমময় সমুজ্ল শৃঙ্গাররস্থারা ভাবনা" 
যুক্ত, আর ধাহারা নিজ দাররূপে হুলাদিনী শক্তির বৃ্তি- 
স্বরূপিণী, তাহাপি&গর সমভিব্যাহারে যে অখিলাত্বা গোলোকে 
অবস্থান করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ 9 ভজনা 
করি।” 


শিষ্য । ক্রমে ক্রমে লই হি সাধনপদ্ধতি 


২২শপঃ] এ্রসতত্ ও শক্তি-দাধনা। 


পথে যাইয়া! উপস্থিত হইতেছি। তাস্ত্রিকগণ এইরূপ 
কদর্য্য পথের অনুসারী । 

গুরু। তুমি কি বলিতেছ? 

শিল্ঠ'। মেই রতিরস গ্রতৃতি কর্্ধ্য দাধন ও স্ণ্য 
গম্থারই কথা উঠিয়া পড়িতেছে। 

গুরু। দ্বণা কথা উঠিকা পড়িতেছে। গাশ্চাত্যজ্ঞ।ন- 
বিকৃত-মস্তিফ যুবক! ইহা দ্বণারও কথা নহে। যাহা 
সত্য--যাহা বিচারিত--যাহা অবস্তস্তাবী, তাহা দ্বগ্য ! হায় 
মোহান্ধ যুবক! কৃষ্ণ কি রমণেচ্ছা লইয়া এবং তাহারই 
পূরণ জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তোমার 
ধারণা হইতেছে? যাহার ত্রিক্রগতমধ্যে কিছুরই প্রয়োজন 
নাই, কিছুই অপ্রাপ্য নাই, মায়া বাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না, যিনি মায়ারও মোহকারক, সামান্ত জীবের ন্যায় 
তিনি রমণার্থ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই 
কদর্ম্য সাধনা জীবকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, ইহাই 
তোমার হৃদয়ে ধারণ! হইল? তোমার স্তায় অনেক সাধক 
নামধারীও ফেই ধারণার বশবর্তী হইয়া স্বখস্বরূপ সাধন- 
গথকে ছুঃখের মরণ জালায় জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন। 

কিন্তু রমণ করেন বলিয়াই ঈশ্বর, ঈশ্বর। সেই রমণ- 
নীলাই ব্রজের লীলা । শ্রীধর স্বামী বলেন,-- 

“এব ধামম্‌ শ্ব স্বরণ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরমূ।* 


ধীধরন্থাদী। 






 * শতিনি' নিজ ধামে আপনার লজ রমমাণ, এই 
অন্যই ঈশ্বর। জীব আর শক্তি লইয়াই তঁহার সকল। 
জীব আর শক্তি, না থাকিলে, তিনি নির্গুণ, নিক্ষিয়। 
জীন যখন সাধন বলে--নিষ্কাম ভাঁরে প্রকৃতির বন্ধন-: 
বাহু স্ছইতৈ নিযুক্ত হইয়া ভ্রীতগবানে আত্ম সমর্পণ করে__ 
গন ভগবানের ্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জীব 
তখন নিষ্কাম--সে তখন শক্তি লইয়া কি করিবে 1 তাহার 
কাষন! প্রিরাছে, কর্ম গিয়াছে, শক্তির তাহার প্রয়োজ্বন, 
কি? তাই জীব দে শক্তি তীঁহাঁকেই প্রত্যর্পণ করে। 
নে. শক্তি নিজ শক্তি বলিয়া-_-আনন্মময়ী হলাদিনী শক্তি 
বলিয়া জীভগবান্‌ তাহা গ্রহণ করেন, এবং মধুরতাবে 
আলিঙ্গন কত্িয়া মিলিত হয়েন। এই ভগবানও ভক্তের 
স্বরূপগত অভেদাত্মক। মিলনের নামই রমণ। শ্রীভগবান্‌ 
ভক্তের গৃহিত রুমণ করিবেন; ভক্তও ভগবানের সহিত 
বধ: িবেন। “এ জ্লমণ ক মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় 

নহে, স্বাভাবিক $. ভগবান্‌ এই প্রকারে যে মিজ শক্তি 
বা. ই সহিত রমণ করেন,_ এ মিলন মায়িক জগতের 
কেছ জংনিতে খারে নাঁ,_-ইঞ্ছাই ব্রজের অমানুষী গুড় লীলা! 
এই স্বরূপ শক্তির শীর্ষন্থানীয়া হপাদিনী শক্তি আছেন,_. 
সেই আননদাক্জিনী' হলাধিনী ভগবানকে 'আনলাশ্বীদন 
কয়ান এবং হলাঘিনী স্বারাক ভকের পোষণ হইয়া খাকে। 


১২শপঃ] বসত ও শক্তি-সাধন|। ৩৯১. 


কূলশিরোমণি,--তাই রাধার প্রেমও সাধের শিরোমণি। 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী হুলাদিনীশক্তি  শ্রীরাধার সহি 
পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন, তাহাই রমণ নামে 
অভিহিত। রি 

জগদাকর্ষক ম্সথ শৃঙ্গাররসকে মধ্যগত করিয়া উভয়ের, 
চনত ভ্রবীন্ৃত করতঃ পরস্পরের সম্ভোগ-মিলন সক্ঘটন করিয়া 
দেন, তাহাতে সমস্ত প্রকার তেদ-ভ্রম দূরীভূত হুইয়াঁ 
যায়। তাহাতেই কখনও শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাবে বিভোর 
হইয়া রাধা-প্রক্কৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরখ করেন, 
কখনও বা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আচরণ করিয়! 
নীলানন্দ ্ুখ অন্কৃতব করিষ্াা থাকেন। ইহাঁরই নাম 'বিবর্- 
বিলাস--বিবর্তবাদ অবগত হইলে এ তত্ব মহজেই হদয়ঙগম 
হইবে। 

শিষ্য। আপনি বিবর্তবাদট। একবার বুঝাইয় দিম। 

গুরু। যে বিষয় লইয়া আলোচনা! হইতেছে, ভাঁহাতে 
প্রকৃতি পুরুঘতত, শক্তিবাদ ও বিবর্তবাদ) এই তিনটি 
বিষয়েরই একবার আলোচনা করিবার প্রয়োজন । কিন্ত 
তাহার আগে আরও কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করা 
আমাদের কর্তবা হইতেছে। 

শিষ্য। সেগুলিকি? 

গুরু। রাধা-কৃষ্ণের রমণভাবের সহিত জীবের সম্বন্ধ 
কি? রণ বিষয়ের আরুলতা ও প্ররোজনীযতা, রণ ও 

(৩১). | 


৬৬২ রসাশ্রয়। [আজঃ 


প্রেমভাব-ইত্যাদি। আমি বিবেচনা করিতেছিলাম,_ 
আগে শক্তিবাদ প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া পরে এগুলির আলো. 
চন1 করিব,__কিন্তু আগে এগুলি বলিয়া সেই নকল তবে 
জ্মালোচনা করা সঙ্গত কি না,-_তাহা তোমার ইচ্ছার উপরে 
ধর রুপে । উভয় বিভাগই উভয়ের মুখাপেক্ষী--একটির 
্ অপরটি। তোমার যাহা ভার বিবেচনা হয়,-_তাহাই 
বন, সেই বিষয়েরই আলোচনা আগে করা যাউক। 
শিল্প] আমি বিবেচনা করি, আগেই প্রক্কৃতি পুরুষ, 
শক্তিবাদ ও বিবর্তবাদের কথা বলিয়া, তবে ধঁ ভাবতত্বগুলি 
অবগত হইলে, বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে । 
সরু । তবে তাহাই হউক। 
১ শিষ্। এই স্থলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার 
'গ্রয়োজন আছে। 
 খুরু। কি? 
- পিষ্ত। আপনি বলিলেন, হলাদিনী অর্থাৎ আনন- 
দ্বারিনী শক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি,-কিস্ত তর -শক্তি কি. 
: ্বীবে কিছুমাত্র নাই? 
গুরু। অনুভূতি মাত্র আছে। 
শিল্ক। বোধ হয়, তাই জীব সেই আনন বা সুখের 
অন্বেষণে জলত্রান্ত মগের মরীচিকায ছুটিয়া যাওয়ার*ন্তার_ 
,শ্লই সংদার-মকূ-ভূ-খণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে? 
স্উর। হা, ঠিক অস্থমাঁন করিয়াছ। 









১এপ:] রসতব ও লক্তি-াধনা। ৬০. 


শিগ্ব। জীব তবে ঈশ্বরে মিলিত না হইলে ফি, মে. 
সুখ উপলদ্ধি করিতে পারে না? 

গুরু। জীবন্মুক্ত হইলেই পারে । 

শিশ্বা। বুঝিতে পারিলাম না| জীবে যখন তাহা 
অনুভূতি মার আছে,_শক্তি নাই । তখন জীব এই' জীব এ 
কি করিয়! সেই আনন্দ লাভ করিতে পারে? 

গুরু। পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি,$হলাদিনী আলা, 
করী, সন্ধিনী সত্তা, সম্বিৎ বিদ্যাশক্তি। জাদিনী, মুখা,- 
অব্যতিচারিণী স্বরূপতৃত।। সন্ধিনী ভাপকরী,_সমষিৎ 
উভয় ভাব মিশ্রা_জীবে এই সধ্বিৎ শক্তি। সাত্বিক ভাবো” 
খিতা আননান্তৃতি এবং বিষয়-বিয়োগাদি জনিত তাপ- 
করী। এক্ষণে তুমি যাহ! জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, তাহার 
উত্তর সহজ হইরা আদিয়াছে। বিষয়ানুরাগ কাম হইতে 
উৎপন্ন হয়,_কাম দমন করিতে পারিলেই অর্থাৎ কাম নষ্ট 
হইলে, কেবল আনন! লাত ঘটিয়। থাকে । কাম দমন করাই 
এই প্রেমের সাধনা। | তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, জগন্কে 
সর্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ কোথায়? তুমি অবস্তই বলিবে। 
কামিনীতে। 

শাস্ত্র বলিয়াছেন, 

সঙ্গ জ্জায়তে গুংসাং সুতাগারাদি সঙ্গযঃ। 
যখ। বীজাসুরাদ্যৃক্ষে। জায়তে ফলপত্রবান্‌।.. 








১৩৬৪. রসাশ্রয়। [আঃ 


যোষিৎ সঙ্গ হইতে পু গৃহ প্রন্ৃতি বিষয় সকলে পুক্ুষ- 
দিগের সংসারে আনক্তি জন্মে ।” ও 

কেন জন্মে, তাহা বোধ হয় তোমার জানা আছে। 
রমণী প্রকৃতির কঠিন শৃঙ্ঘল,_মায়ার মোহিনী শক্তি। 
এই রমণীকে আত্মশক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারিলে, সে 
শক্তি' আত্মতৃত হয়”_তখন জীব সম্পূর্ণ। আনন্দামভৃত 
বানা রমণীতে বর্তমান,-সে বাসনার নিবৃত্ধর্থই তত্বের 
স্ীসাধনা ও চণ্তীদাস, বিষ্তাপতি প্রতৃতির রস-দাধনা। 
লে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধ 
কিছু আলোচন! কর! যাউক। 


চতুর্থ অধ্যায় । 
প্রথম পরিচ্ছেষ 


চৈতন্ত ও শক্ত । 


শিষ্য প্রথমেই আমাকে চৈত্র ১৩ শক্তির কথা 
বুঝাইয়া দ্রিন। _ 

গুরু। চৈতন্ত পুরুষ, প্রকৃতি শক্ষি। এই ৫, 
ও পুরুষতথ্ব লইয়া! আমি ইতঃপূর্কে পুনঃ পুনঃ আলোচন! 
করিয়াছি। * সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা 
আর সঙ্গত বলিয়। মনে করি না,_বোধ হয়, সে রিয়য়ে 
তুমি অনেক কথা স্মরণও রাখিতে পারিয়াছ। যাহা হউক, 
আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের বৌধ-সৌকর্য্যার্থ যতটুকু 
মালোচনার প্রয়োজন,_-এন্থলে তাহা কর] যাইতেছে। .. 

পুরুষ চৈতনত, প্রকৃতি মায়া । প্রকৃতি আবার দ্বিবিযা; 
এক মূল প্রৃতি,_দ্বিতীয় স্থূল প্রক্ৃতি। মু প্রন্তি 
পুরুষের হলাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী, আর ৪ রনি 
নগদে নির্ত্ী ও রচযিত্রী। 





* মত্গ্রলীত “জন ত্বর-রহনত” ও "যোগ ও সাধন এবং “যে 
ও জারাধন” প্রড়তি নে এতৎসনযে বিপন আলোচযা মার হায় । 


৩৬৬ চৈতন্ত ও শক্তি। ..[৪র্থ অঃ 


1 পুরুষ অনাদি ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ এবং নিঃসঙ্গ। 
শান্তর বলেন,--“সেই পুরুষের নিকটে অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি 
লীলাবশতঃ উপগতা হইয়া আপনার গ্রণদ্ধারা প্রজা 
করেন। তখন এ পুরুষ সেই মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়। 
পড়েন। তাহার পরে প্রকৃতির গুণে যেসকল কাধ্য হয়, 
এ প্রকারে প্রকৃতিতে এঅধরাস হওয়াতে তন্বার! পুরুষ আপ- 
নাকে সেই নকল কার্য্যের কর্তা বলিয়! অভিমান করিয়া 
থাকেন। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র; তিনি কোন কর্মের 
কর্তা নহেন,_ স্বয়ং সুখস্বরূপ,-__তাহার এ প্রকার কর্তৃত্বাভি- 
মান হইলেই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ এবং কর্মদ্বার। 
বন্ধ ও বন্ধরূত পারতন্ত্য উপস্থিত হয়। কার্য অর্থাৎ শরীর 
কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং কর্তৃত্ব অর্থাৎ দেবতীবর্গ,--এ 
মকলের তত্তস্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে প্রক্কৃতি কারণ বটে, কেন 
ন1, কুটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই, কিন্ত সুখ-দুঃখের 
-তোজ্ত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃতির পর যে পুরুষ, তাহাকেই কারণ 
বলিয়া 'খাকে। অর্থাৎ যদিও কার্ধ্যাদি এবং তোক্তুত্ব এই 
হুই- অহঙ্কার-কৃত, ' তথাপি কার্ধ্য মাত্রেই জড়াবসান»__-এ 
'কারণে তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য, পরস্ত ভোগ-জ্ঞানাবসান 
প্রযুক্ত তাহাতে প্রক্ৃত্যুপহিত চৈতন্যের প্রীধান্ত।” 

শিষ্য । প্রক্কৃতির বিষয়ে যদিও আমাকে অনেক বলিয়া" 
এছেন, তথাপিও আমার তাহাতে সম্যক জানলাভ হয় নাই। 
নকল রুখ। মনেও বাঁখিতে পারি নাই। অতএব, তৎসন্্ধে 
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বর্তমানে কিছু বলুন। আমার বোধ হইতেছে,-প্রকৃি 
আর পুরুষের সম্মিলন সম্বন্ধে রসতত্ব সাধনার অনেক. কথা 
উঠিবে। 

গুরু। প্রকৃতিতত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা আছে। 
সংক্ষেপতঃ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি-_ 
“নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষে্স "আশ্রয় যে প্রধান, তাহার 
নাম ্রক্কতি। এ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা ব্রহ্ধ 
নহে, এবং তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকাধ্য, অতএব মহ- 
ত্ত্বও নহে,--অপিচ তাহা কার্য ও কারণস্বরূপ, অতএব 
কালাদিও নহে, এবং তাহা নিত্য, অতএব জীবের 
প্রক্ৃতিও নহে। (উক্ত প্রধানের কার্ধ্য স্বরূপ চতুর্কংশতি 
গণ আছে, তাহা পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং_দশ, এই 
গ্রকার সংখ্যার সংকলনে সংখ্যাত হুইয়াছে। ভূমি, জল, 
অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) এই পঞ্চ মহাতৃত। গন্ধতন্মাত্র, 
রসতন্মাত্র, রূপতন্মাতর, স্পর্শতন্মাত্র, শববতন্মাত্র; এই পঞ্চ 
তন্মাত্র; শ্রোত্র, ত্বকৃঃ চক্ষু, জিহবা; দ্রাণ ও বাক্‌, পাপ, 
পাদ, পায়ু, উপস্থ) এই দশ ইন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত) এই চারি অস্তরিভ্দিয়। যদিও অস্তঃকরণই 
অন্তরিজ্রিয়, তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত ঢারিপ্রকার 
গ্রভেদ হইয়া থাকে। এই _চতুষিশতি তুই. সগুণ 
বন্ধের (সঙ্গিবেশ স্থান, এতভিসন কাল _ গঞ্চবিংশ তন্ব। 
এই কালের প্রতি মতত্বয আছে . কতকগুলি পত্তিতে 
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পরদেশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলিয়া থাকেন). এ কাল 
হইতে প্রকৃতি প্রা্তদেহে অহং বুদ্ধি দ্বার! বিমুড় জীবের 
ভন্ব উৎপন্ন হয়। অপরেরা৷ কহেন, গুণঅদ্বের সাম্যাবন্থাক 
ন্প প্রক্কৃতির চেষ্টা যাহা! হুইতে হয, সেই তগ্বানই 
কাল। 

শিষ্য । গপরাধ মার্জাক্া করিবেন,_-ধিনি কাল আব্যায় 
জ্দাখ্যাক্িত, সেই ভগবান্‌ সম্বন্ধেও কিছু শুনিবার বাসন 
হইতেছে । অতএব সংক্ষিপ্ততাবে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলিয়া 
'রুতার্থ করুন| 
_ শুরু। [ধিনি আত্মমায়া দ্বারা গ্রাণিপকলের অস্তরে 
নিন ত্বর্ূপে এবং বহির্ভাগ্গে কাল স্বরূপে সম্যক্‌ প্রকারে - 
অর্থাৎ তাহাদের বিকারে অসং্পৃষ্ট হইরা অনুক্থাত আছেন, 
ছিনিই ভগবান্‌, তিনিই কাল, দার্শনিকেরা! এই তত্বকেই 
পঞ্চবিংশতি তত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । 

. শিশ্ক। আমার ধারণ! ছিল, কাল ঈশ্বর হইতে স্তন 
কাল পদার্থ ঈশ্বর অপদার্থ। 

খুরু।]ু ঈশ্বর যখন নির্ণ, তখন অপদার্ধই বটেন, 
কিন্ত খন তিনি সগ্ডণ, তথন পদার্থ বৈ কি।-কিন্ব 
যে চতূরকিংশতিততে ্রক্কতি, তিনি তাহার অর্ভীত। বধ 
বখন প্রকৃতিযুক্ত, তখনই তিনি কাল বা ত্ব) . 


যো না বে লীগে জি চাও । 
 ওজাআাদি বৃদ্ধানপদত্যদেক(-২/বিকং-কপুমাতয়াসীগ ॥ 
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'অনাদির্ভগবান্‌ কালে নান্তোহন্ত দ্বিজ বিদ্যুতে । 

অবিচ্ছিপ্নস্ততত্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥ 

গুণসাম্যে ততত্তম্মিন্‌ পৃথকৃপুংসি ব্যবস্থিতে । 

কালম্বরূপং রূপং তদ্িষোশ্মৈজ্রের বিদাতে 

বিষুপুরাণ,--১২/৩২৩। 
তখন দিন কিন্বা রাত্রি ছিল না । আকাশ, ভূমি, আলোক 

কি অন্ধকার কিছুই ছিল না। কেবল জ্ঞানের অগম্য 
রক্ৃতিযুক্ত এক ব্রহ্ধপুরুষ কালই ছিরেন। হে দ্বিজ 
মৈত্রেয়! সেই ভগবান্‌ সর্বৈর্থ্যয-সম্পন্ন, কালের আদি, 
বা অন্ত নাই। সেই মহাকাল হইতেই অবিচ্ছিপ্নভাঁবে 
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও গ্রীরনয় হইতেছে । সেই. প্রলয়ের 
সময় প্রক্কৃতি হইতে পুরুষ, পৃথক্রূপে অবস্থিত ছিলেন। 
সেই পুরুষ অন্য কেহই নহেন, পরস্ত ঈশ্বর স্বরূপ 
কালই। 

কালঃ কলয়তে লোৌকং কালঃ কলয়তে জগৎ। 

কালঃ কলয়তে বিশ্বং তেন কালোভিথীয়তে 

হারীতসংহিতা-_-১ স্থান তর্থ শলোঃ। 
“কালই জগতের অষ্টা; কালই স্থষ্ট জগতের পালক ১. 

ঘাবার কালই পালিত জগতের বিনাশ সেই জন্ত 
তাহার নাম কাল।” 

অনাদিরেষ ভগব।ন্‌ কালোহনস্তোহজরঃ পরঃ। 

সর্ধবগণ্চ স্বতন্বত্বাৎ সব্ধাত্বত্ব মনোহর; ॥ 

রক্ষণ! বছবে। কদ্র। অন্ত নারাযণাঘয়ং। ' 


এ+ 0 উজ ওপ্তি। [গর্থঘ: 


বো ছি তগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি স্বৃতা 1 
বন্ধ নারায়ণেশীনাং ভ্য়াপাং প্রাকৃতো লয়ঃ। 
প্রোচ্যতে কালধে!গেন পুনরেষ চ সম্ভবং ॥ 
,গরং রন্ম চ তৃতানি বান্থদেবোহপি শঙ্কর: 
কালেমৈব চ স্জ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ। 
তন্মাৎ কালাজ্মকং বিশ্বং স এব পরমেশ্বরঃ ॥ 
কুর্মপুরাণম্‌। 
" প্ভগবান্‌ কাল-অনাদি, অনস্ত, অজেয়, সর্বব্যাপী, 
তন ও সকলের আত্মা। এই হেতুই কাল পরমেশ্বর । 
ক্রমে ব্রন্ধা, রুদ্র, বিষু প্রভৃতি দেবতাগণ উৎপন্ন হন) 
কালক্রমে ই লীন হন; একমাত্র কাঁলরূপ ঈশ্বরই বর্ষা, 
ব্ছি ও কুত্রাদি দেবরূপে ব্যবদিষ্ট হন। কালই পরব্রন্গ। 
তিনি সমস্ত প্রাণী, বিষু। ও শিবকে উৎপাদন . করেন 
রা যথাকালে আবার গ্রাস করেন। অতএব কালম্থরূপই 
, কালই পরমেশ্বর ।” 
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞ।তমলক্ষিতং। 
অপ্রতর্কমসংবেদ্যং রনথগুমিৰ সর্ধত্ত;॥ 
. - মমুঃ। 
ও টির পুর্বে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকার 
প্রজার অবিষয়) তাহার লক্ষণ করা যায় না। সেই অন্ধ 
রারকে তর্কে বুঝান যায় না, যেন সমন্তই প্রস্থত্__নিস্তন।' 
' এই কালশক্ষিতেই প্রলয়, উপস্থিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতেও 
রবে। এই শক্ষিই সাংখ্যমতে স্বরূপা! প্রকৃতি : এই প্রকৃতি 
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হইতেই আদি সা ্রবস্তিত হয়। বৌদ্ধ দাখনিকেরা যে, 
অভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি বলেন, সাংখ্যদর্শনের সৈই 
বৌদ্ধের অভাব পদার্থ ই প্রলয়াবস্থা-_স্বরূপা প্রকৃতি । 

এই, প্রকৃতি মূল ও স্থুল ভেদে ছুই প্রকার। যিনি 
ভগবানে.. কেবল ল হ্লাদিনী, অবস্থায়, অরূপা, 1 তিনিই রা 
কৃতি; _আর পরিনৃশ্তমান জগতে বিদ্যমান... এবং 
কারিণীরক্ৃতি স্থুলা। স্থল প্রকৃতির সহিত ১ 
প্রভেদ এই ষে, প্রধান নিব ও নি ও নিক্ষিয়,- কেবল পুরুষকে 
রদ উপভোগ করান। আর সু প্রকৃতি সু) ও সকিয়। 
স্থলে শক্তি সমূহের সামগ্জস্ত, প্রধানে গুণের সাম্যভাব । 
রা ্রক্কতিব্যকতাবস্থায় ব্রজের রাধা। আর স্কুল প্রক্কতি 
ঝত্র_-তিনি রঙ্গার বরহ্থ হ্গাণী, রুদ্রের _ক্ানী, নারায়ণের ৷ 
রা তিনি জগঘ্যাপ্ত--তিনি খুপত্র-সমদ্ধিত সন্ধিনী ও ] 
মন্বিৎ শক্তি। 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

তত্বের উৎপত্তি ও লক্ষণ। 
শিল্প বুবিলাম। এক্ষণে ও পুরুষ ও প্রকৃতি হইবে 
যে প্রকার তত্ব সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাঁ- এবং 
মে সকলের যেন্প লক্ষণ, তাহ! আমাকে বলুন। :. “:. 





অহ তত্বের উৎপত্তি ও লক্ষণ। [৪র্থ অ: 





গুরু। জীবের অদৃষ্টবশত: প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে 
পরম পুরুষ সেই. প্রুৃতিতে আপনার বীর্য্য অর্থাৎ চিং- 
শক্তি আহিত "করেন, তাহাতে সেই প্রক্কতি হইতে 
মহত্ত্ব উৎপর হয়। এ তত্ব হিরগুয়, অর্থাৎ প্রকাশ 
বাহুল্যই মহত্বত্বের শ্বরূপ। এ তনু কৃটস্থ অর্থাৎ লয় 
বিক্ষেপ শূন্য এবং জগতের অঙ্কুর স্বরূপ, শ্রী সময়ে তাহা 
আপনাতে স্ুক্মবূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া 
প্রলয় সময়ে যে তমঃ ধী মহত্তত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া 
রাখিয়াছিল, তাহাকে দুরীভূত করিয়াছিল। সত্ুগুণ মুক্ত 
বিশদ, রাগানি রহিত, এবং উপল্ধি স্থান যে চিত্ত, সেই 
চিত্তই ৪ এ মহত্তবের স্বরূপ। অর্থাৎ এক. চিত্ত চিন্তই অধিতৃত 
রূপে মহ, মহত, অধযাত্বরূপে চিত্ত, _ উপান্তরপে পা বাস্থদেব, 
এবং অধিষ্ঠাু রূপে ক্ষেত্র হইয়া থাকে । কিন্তু ভিন্ন 
ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের স্বচ্ছ ও ভগবদ্ধিম্ব গ্রাহিত্ 
অধিকারিত্ব অর্থাং লয় বিক্ষেপ রাহিত্য এবং শাস্তত্বরূপ 
লক্ষণ জানিও। ফলত: েমন জলের ছ্থারা প্রক্কৃতি তৃমি 
সংসর্গভেদে মধুর এবং ম্বচ্ছ হয়, তাহার স্তায় চিত্তেরও 
বৃত্বিভেদ্দে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হুইয়৷ থাকে। 

শিল্প। অহঙ্কার কিরূপে উৎপন্ন হয়? 

স্তরু। শান্ত বলেন,_“মহত্ত্ধ বিকার প্রাপ্ত হইবে, 
তাহাতে. অহস্কারের উৎপত্তি হয়, তাহারই ক্রিয়া বিষয়ে 
শক্তি আছে। অহঙ্কার তিন প্রকার,__বৈকারিক, তৈজন, 


হয় পঃ] বসতত্ব ও শক্তি-দাঁধন। ৩৭৩ 


এবং তামস। এই অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় এবং 
মহাতৃত সকলের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারের 
মধোও, উপাস্তদেব বিগ্ঘমান আছেন। যে সুক্কর্মণ নামক 
পুরুষের দহ শীর্ষ, ধাহাঁকে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ_ অনন্ত বলা 
হইয়াছে,_সেই পুরুষ এই অহঙ্কারের কার্ধ্য যে ভূত) 
ইন্দরি্ এবং মন, এ সকলের স্বরূপ। অপর এই অহ- 
স্কারে দেবতারূপে কর্তৃত্ব ও ইন্দ্িয়রূপে ৭ 
কার্ধযত্ব. আছে, আর শাস্তত্ব ও ঘোরত্ব এবং বিমৃঢত্ব 
এ তিনও এই অহঙ্কারে, বর্তমান, কিন্ত. .এ তিন উন ইহার, নি 
কারণের গুণ, কারণ গুণ স্বরূপে ইহাতে আছেন। 
্রঙগলীলায় প্রকটভাবে ইনিই বলরাম। 

শিষ্য। মনের উৎপত্তি ও তাহার লক্ষণ কি, তাহা 
বলুন? 

গুরু। পুর্বে ষে বৈকারিক অহঙ্কারের কথা বলিলাম, 
. দেই বৈকারিক অহঙ্কার র বিকৃত অর্থাৎ স্থষ্ি-বিষয়ে উন্মুখ 
হইলে , তাহা, হইতে মনস্তৃত্ব উৎপন্ন হয়। তাহারই স্বল্প 
(চিন্ক। ) এবং বিকল্প (বিশেষ চিন্তা) দ্বারা কামের সম্ভব 
হয়, অর্থাৎ কামরূপা যে যে বৃত্তি, তাই তাহা, মনের, লক্ষণ 
পঙিতেরা এ টা ইন্জিয়গণের অধিষ্ঠাতা বলেন। 
উরে সতায় টা যোগিরা এ হানে 
কত করিতে পারেন। 


৮৪) 


রি তত্র উৎপত্তি ও লক্ষণ। [তং 


চিঠি রিকি 
উৎপন্ন হয়, তাহা অব্য-্বুরপরূপ যে বিজান, তংস্বরপ 
পাতি সকলের অন্থগ্রহ-ূপও ৰটে। বৃদ্ধির বৃিভেদে 
, মিথ্যাঙ্ঞান, প্রমাণ, স্থতি এবং নি্রী, এই কয়ট 
লক্ষণ। * 
শিশ্ত। ইত্রিক্ধ সকল কি প্রকারে উৎপত্তি হয়, এবং 
তাহাদের লক্ষণ কি, তাহা বলুন? 
গুরু। £শান্ত্রে বলেন,_ ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু 


ইজিয় ছি ঘিবিধ হয়, যথা কনধেজিয পরানের এই 
হইতে উৎপন্ন, যেহেহ তির বিশিষ্ট ইতি 
সঙ্ষণ ও চল এবং বুদ্ধির তন হেতু তদীয় জনশক্তি 
সু ইন্জিয় সকলেরও তত্ব জানিও। 

শিল্প। তন্সান্জ ও মহাতৃত সকলের উৎপত্তি ও লক্ষণ 
বলুন? 
 শুরু। শানে দত হইয়াছেতামস_ অহঙ্কার-তৰ 
| ভঙগবানের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া বিক্ষার ও প্রাপ্ত হওয়াতে 
ভাঙা. হা হইতে শব তন্মাত্র উৎপর হয়। এ তন্ত্র হইতে 
| আর্কীশ এবং শব্ধ গ্রহণকারী শ্রোত্র হয়। আকাশের যে 
তা অর্থাৎ তু শষ আছে,, তাহাকেই শব লক্ষণ বনি 
 আনি। উ শখ বর্ধের, আশ্রর এবং সার লিঙ্ক অর্থ 


পপি পল 


. -ভিন্তি ইত্যাদির ব্যবধানে থাকিয়া কেছে কখ। . কছিনে, 
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উহ্বাই, সেই বক্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাণি বলের 
মাকাশ দান এবং বাছিরে ও অন্তরে বাবহারাম্পদ হওয়া, 
আর প্রাপ ইল্রিয় এবং মন, এই তিনের আশ্রয় হওয়া 
গাকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ। 

উক্ত শব তন্মাত্ররূপ আকাশ কুলগতিক্রমে বিকার- 
মাত্র হইলে, তাহা হইতে শর্শ তন এবং তদনস্তর বায়ু ও, 
তক উৎপন্ন হার, সেই ত্বক্‌ হইতেই স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ! 
হব, কঠিন্য, শীতদ্ধ এবং উত্ব, এই সকলের নাম স্পর্শ 


র্শতবকেই ১ বলে। ১6১ সঞ্চালম, তৃণাদি 


প্রতি, অথবা শান ্রব্যকে শর্লের প্রতি ও. 
পদকে শ্রোত্রের প্রতি সরয্বন, এই সকল বায়ুর কর্ণ, 
এতততিয়্ সকল ইনজিয্ের আত্মত্ব অর্থাৎ সঞ্চীলকত্বও তাহার 
কর্ম, অর্থাৎ এই সকল সারা বায়ুর জান হইয়! থাকে। 

উক্ত স্পর্শ ত্সাত্ররূপ বায়ু বিশবত্রষ্টার ইচ্ছায় প্রেরিত 
হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপ, তানস্তর তেজ: 
এবং রূপের গ্রাহক চক্ষু উৎপন্ন হয়। দ্রব্যের আকার 
মম্পর্ক হওয়া, গুণত! অর্থাৎ দ্রব্যের উপসর্গরূপে জান: এবং 
দ্রব্যের পরিণামত্তর্ূপে প্রতীতি, এই সকল তেজেরজ 
অর্থাৎ অসাধারএ লক্ষণ। প্রকাশকরণ, পাঁককরগ) য়া, 
উফ, পান, ভোজন, শোষণ এবং হিমমর্দন ) এই তেজের 
বৃন্তি। | ৃ | 


৩৭৬ তত্বের উৎপত্তি ও লক্ষণ! [৪র্থঅঃ 





এইরূপ তন্মাত্র স্বরূপ তেজ হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন 
হয়, তাহা হইতে জল এবং রসনেন্দিয় হয়। 

সেই রস এক.( মধুর মাত্র ) হইয়াও সংসগি দ্রব্য সকলের 
বিকার বশতঃ কথায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অল্প, লবণ; এইন্ধপ 
অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। এ জলের বৃত্তি অনেক প্রকার) 
আর্্রীকরণ, মৃত্তিকাদি পিওীকরণ, তৃপ্রিদান, প্রাণন, 
আপ্যায়ন, মৃদ্করণ, ভাপ নিবারণ এবং উদ্ধৃত হইলে? 
পুনঃ পুনঃ উপগত হওন। 

রসতন্নাত্র স্বরূপ জল বিকার প্রীপ্ত হইলে, তাহা হইতে 
গন্ধতন্মীতর উৎপন্ন হয়,__তীহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী 
স্রাণ জন্মে। তরী গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গি দ্রবোর বৈষম্য 
হেতু মিশ্রগন্ধ, পৃতিগন্ধ, সৌরভ, শান্ত এবং উগ্র; এইরূগে 
অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। উহার বুত্তি বাহুল্য, ত্রন্ষের 
ভাবন, নৈরপেক্ষে স্থিতি, ধারণ, আকাশাদির অবচ্ছেদক 
এবং সকল প্রাণীর ও প্রাণীগুণের প্রকটীকরণ। 

পুরাণে বধিত হইয়াছে,_উপরিউক্ত মহত্ত্ব হইন্টে 
প্রভৃত সপ্ত পদার্থ যখন পরম্পর মিলিত না হইয়। অবস্থিত 
হইল, তখন জগদাদি ঈশ্বর কালধর্দ ও গুণযুক্ত হইয়া এ 
দকলের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেন) তাহাতে এ সকল. পদার্ 
ক্ষোভিত হইয়া পরস্পর. সংযুক্ত হইল,--তদনস্তর তাহাদের 
ছইতে অচতন একটি অণ্ড উদ্থিত হইল। সেই অও হইতে 
বিরাট পুরুষ আবিভূত' হয়েন,-তাহার নাম বিশেষ, তাহ। 
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বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্ধিত প্রধানাবৃত জলা্দি দ্বার 
বেষ্টিত আছে। সেই অণ্তেই ভগবানের মৃত্তি স্বরনপ লোক 
সকল বিস্তৃত রহিয়াছে । 

শিগ্প। এই সকল তত্বকথ৷ শ্রবণে পরম গ্রীত হইলাম । 
আমি অধিকতর অন্তষ্ট হইলাম যে, স্ষ্টিক্রম আমাদের শাস্ত্রে 
যেমন বিজ্ঞান-সম্মত এবং হুক্মাদি রূপে লিখিত হইয়াছে, 
এমন আর কোথাও নহে। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আরও কিছু 
জানিবার থাকিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


নিলি 
শক্তিবাদ। 
গুরু। চৈতন্য ও শক্তিতত্ব সন্বন্ধেই কি কিছু জিভঞান্ত 


আঁছে? 
শিষ্য । আজ্ঞা, হ]। 


* ্রীমস্ভীগবত। বিশেষ হইতে অবিশেষে পরিণত হওয়। পাশ্চাতা 
বিজ্ঞানও স্বীকার করেন। হার্বাট শ্রেন্সার বলিয়াছেন; .. 
10051508৩০6 01510৬89% 10015 00001850 0090%18088. 
3016706 15 [92702119 81960 0000%1508৩. 
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৩৭৮ শিবা । .. [৪র্থ অঃ 


গুরু। কি জিজ্ঞান্ত আছে? 

শিশ্ত। আপনাকে আমি অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছি, 
ভরসা করি, অজ্ঞান শিষ্যের অপরাধ মার্জন1 করিবেন |. 

_খুরু। . শিষ্যকে তত্বোপদেশ প্রদানই ব্রাহ্মণের কর্তা 
কর্তব্য-পালনে বিরক্ত হইব না। তোমার মাহা জানিবার 
থাকে, বল। 

শিশ্য। স্না প্রকৃতির কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

গুরু। কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? 

শিত্। মূলা প্রকুতি স্বরূপ শক্তি,_সে সম্বন্ধে বিশেষ 
জানিবার আর কি আছে ? যখন তাহা জানিবার শক্তি 
জন্মিবে, তখন বুঝিব। বর্তমানে এই পরিদৃশ্তমান প্রকৃতিকে 
 গুরু। সা । 
 শিত্য। জল, বাষু,. অগ্নি প্রভুতি, জড় পদার্থ। জড় 
পদার্থকে প্রকৃতি বা শক্তি আখ্যা প্রদান করেন কি 
প্রকারে? | 
 গুরু। জগতে. জড়ের মুক্তি যাহা. দেখি দেখিতেছ, সে সমস্তই 
শ্তিরই বিকাশ। | 

শিল্তা। জড়ও_শক্তি। কথাটা কেমন অসঙ্গত বোধ 
হইল। ইহার যুক্তি ও প্রমাণাভাব। 
.. স্কর। প্রমাণাভার নহে। 'গতে যা যাহা _ ক্ছি 
দেখিতেছ, গুনিতেছ, টমন্তই জড়-কিস্ত জড়ং 'জড়ও প্রক্কতি। 


ওয়পঃ] রসতত্ব ও শক্জি-সাধন|। ৩৭৯. 


ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রর্কতি, অহঙ্কার প্ররুতি, বুদ্ধি প্রকৃতি, 
একাদশ ইন্রিয় প্রকৃতি, পঞ্চ তমার প্রকৃতি, পরক্কৃতি চিন্ময়, 
আনন্দমন্ী। যাহা দেখিতেছ, তাহ! প্রক্কতি,_-গুনিতেছ 
প্রকৃতি, স্বাণ লইতেছ প্রক্কতি, স্পর্শ করিতেছ প্রক্কৃতি, 
ভোজন করিতেছ প্রক্কৃতি, প্রক্কৃতি ছাড়া দৃশ্তমান কিছু নাই। 

শিষ্ক। আমাদের সম্মুখে ধ যে কাঠের. শুদ্ধ বাকসটা 
পড়িয়া রহিয়াছে, উহাকে কি বলিতে চাহেন? 

গুরু। প্রকৃতি। 

শিশ্ত। শক্তি? 

গুরু। হা। 

শিশ্য। জড়েরও কি 'শক্তি আছে? 

গুরু। তোমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত, এ কথা আমাকে 
জিন্ঞাসা কেন? তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-গুরুগণ এখন 
আর জড়া প্রর্কৃতি স্বীকার করিতেই চাহেন না ।  তীহার! 
এখন বলেন, জড়ও শক্তি_-শক্তির বিকাশই সকল। 
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৩৮৩ শক্তিবাদ। [৪র্থ অঃ 


অন্তত )-- 
এ] 016150016 036 006 [9100 00105) 1016616110৩ 
€০ 01১20] 55 [10591717005 20655 19110010015 10- 
530815116০0) 10806 01010) 15 59009০5৩00০ 
[00০৩ 1 ড৪110005 0102171555. 
0109৮575 001775158101) 0? 01051081 1301029. 
প্রক্কৃতি শক্তিময়ী। তিনি ব্যক্তাব্যক্কর্ূপে অবস্থিতা__ 
মূর্ত ও অমূর্ভ। প্রকৃতি যখন মূর্ত, তখনই ইন্্িয়গ্রাহা,__ 
আর যখন অমূর্ত, তখন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহথ নহে, কিন্তু কারণ- 
রূপে ক্রিয়াশীল। হিন্দুশান্ত্রে উত্ত হইয়াছে, 
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্ণঃ পরমায্মনঃ | 
তন্বো। জাতং জগৎ সর্ধং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 
মহদা দাণু পর্যস্তং যদেতৎ দচরাচরম্‌। 
ত্বয়েবোৎপাদ্দিত: ভন্্রে ত্দধীনমিদং জগৎ ॥ 
. শ্বমাদ্য। সর্ববিদ্যানামস্মীকমপি জন্মতৃঃ। 
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ববং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ 
দ্বং ক(লী তারিনী দুর্গ। যোড়শী গুঁধনেশ্বরী । 
ধুম।বতী ত্বং বগল! ভৈরবী ছিন্্তকা ॥ 
তবমন্নপূর্ণা বাগ্গেবী ত্বং দেবী কমলালয়। 
_ অর্বশক্তিন্বরূপ। ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ ॥ 
তেব লুচষাদবংস্তা ব্যক্তাব্যম্বরূপিণী। 
নিরাকারাপি সাকার! কন্বাং বেবিতুমহসি। 


্ ভি 7 চা চি 


ওয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধন। ৩৮৯ 


শশী 





ত্বং সর্ববরূপিগী দেবী সর্ধ্বেষং জননী পরা। 
তুষ্টায়।ং ত্বয়ি দেবেশি সর্বেষাং তোষণং ভবেং॥ 
সৃষ্টের(দৌ ত্বমেক।সীত্তমৌরপমগে।চরমূ। 
ত্বতোজতং জগৎ সর্ধবং পরক্রহ্মনিসক্ষয়া 
' মহততত্বাদি তৃতাস্ত সয়া স্ষ্টমিদং জগৎ। 
নিমিত্তমাত্রং তদ্রন্ধ সর্বকারণক|রণম্‌ ॥ 
সন্তরপং সর্্বতো ব্যাগী সর্ধমাবৃতা তিঠতি। - 
সদৈকরূপং চিন্বাত্রং নিপলিপ্তং সর্বববস্তৃধু॥ 
নকরোতি ন চাঞ্স(তি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি। 
সত্যং জ্ঞানমন।দ্যন্তমবাতুনসোগোচরম্‌॥ 
তস্তেচ্ছামত্রম।লঙথয বং মহ।যোগ্লিনী পরা। 
করে।ধি গাসি হস্ত।ন্তজ্জগদেতচ্চরচরম্॥ 


মহানির্বাণতন্ত্--৫র্ঘ উল্লাস। 


“তুমিই পরত্রঙ্গের সাক্ষাৎ প্রক্কতি,_হে শিবে! তোমা 
হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, :তুমি জগতের জননী । 
হে ভদ্রে! মহত্ত্ব হুইুতে পরমাণু পর্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর 
সহিত এই জগৎ তোমা! হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই 
নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। তুমিই সমুদয় 
বিগ্ার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি) তুমি সমুদয় 
জগতকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে 
পারে না। তুমি কাল্জী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, তুবনে্বরী, 
ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নগস্তা (তুমিই অন্নপূর্ণা, 


৩৮২ শক্তিবাদ। [৪র্থ অঃ 


সরশ্বতী ও লক্ষমী;--তুমি সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তিত্বরূপিণী ;-_ 
তুমিই স্থূল, তুমিই সুক্ষ, তুমিই বাক্ত এবং অব্ক্তত্থরূপিণী। 
তুমি নিরাকার হইয়া সাকার, তোমার প্ররৃতিতত্ব কেহই 
অবগত নহেন।” 

“দেবি ! তুমি সর্ধন্বরূপিণী এবং সকলের পরধানা জননী; 
তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে । তুমি সৃষ্টির 
আদিতে তমোরূপে অনৃষ্তভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমিই 
পরব্রন্ধের স্থি করিবার বাসনা,-তোমা হইতেই এই জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে । মহত্বত্ব হইতে আরম্ভ করিনা মহাভূত 
পর্যাস্ত নিখিল জগৎ তোমারই স্থাষ্টি। সর্বকারণের কারণ 
পরত্রঙ্গ, কেবল নিমিত্ত মাত্র । ব্রহ্ম সত্রূপ এবং সর্বব্যাপী, 
তিনি সমুদয় জগতকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন,-_তিনি 
সর্ধদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ববস্ততে 
নিলিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না,-:ভোজন করেন না, 
গমন করেন না এবং অবস্থিতি করেন না। তিনি সত্য ও 
জানস্বরপ,_আগ্তন্ত বর্জিত এবং বাক্র্য মনের অগোচর। 
তুমি শরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি .সেই বরন্ের ইচ্ছামান্র 
অবলগ্ষন করিয়৷ এই চরাচর জগৎ স্থজন, পালন ও সংহার 

[থাক 1” 

ও যত কিছু মৃশ্ত ও অনৃষ্ঠ আছে, 
সমস্তই প্রক্ৃতি--সমন্তই শক্তি। জড় যে শক্তি, তাহা বোধ 
[হর তোমার গ্রতীণ্তি হইয়াছে? | 


৩য় গু] রদতত্ব ও শক্তি-দাধনা। পা 


শিল্। -হাঁ। এই স্থলে আমার একটি কা মনে 
আসিয়াছে । 

গুরু কি? 

শিশ্ত। ব্রজগোপী রাধিকাকে আপনি পরমা শরককৃতি 
বা রসম্বরূপা বলিয়া গিয়াছেন এবং অনেক মনীষিই তাহা 
বলেন, কিন্তু প্রকৃতির প্র যেষৃত্তি সকলের কথা বলিলেন, 
তাহাতে রাধার কোন উল্লেখই নাই? | 

গুরু । থাকিবার কথা নহে। 

শিষ্প। কেন? | 

গুরু । যে প্রকৃতির কথা হইতেছে, তিনি স্থৃলা অর্থাৎ 
জ্ঞানম্বরূপা এবং রাধ। প্রাণস্বরূপা। জ্ঞানের নিকটে প্রাণের 
কথার প্রয়োজন কি? ্‌ 

শিশ্। একটা কথা বলিতে ভয় হইতেছে,_যদি, 
বাচালত৷ মার্জান! করেন, বলিতে পারি। ্‌ 

গুরু।- তন্বজিজ্ঞাস্ হইয়া কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলেই 
জিজ্ঞাসা করিতে পারা যাইবে, তজ্জন্ত ক্ষমা! অক্ষম কিছুই 
নাই। যাহা জিজ্ঞান্ত থাকে, -বল। | 

শিষ্ত। বৈষ্ণবতন্ব প্রকাশক শাল্গ্রস্থে রাধা-শজির কথ 
আছে, কিন্তু কোন শক্তিবিষয়ক গ্রন্থে কি রাধার কথ! আছে 

গুরু ।  আছে। । 

শিশ্ত। আমায় যদি তাহ! 5 শোনান, বই 
বাধিত হুই। 


৩৮৪ শক্তিবাদ। [৪র্থ অঃ 


গুরু। দ্রেবীভাগবত নামক মহাঁপুরাণের নাম 
'শুনিয়াছ কি? 

শিষ্য । ই, গুনিয়াছি,_-এবং ইহাও শুনিয়াছি, শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত যেমন বৈষ্ণবধর্মরননবন্ধীর প্রামাণিক গ্রন্থ, শাক্তধর্মা- 
স্বন্ধীয় দেবীভাগবতও তদ্রপ প্রামাণিক গ্রন্থ। 

গুরু হা, তাহা ঠিক। আমি তোমাকে ত্র গ্রন্থ 
হইতেই রাধাতত্ব শুনাইতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
বর্তমানে আমার নিকটে এ গ্রন্থের মূল নাই,-একথানা 
অনুবাদ আছে, তবে অন্ুবাদটি তুমি অন্রান্ত ও মূলের 
অনুবাদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। এই অনুবাদ 
শব্করদ্রম কার্ধ্যালক্ন হইতে প্রকাশিত ও ছুই জন বিখ্যাত 
পণ্ডিতের দ্বার! অগ্নুববিত। * 

ধশক্তি বিষরক মহাগ্রস্থে লিখিত হইগাছে,-- 

প“বেদবর্ণিত রাধ! ও ছুর্গারহস্ত কার্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। এই সারাৎসার ও পরাৎ্পর রহস্য আমি আর কাহা- 
রও নিকটে বর্ণন করি নাই । এই রহস্ত অভীব গোপনীর, 
ইহা! শরণ করিয়া আর কাহারও নিকটে প্রকাশ কর! কর্তব্য 
নহে। প্রাপািষ্টাত্রী রাধা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা, এই 
মূল প্রক্কতি তুবনেশ্বরী হইহে জগতের উংপত্তি হইয়াছে! 
এ উভর শক্তিই জগতের পরিচালক 1 


* পণ্ডিত ঞ্যুক্ত কেদারনাথ তরথাচপপতি ও. মিঃ ন ননগল,ল 
বিজ্য।বিনে।দ কৃত।নুব।দ। 
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এক্ষণে ইহাতে কি অবগত হইতে পারিলে? 

শিশ্। অবগত হইতে পারিলাঁম, রাধা' বৈষার্ব ও. 
শান্ত উভয় সম্প্রদায়ের্ই আরাধ্য ।' 

গুরু। কেবল তাহাই নহে। ্ টুকুতে আরও অনেক 
কথা নিহিত আছে। 

শিশ্ত। কি? 

গুরু। যে টুকু উপরে পঠিত হইল, তাহাতে আছে,-- 
“বেদবর্ণিত রাধা ও ছুর্গীরহস্ত কীর্তন করিতেছি,_-এই 
সারাৎসার ও পরাৎপর রহস্ত”--ইছাতে সমসংখ্যার ক্রমান্বস় 
নিষ্মানুসাঁরে বুঝিতে হইবে, বাধারহস্ত, সারাৎসাঁর রহস্ত 
এবং ছুর্গীরহস্ত পরাৎপর রহস্তভ। আর রাধা প্রাণাধিষ্টাত্রী 
এবং ছুর্ী বুদ্ধির অধিষঠাত্রী শক্তি। বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান,_-ভ্ঞানই 
ব্য । দশমহাবিঠ, লক্ষ্মী, সরত্বতী এবং দৃষ্ঠমান জগৎ সমস্তই 
ধশ্ব্য-সমস্ত জের, সমস্তই জ্ঞানের স্বরূপ, সুতরাং দুর্গা 
শক্তি; আঁ বুদ্ধিতত্বের অতীত যে প্রাণতত্ব, তাহাই রাধা ।: 

শিশ্যু । তাহা হইলে রাধা প্রকৃতির অব্যক্ত" নি 
আর দুর্গা ব্যক্ত মূর্তি ? 

গুরু । হা। : 

শিব্য। অব্যক্ত মূর্তিকে মূলা প্রস্কাতি এবাক বুকে 
পা প্রন্তীতি-বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিত্বা থীকেন)-০ফিস্ত 
উক্ত পুরাণের উদভৃতাংশে উভত্ শক্তিকে মূলা ্রন্কাতি 
বণা হইখ্াছে,_তাহীর কারণকি? . 

(৩৩) 


৩৮৬ বিবর্ত-বিলাস। - [ও ্‌ র্থ অঃ 


গুরু। মুলার আর ছি জোন প্রভেদ নাই।, যাহা মূলা, 


তি ভান বর, তাহাই অস্তরে আনন্দ স্বরূপ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


সী 


বিবর্ত-বিলাস। 


শিশ্ত। বিজ্ঞানে যাহা বিরর্জবাদ, আপনি পূর্বে 
বলিয়াছেন, রাধা-কৃষ্ণের রসৌপভোগ, বা রমণ, তাহাই ; 
এ কথার অর্থ আমি. বুঝিতে -প্রাঁরি নাই। 
. শুরু । কথাট! বুঝিতে হইলে, একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা 
করিতে হইবে। পরমতন্ব পরাত্মা ব্রহ্ম স্বইচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টি 
করেন বা বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এই বিশ্বরূপ ধারণ 
|করিলেই তিনি কার্ধ্যকারণাত্মক শক্তিরূপে পরিণত হইয়৷ 
যান। “কার্ধ্য ও কারণ দ্বিবিধ,-কারণ উপাদান, কার্ধা 
নিমিত্ত । নিমিতভ আনন্দান্বাদন,-এবং .ভক্ত-জীবগণকে 
আনন্দ আস্বদন করান। 
: প্রক্কতির গুণত্রয় হইতে সমস্ত জড় জগৎ সৃষ্টি হইলেও 
তাহা একা নিশ্চল,__কার্য্যকরণে অক্ষম। পুক্ুষও এক| 
কার্ধ্য করিতে পারেন না,--উভয়ের মিলন না হুইলে, 
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বিশ্বকার্ধ্য সম্পন্ন হুয় না। প্রক্কৃতি ও পুরুষের যে মিলন,-- 
তাহাই বিবুর্তবাদ এবং তাহাই ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মিলন । 
এই বিরাট বিপুল বিশ্বে আনন্বকারণে প্রকৃতি পুরুষের যে 
কামগন্ধহীন মিলন, তাহাই রাঁধাকষ্ণজের বিহার এবং ইহাই 
প্রেমবিলাঁসের অত্যুজ্জল বিবর্তবাঁদ। বিপ্রলম্তে অধিরূঢ় 
ভাব বশতঃ সম্ভোগ ক্কৃপ্ির নাম বিবর্ত-বিলাফূ। : 

শিশ্য। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা! 
করিতেছে। 

গুরু। সাধনতত্ব গুহা বিষয়,__গুরুর নিকটে তদ্ধিষয় 
বলিতে লজ্জা নাই,_কি বল? 

শিশ্য। রাধাকষ্চের যে স্ত্রীপুংভেদতাবে বিহারাদির কথা 
মাছে, তাহার সহিত এই বৈজ্ঞানিক বিবর্তবিলাসের কি 
সম্বন্ধ আছে? সে সকল বর্ণনার সহিত এরূপ বৈজ্ঞানিক 
হত্বের কোন নন্বন্ধ আছে বলিয়! বুঝিতে পারা যাঁয় না।. 

গুরু। গোড়ার একটা কথা বলিয়া রাখি-আমরা 
মানু, মানুষ হইয়া আমরা যে বিষয়েরই আলোচনা! করি, 
যে বিষয়েরই কথা বলি, তাহা! আমাদিগকে মান্ুষী ভাষাতেই 
বলিতে হয়। মান্ুষী-ভাষ! ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার ভাষা 
ব্যবহার করিবার আমাদের উপায় নাই,শক্কি নাই। 
মানুষের প্রেমও যে ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, ভগবানের 
প্রেমও সেই ভাষাঁয়,_-সেই কথায় এবং সেইরূপ ভাঁবৈই 
আলোচন ও ব্যক্ত করিতে হয়, কাজেই মনে হয়, ভগবানের 


জপ বিরর্ভবিলাস! রি [র্বজ, 





পরেছে বুঝি মানু-ক্ুৰিত ডাবপুর্ণ$ মারতাম! ভির 
অন্য ভাবায় খর কথা ব্য্ত রুরিরার উপায় বাই, তখন 
মাষী ভাষায় ভ্ীবতপ্রেম পর্ির্যক্ত করিতেই হয়, কিন্ত 
তাহা বলিয়! মনে প্রেষ়ে মানরীয় কায়গন্ধ নাই । এখন তুমি 
যে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার আলোচনা করা যাউক। 

পুরুষ ও প্রন্কৃতির মিলন ব্যতিরেকে রিশ্বকারত্য বক্ষিত, 
শৃর্জলিত বাঁ পরিচালিত হয় না। প্রক্রতি ও পুরুষের গতি 
পঅন্ধ-ঞ্ধবং” এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। এন 
এই উভয়ের মিলন জন্ত যে স্বাকর্মণ শক্কি, তাহাক্ষেই প্রেম 
বলে। কিন্ত সেই প্রেমের অর্জীস্তরে এক মধুর স্বাদ এবং 
মিরকবকন আছে,-ুতাহার নাঁষ শুক্লার রম। প্নিধৃতি- 
এ£ভজ্রমং ষথা! স্ভাৎ তথা যুঞধন্‌”--শিল্ীপৃ্গাররম এমনভাবে 
- উভক্বের চিন্ত দ্রবীভূত করিয়া পরম্প্ররের সস্তোগ বা মিলন 
»্টান। . যাহাতে মমন্ত প্রকার ভেদ-ন্রম বিদুরিত হইয়া যায়। 
আরার রণ “গটীরিতিরপ” অর্থাৎ প্রীতি ঝা প্রেমের স্বরূপ 
সিরা কলিত হইয়াছে, তবরাং গুরয রমণ স্বরণ ও 
প্রেয়ের কর্ধা রা প্েমেতেই বিরান রুরেদ। (এই জন্যই 
রেরল প্রেয়ভত্ফির (মাধনাতেই উগৰভবের ন্ষ্ঠি হয়। 
কত্ত এই অমায়িক এ্রেম্ৃতত্ব মায়ার জগন্ছে নম্বরে ঘা, 
ওই রতারোহদুর £ঞম মায়ার ভায়ায় রান্িচার | এই যে 
স্গ/-"মরগ শক্ষির রহিত গান্মাদু, সা্মায় দিল, ইহা 
আগার ও রায়গন্ধখুর । | 
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শি্য। রতি. অর্থে আমরা বণরধ্য অর্থ জানি। বি 
আপনি পূর্বে যে ফ্লোক পাঠ করিয়াছেন, তাহা এই-_ : 


বখোত্তরমসৌ স্বা্ু বিশেযোল্লাসময্যপি। 
রতিরবাসনয়। স্বান্বী ভাসতে কাপি কম্তচিৎ। 


অর্থাৎ “উত্তরোত্তর স্বাদভেদে উল্লাসময়ী এই মধুর! রতি 
বামনাবিশেষে স্বাদযুক্ত হইয়া কোনও স্থলে কাহারও সম্বন্ধে ' 
প্রকাশিত হয় ।” 
এসকলের ভাব আমি "বুঝিতে পারি নাই, বা কোন 
প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পাঁরি নাই। 
গুরু। প্রেম-স্যের কিরণ-সদৃশ উজ্জল ভাবকে তি 
কহে। এই রতির কর্ম সাত্বিক সঞ্চারী প্রভৃতি ভাঁব। 
শিশ্ভ। কাম ও প্রেম সম্বন্ধ কি এক? পু 
গুরু। কাম ও প্রেম যদি এক হইবে, তবে উভয্ব' 
পদার্থ বলিয়া নির্ণীত হইবে কেন? কাম আর জপ 
বিভিন্ন পদার্থ । 
শিল্। বক বা 
গুরু। কোন্স্থানে? 
শি্কা। বলিতেছি,-- 
প্রেমৈব গৌগরামাধাং কাম ইতাগমৎ তধাং। 
ইতবান্ধবাদযোৌহপ্যেত বাছত্তি ভগবংঘ্রিয়াঃ॥ 
ইহার টাকা এইকধপ করা হইয়াছে,_”গৌপরামাপাং 


৩৯০ বিবর্ত-বিলাস . আ্থআঃ 


প্রেমৈব কাম. ইতি প্রথা অগমৎ। ভগবতপ্রিয়াঃ ভগবস্তক্তা; 
উদ্ধবাদয়োহপি এতং ৰাঞ্থস্তি।” . | 

অর্থ__“গোপিকাদিগের শুদ্ধপ্রেমের নামই কাম। 
ভগবনতক্তি-পরায়ণ উদ্ধবাদি মহাত্মারা এ কামই অভিলাষ 
করিয়। থাকেন ।” 

অতএব গোঁপীপ্রেমও কাম। তবে কাম ও প্রেম এক 
মহেকি? 

গুরু। কাম রানকতভাব,[গোপীদিগের প্রেমে যে কিছু 
প্রাকৃত ভাবাংশ আছে, তাহা. যোগমায়ার বাসনাসঞ্জাত। 
ফলত: গোগীদিগের যে প্রেম, তাহা প্রক্কত কাম নহে 
কারণ তাহাদিগের প্রেমে আত্মগ্রীতি-ইচ্ছ। ছিল ন1। শ্িকুষ্ণের 
প্রতি গোপীদিগের যে প্রেম, তাহ! রূঢ়) এই বন়কেই 
মৃহাভাব বলে বলে। এই প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্দল,ন্ম ইহা সামন্ত 
কাম নছে। |ঘে মহাভাবে সাত্বিকভাবের উদ্দীপন হম, 
তাহাকেই রূঢ়ভাব বলে। গোগীদের যে কৃষ্্রতি অনুরাগ 
স্কাহা কেবলই কের হুখ ইচ্ছায়, আত্ম জুখেচ্ছান নহে। 
গোীভাব-ভাবিত সাধকেরও আত্মন্খ বলিয়া জ্ঞান থাকে 
না, ভগবান্ধের সখ লইয়াই তাহাঁদগের সুখ )--ভগবান্‌ 
সুখী হইবেন বলিয়াই তাহাদের সমত্য কার্ধ্য করা। 


৫মপঃ]. রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৩৯১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


কাম ও প্রেম। 


শিশ্য। কাম ও প্রেমের অর্থ, ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারিলাম না। অতএব আরও একটু বিস্তৃত করিয়া এই 
বিষয় ছুইটি বুঝাইয়া দিনন। 

পদ লো 
বাপুরুষার্থ। অর্থাৎ ধর্ম,+ঘর্থ, কাম ও মৌক্ষ) পুরুষকার 
দ্বারা জীব ব ইহাদিগের অর্জন করিবে। ধর্ম, অর্থ ইহকালের 
হুধসৌভাগ্যাদি প্রয়োজক ধনরত এবং মোক্ষ বা মুক্তি, ॥ এই 
তিনের ব্যতিরিক যাহা, তাহাই কাম। তাহা হইলে, রও ৃ 
কাম নহে, অর্থ-চিন্তন বা উপার্জনও কাম নহে এবং মুক্তির 
চেষ্টা বা তথধিষয়ক কার্ধ্যও কাম নহে। এই তিন কার্য 
ভিন্ন কাম। তবে কাম কি? কামনাই ত কাম। ধর্ণ- 
চরণ যাগ-জ্ঞাদি সমস্তই কাম্য কর্ম, অর্থ চিন্তা বর 
উপার্জন, অর্থ সংগ্রহ & মকলও কামসন্তৃত বা নকাম ম কর্মী, 
বরা না মোক্ষ চাই,আঁমি_ এই. হংখ, 

জাল-জড়িত সংসার হইতে মুক্তি চাই এবং জজ্জন্ত আমার 
যে চেষ্টা বা তৎসদন্ধ_ আমার যে কার্য; ভাহাও সরাম,_ 
কেন না,__তাহাতেও আমার ইচ্ছা বা. কামনা আছে। 





ওক, কাঁষ ও প্রেদ।। (বন 


_ পত্ডিতগণ এ সকলকেই কাম ববিয়্াছেন,_কিন্ক এ লমুদায়ই 
ঘ্ধি কাম হইল,-তবে আঁবার কাম একটি পৃথক্‌ বিষয় 
. বলিয়া অভিহিত হইল কেন? অতএব বুঝিতে হইবে--কাম 
স্বতন্ত্র পদার্থ বা বিষয়। 
 শ্বজাদি কাম্যকর্মই বল, আর. জী ংগ্রহই বল এবং 
মোক্ষ চেষ্টাই বল, এ দকল যদি আত্মন্থখবজ্ত হইয়া হয়, 
| তবে তাহা, কাম মহে। আত্ম-স্থথ-জগ্ত যাহা করা যায়, 
ঃ তাহাই কাম,_-এবং ভগবানের . প্রীতির জন্ত যাহা করা যায়, 
তাহাই প্রেম। যাহা সকাম, তাঁধাই বন্ধনের কারণ, যাহা 
 নিষ্কাম, তাহাই মুক্তির হেতু। শারদ বলেন, - 
ইন্দ্ি়।পাঞ্চ পঞ্চানাং মনমো হাদযস্ত চ। 
বিষয়ে র্তমানানাং হ! প্রীতিরূপণজায়তে। 
কান ইত মে বুদ্ধিঃ কর্দণ।ং ফলমুত্তমম্‌ ॥ 
মহ।ভারত | 
পঞ্চ মন ও হদয়; ইহারা আপন আপন বিষয়ে 





বর্তমান থাকিলে যে প্রীতি উৎপন্ হর, আমার বুদ্ধিতে এই 
এ তাহাই কাম। তাহাই কর্মের উত্তম ফল। 





মহাশনো নিপা! চিনা দো 
তা ৩ আঃ, ও৭ সঃ । 





এপ, রাত ৪পক্িসনা। ৬৯৯ 


"এই কামই ঞতিহত হইলে ক্রোধরপে পরিপক্ক সাঙগোধগ 
হইতে দমুওখর ভুম্পুরবীর ও জতিশক্স উপ্র; ইহীকেই সুক্চি- 
গথের বৈরি রলিয়! জামিরে।” | 

এখন রূখ) হইতেছে, কাম ও ক্রোধ কি পৃ? তাহা 
নহে। কাম ও ক্রোধ ছইটির লাক্োন্পেখ হইলেও এক্ষবচল 
ব্যব্ৃত হইয়াছে,সসতএব কাষ ও ক্রোধ .পৃথক্‌ বিষয় 
নহে। কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়? 
তবেই দেখ, কামই ক্রোধ হয়, কষামই ছুণ্পুরণীয় এই, 
মহাশন। কাম ছৃশ্ুরণীয় এই অন্ত যে, আমি যখন দারিত্রের 
কঠোর জাল! মন্ডকে লইয়া পিতৃপরিত্যক্ত সংসারে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, মাসিক পঞ্চদশ: মজা 
একটি চাকুরী ভ্ুটাইতে পারিলেই ক্ৃতার্থ হই। তাহা 
হইলেই আমার কামনার সাফল্য হয়। মাসিক পঞ্চদশ 
মুদ্রার কামনা বুরে করিয়া কত লোকের খ্বারস্থ হইছি: 
তারপর সাদিক পঞ্চদশ ভুক্রার সংস্থান হইল,-_ যেন ইন: 
অমনি বাঁসনার আগুণ আরও বদ্ধিত তেজে লক্‌ ল্‌ কষা 
উঠিল,_বিংশতি মুদ্রা স্াশা হইল। তারপরে রিং: 
হইল,-স্তবু কাষঘার নিরৃত্তি নাই। নিংশতি, হইতে গর 
বিংশতি, পঞ্চবিংশত়ি হইড়ে পঞ্চাশৎ, পঞ্চাশৎ রুইতে খত, 
শত হইতে পা়শত্ত,-তথাশিও কাষনার কি নিত কাছে? 
দরমেই আন্ষাব-স্ক্রমেই কামনার ঘাতর| ) এইকগ না। 
দরিদ্র ভিখারী ভিক্ষাদাতা গৃহস্থ হইতে ঢাক, গৃহস্থ ধর্ী 












ভা কামওপ্রেম।. (ঞর্থজ: 


হইতে চায়, ধনী রাজী হইতে চায়, রাজ! সমু হইতে 
কামনা করে। এইরূপ কামনার অনল সর্কত্জ। দুইজন 
শান্ত্কারগণ কামকে মহাশন _বিশেষণে বিশেধিত করিয়- 
ছেন। মহাশন অর্থে যাভার_আহারে তৃপ্তি নাই। তাই 
শ্রীভগবান্‌ সখা ও শিষ্য অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,__ 
ধূমেনাত্রিয়তে বন্ির্ষধা দর্শো মালন চ। 
যথোহেনানতে। গর্ভভ্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্যবৈরিপা। 
কামরূপেণ কৌস্তেয় দুপ্প,রেণানলেন চ॥ 
ইন্জ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠীনমুচ্যতে। 
. এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেব জ্ঞ।নমা বৃতা দেহিনস্‌ ॥ 
তস্মাতবমিল্সিয়াণাদৌ নিয়মা ভরতর্ঘভ। 
পাগ্যান্নং প্রজহি হ্বেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ | 
শীমন্তগবদগগীতা_-৩ অঠ, ৩৮৪১ প্লোঃ। 
যেমন ধুম দ্বারা অগ্নি, মল ছারা দর্পণ ও জরায়ু 
স্বারা গর্ভ 'আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছ 
“করিয়া রাখে । হে কৌস্তেয়! জ্ঞানীগণের চিরবৈরী, 
ছুপ্ুরণীয় অনন-স্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া 
'রাঁখে। ইন্রিয়, মন ও বুদ্ধি) ইহারা (কামের) আবির্ভাব 
স্থান ) এই কাম আশ্রয়তৃত ইন্জিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছ 
করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্যত! অতএব 
তুমি অগ্রে ইন্জিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজি 
»পাপরূপ কামকে, বিনাশ ফর |” | 


৫মপঃ]  . রসতব ও শক্তি-দাধনা। ৩৯৫ 





এতাবতা যতদুর আলোচিত হইল, তাহাতে জানা গেল 
এই যে, কাম্য, কর্ণের অনুষ্ঠানই করা হউক, অর্থোপার্জন বা 
অর্থ সংগ্রহই করা হউক, আর মোক্ষজনক কার্যেরই 
অনুষ্ঠান ক্কত হউক,-_সে সকল নিজের স্থুখের জন্য, আত্ম 
গ্রীতিভাবের জন্ত হইলেই তাখা কাম) আর অন্যসক্ত, 
হইয়া বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের গ্রীত্যর্থ কৃত হইলে তাহা কাম 

ন৷ হইয়া, প্রেম । 

'প্রেমে আত্ম-বলিদান। আপনাকে না বুঝিতে পারিলে 
প্রেম হয় না। কিন্তু সেই আপনার সখ, আপনার প্রীতি 
ত/বানে অপিত হইবে। তিনি আছেন, আর আমি আছি-_ 
অথ সচ্চিদানন বিশ্বূপ ভগবান্‌, আমার কি আছে, 

তাহার শত শত আছে। [ প্রভো! তোমাকে কত লোকে 

কত দিতেছে, আর আগি ক্ুদ্র_আমার ত কিছু নাই, আমি 
আমাকে কি দিব? তুমি কি আমার পানে চাহিবে না ? এ 
দর যে তোমারই-_বাহা তোমার, তাহা তুমি নিবে,না কেন ?. 

' ইতার পরে প্রেনেন অভিমান আছে। তিনি না আসিগেঃ 
থা না কহিলে, জ জালায় শাস্তি না ঢালিলে, অভিমানে, 
জয় পূর্ণ হইয়া যায় যায়। ইহাকেই গোগীভাব বলে। চিত্ত, 
খন কষ্ণপদে অর্পিত হইয়াছে, তখন জাতি, রুল, মান, 
ধ্ব ্রভৃতি কিছুরই বিচার নাই,-কিন্তু সমস্ত হদয় তাহারে ক. 
দিলাম, তবু তিনি আসিপেন না? প্রেমের আবেগে তখন, 
মাধক গাছছিল,-- 





টি রর কাম প্রেম ৯ 5৯ 





সা হেব লে পরিপানা। 





না উপকার এক রগ ॥ 

কাঁপন ক্‌প লখই না পাঁরন্থ 
আইতে পড়ল" ধাইী। 

তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারন্থ 
অক্‌পাছু তরইতে চাই ॥ 

মধুমম বচন প্রেম পম মানুখ 


.. পহিলহি জানন' ন ভেলা । 
আপন চতুর পণ পরহাতে সৌপন্ 
স্ৃদিসে গরব দুরে গেলা ॥ 
এত দিনে আন. ভালে হাম আন 
অব্‌ বুঝন্থ অধগাহি। . 
আপন পুগ হাম * আপনি টাচ 
:(োখ দেক্সব অব্‌ কাছি), 
ভণর্নে বিগ্ভাপতি গুন বর যুবতী 
চিতে নাহি গুগবি আনৈ। 
প্রেম ফি কারণ জীউ উপেখিয়ে 
ৃ _ জগজন কো নাহি জানে ॥ 
প্রেমের এমনই অভিমান, এমনই আত্মদান। এই অন্ত 
মানের আকর্ষণে ভগবীন্‌ নিকটস্থ হন,--এই প্রেষের কাছে, 
[নি প্ৰণী হয়েন। ইহা যে আনন্দ) যে রম, তাহা অন্তর 


৫ আউপহ] রসতনব.ও শক্তি-সাধনা। | জজ, 
নাই।, প্রেমের বিরহে যে মধুরতা আছে,__তাহা প্রেমিক 
ভিন্ন অন্ত ঝুবিবে না। কামে অনল দহন, 2, . 





মস 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
সন্মিলনী-শক্তি। 


শিশ্ত। আপনি বলিয়াছেন, এই জগতে এমন এক 
মাকর্ষণীশক্তি আছে, যদ্ধারা প্রকৃতি, ও পুরুষের লক্ষি ্. 
ঘটিয়া থাকে এবং সেই শক্তির. এক নাম প্রেম, মাহ 
মানুষের সহিত যে প্রেম করে, অর্থাৎ -স্বীপুরুষের ত্য. 
আলবাসা,_-তাহার মধ্যে বিষ আকর্ষনী শক্তিও আছে? 

গুরু। এ. জগতে যাহা আছে, তাহা সর্বত্রই আছে! 
মহদাঁদি অথ পরথ্্ত সমস্তই এক সুত্রে গাথা। সেই অ 
আকর্ষণ শক্তির বলেই স্ত্রী পুরুষের উপরে প্রধাবিভ- হয়: 
স্ত্রী পুরুষের অন্ুরক্ত হইয়া পড়ে। 

শিক্যু। বনি এই 6 যে আকর্ষণ, ইহা কি. প্লে 
নাকাষ? 












গুরু। যাহা আত্ম-ুখেচ্ছায় সম্পাদিত হয়) তাহাই, 
কাম 9. যাহা নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাই প্রিঘ$, 


€. ৩৪ ) 





সাধ নর্ষিলনীশকি।,... [রর্থনষঃ 


শিশ্ত। মানুষের মধ্যে আত্মস্থখের টং বোধ, হর? 
এই প্রেম বর্তমান আছে। 

গুরু। সর্বত্র নহে। সতী স্ত্রীর প্রেম, আত্মন্খার্থ 
নহে। ম্বামীর স্থথের জন্য__সন্তানের সুখের জন্ত__আতম্মার 
উন্নতি জন্ত, সতীর পতির প্রেম। নতুব! স্বামীর মরণে জলন্ত 
চিতায় সতী পুড়িয় মরিতে পারিত না ত্রক্ষচধ্যের সংযম- 

কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত ন। 

শিষ্য । কিন্তু সেনহত্রে একটি। 

_ গুরু। তা হইতে পারে,_ফল, আছে। 

..শিল্ত। কিন্তু মানব!বে কামের অনল-উত্তেজনা বুকে 
করিয়া ছুটাছুটি করে-_নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি 
'আকাক্ষার শত বাহ লইরা জড়াইর়৷ ধরিবার জ্ঠ প্রধাবিত 
হয়, -কামের এ কোন্‌ মুগ্তি? এত আকাঙ্া, এত উচ্ছান 
বোধ হয় আর কিছুতেই নাই। হার কারণই বা কি, এবং 
বি উপায়ই বা কি,_তাহা আদাকে বুঝাইয়! দিন? 

মরু প্রকৃতি ও পুরুধের সম্মিলনজন্য যে নির্মল আনন্দ 
প্রি অংশসভূতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলনাননদের 
সবুভতি দ্মরণ করিরা চুটিয়া পড়ে। আর প্রন্কতির যে রম উপ- 
* ীগ করাইবার বানা, সেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আসন 
হয়। এই মিলনের দেবতার নাম মদন | এ মদন প্রানকত। 

শি্প। রমণী কি ্রন্বতির অংশ? 

খুরু। হা। 





্ঠ গঃ ] রসতন্ব ও শক্তি-সাধনা। ৩৯৯: 
সর্বাঃ প্রকৃতিসন্ভৃতা উত্তমামধ্যমাধমাঃ। 
সত্বা'শাশ্চোত্মাঃ জেয়াঃ নুশীলাশ্ পতিত্রতাঃ ॥. 
্রক্ষবৈবর্তপুরাণ-_২1১/১৪* টা 
এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদয় 
্্রীলোকই প্ররৃতির অংশসন্ভৃতা। তন্মধ্যে ধাহারা সুশীল, 
গতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাহীরা সত্বগুণের অংশ হইতে উপ 
হইয়াছেন। 
মধাম! রজসম্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীন্তিতাঃ । 
সৃখসভোগবত্যশ্চ স্বকার্যযতৎপরা; মদা॥ 
হ্ধবৈবর্তপুরাণ--২1৯১৪১। 
 ধাহারা স্বকার্ধ্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরস্তর সুখসস্তো? 
করিতেছেন, তাহারাই মধ্যম অর্থাৎ রজোগুণের অংশ, হ্ইতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ক। 
অধমান্তমসম্চাংশ! অজ্ঞাতকুলসম্তবাঃ। ্ 
দুম্মুখাঃ কুলটা ধূর্তীঃ স্বতন্তরাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ূ্‌ 
ু্ধবৈবরতপুর।ণ__২১/১। ৪ও। 
“যাহারা দুম্মুথা, কুলটা, ধূর্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া 
এবং অজ্ঞাত-কুলৌৎপন্না, তাহারা! তমোগুণের অংশ হইতে 
উৎপর্ন হইয়াছে” ৰ 
কলাংশাংশসমুভূতাঃ প্রতি বিশ্বেু যোষিতঃ। 
যৌধিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥ ৬ 
বৈর্ূরাপ_-২১১৯৯ ৃ 


. প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, তৎসম. হয় 


£ সশ্মিলনী-শক্কি | [ওর্থজঃ 


* প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব 
তাহাদিগের অবমানন। করিলে, প্রকৃতির অবমানন। করা হয়। 
শিল্ত। প্রকৃতির অংশ বলিয়াই তবে পুরুষের তাহাতে 
ভোগ বাসনার আকুল উন্মাদন! হইয়া থাকে? 
শুরু |, হা। 
শিশ্য। বিবেকীগণ রমণীকে নরকের দ্বারস্বন্ূপ বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
গ্রর।। কাজেই তাহা। কারণ, রমণীর উপরে আসক্তি 
থাকায় মান্থুষ বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া তাহাতে মজিয়া পড়ে এবং 
তখন পুক্রকন্তাঁদি উৎপন্ন হইয়! মোহের বন্ধনে বাধিয়! ফেলে। 
স্্ীসঙ্গজ্জায়তে পুংসাং সতাগারাদি সঙ্গমঃ। 
৮ আরা বাঁজান্ুরাদ্বৃক্ষে। জায়তে কলপত্রবান্‌॥ 
_. *বীজের অন্কুর হইতে ফল পত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের স্তায 
.যোবিৎ সঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের 
আসক্তি জন্মে।” 
.. এই মহাবাক্ের দ্বারা অবগত হইতে পারা যাইতেছে যে, 
পুরুষগণকে সংসার-আলানে বাঁধিবার জন্যই বিধাতা! প্রকৃতির 
অংশ দিয়া রমণীরূপা মোহময়ী প্রতিমা জন করিয়াছেন। 
শিষ্পু।* সকলে বলিয়া থাকে, বিধাতার সষটি কার্য্ের ইচ্ছা 
মঙ্গলময়ী। তবে কেন, যাহাতে পুরুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে, 
মুক্তি হইতে দূরে রহে,_মোছে জিয়া! অধোল্নতির অর্গলহীন 
পথে প্রধাবিত হয়, এমন মোহরূপ রমণীর স্থষ্টি করিলেন ? 


আউপঃ]. রসতত্ব ও শকি-দাধনা । ৪১ 


গুরু। শাস্ত্রে বণিত হইক্সাছে,_্রন্ম। সনক সনাতনাদি 
মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করিয়! মানুষ-প্রবাহ প্রবত্তিত করিতে 
ইচ্ছা করেন, কিন্তু তীহাঁরা কেহই সংসারে আমক্ত হয়েন না৷ 
সকলেই ভগবানে চিত্ত সংন্তাম করিয়া মুক্তি-পথের পথিক 
হয়েন। তখন ত্রহ্ধা চিন্তিত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলে, 
তিনি উপদেশ দেন,--আনন্দের আকর্ষণ ন1 থাকিলে, বৃথা 
কেন জীব মন্ত হইতে যাইবে? আকর্ষণ চাই। অতএব 
প্রকৃতির অংশ-স্বরূপা রমণীর স্থষ্টি কর,--পুরুষ আসক্ত হইঞ্জা 
তৎপশ্চাৎ ধাবমান হউক,_-আবদ্ধ হইয়া পড়ক। তাই-_ 

| সত্রীরূপং নির্টিতং সথষ্টো মোহায় কামিনাং মনঃ। 
অন্তথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেম্বরাজ্ঞয়া ॥ 
্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ--৪1৬১৩৪ 

“বিধাতা স্থষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবাপ্ধ' 
নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন ) ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত 
স্ত খই হইয়াছে, তদগ্ঠথায় স্ষ্টি সম্ভব না হওয়ায়, ঈশ্বর 
আজ্ঞায় হইয়াছে ।” 

সব্ধম,য়াকরগণ্ ধর্মম(গ।গলং নৃাং। 
ব্যব্ধান্ক তপ্স।ং দোযাণ|মা শ্রয়ং পরং ॥ 
, ধবৈবন্গুযাণ 81৯১৩ 

“নারীধগ সবধদায়ার করও (ছূগ্ড়ী), মানবগণের 
ধর্মমার্গের অর্ণল, তপন্তার বিদ্নকর এবং অশেষ ্ 
আকর-শ্বরূপ।” 


৪০৪ স্মিলনী-শক্তি। [ধর্খজঃ 
কর্মবন্ধনিবদ্ধান$ নিগড়ং কঠিনং কত । 
প্রদ্দীপরূপ কীটানাং মীন।নাং বড়িশং যথা ॥ 
বিষকুস্তং দুগ্ধমুখমা রস্ভে মধুরেপমং। 
পরিণামে ছুঃখবীজং সোপানং নরকস্ত চ॥ 
্রক্মবৈবর্তপুরাণ--৪1৬১1৩৬।৩৭ 
“রমজী কনধবিন্ধ নিবন্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড়- স্বরূপ 
এবং উহা! পরোমুখ বিষকুস্তের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান 
হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষম ছুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া 
'বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখত্রমে 
প্রজ্লিত প্রদদীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত 
লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ 
আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বর্ূপ নারীরূপে আসক্ত 
হইয়া! থাকে ।» | 
|  দৃষ্টা স্তিযং দেবমাক্সং তত্ভাবৈরজিতেত্দ্রিয়ঃ । 
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্তগ্রৌ পতঙ্গবৎ | 


_- *অজিতেন্দ্িয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করতঃ 
"তাহার ভাবে সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্রিতে পতঙ্গবৎ 
অন্ধ হইয়! নরকে পতিত হয়|” 
নানারসবতী চিত্র ভে।গতৃমিরির়ং মুলে 
সিরমাতরিত্য সংঘাত পরামিহ হি সংস্থিতিঃ 8 
যোগব।শিষ্ঠ রামায়ণ--১৭২১।২২ 


8৭ শে মুনে !” নানাবিধ রসবিশিষটা ও বহুক্ধপে চিত্রিতা 
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এই ভোগভমি কেবল ভ্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই 
চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে ।” 
| অন্মুরাঞ্ তুরঙ্গাণ।মালানমিব দগ্ডিনাং। 
পুংস।ং মন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনাং ॥ 
যোগবা শিষ্ঠ রামীয়ণ_-১।৭১২৯ 
“বামলোচনাগণ তুরঙ্গগণের মন্দুরার স্তায়, মাতঙ্গ- 
গণের আলানের স্তায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় 
পুরুষদিগের সংসার-বন্ধনের কারণ হয়।» 
মায়ারপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নিশ্দিতং পুরা। 
বিষরূপ। সুমুক্ষামদৃষ্া অপ্যবঞ্থিতা 
রঙ্মবৈর্তপুরাণ-__২/১৬/৬৯. 
পপূর্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াজীবনের মান্বান্বরূগ 
নিশ্মীণ করিয়াছেন। ইহারা বিশ্বরূপা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, 
_অতএব ইহার! মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্চনীয় নহে, 
(এই সংদারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। ) 
প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তন্্রপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভৃত 
্্রীজাতিও জীবসমূহকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শর ঘোর-. 
রূপ স্ত্রীলোকের প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মন্ুষ্যগণকে বিমোহিত, 
করিয়া থাকে । ইহাদের মৃষ্তি রজোগুণে হুল্ষরূপে স্থিতি 
করিতেছে ) উহাদের প্রতি লোকের অন্থরাগগ থাকাতেই. 
জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব দর্বতোভাবে উহাদের, 
'সর্থ পরিত্যাগ করিবে” 


8০৪ সম্মিলনী-শক্তি। 


.. শিশ্ব। কামিনীগণকে যেরূপ বীভৎসচিত্রে শান্ত্রকারগণ 
চিত্রিত' করিয়াছেন, তাহা' অতীব বিন্বয়াবহ! কেন না, 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণে অবগত হওয়! যায়, রমণীই এই সংসার- 
মরুভূমে জলপাদপ। রমণী না থাকিলে, জীব-প্রবাহ 
বদ্ধিত হইত না এবং মানুষ ছু'দ্ডের জন্ত সংসারে তিষ্টিতে 
পারিত না! 

গুরু । হাঁ, তাহা নিশ্চর। জীবপ্রবাহ পরিবর্ধন 
ও সংসারের শান্তিবাধন বলিয়াই মুক্তপ্রার্থী পুরুষগণ 
স্ত্রীজাতিকে অত ভয় করিয়াছেন। 

শিষ্ক। সে দোষ স্ত্রীলোকের, না পুরুষের? 

গুরু। পুরুষের ধোষ নাহ,-- লৌহ থে চুম্বকের দিকে 
প্রধাবিত হয়, ইহা চুম্ষুকের আকর্ষণ) লৌহের দোষ 
"নহে? 

শিষ্য । তবে আপনি বলিতে চাহেন, স্ত্রীলোকে এমন 
কোন আকর্ষণ আছে, যাহাতে পুরুষ তাহার দিকে না 
গিয়া থাকিতে পারে না? 

গুরু। তাত নিশয়। ূ 

শিশ্ত। কিন্তু অনেক লোক রমণীর সেই স্বাভাবিক 
আকর্ষণ পদদলিত তিক, রমণীকে আত ঘ্বণার চক্ষে দর্শন 
'করিয়া রুমণীকে উপেক্ষা করিয়াছেন। 

গুরু। সাঁধন-বলে তাহা হইতে পারে। কিন্তু রমণীকে 
.: দ্বণা করিলে, রমণীকে উপেক্ষা করিলে, রমণীকে জয় করা 
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যায় না।  বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি যোগবলশালী মুনি 
খধিগণের কথা বোধ হয় জান,_-তাহারা রমণীকে ত্বণা 
করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এক একদিন সেই 
বহুদিনের সংঘম-বাধ ধসিয়৷ তপোঁভঙ্গ হইয়৷ গিয়াছে । 
শিষ্য । আমি ভর্ভৃহরি, বিন্বমঙ্গল, শিহলনাচার্য্য ৪১ 
কথা বলিতেছি। 
গুরু। কি বলিতেছ? 
শিশ্য। তাহারা রমণীর আকর্ষণ হইতে দূরে গিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের হৃদয়োভূত বিবেকবাণী আজিও জলস্ত 
অক্ষরে মানবগণকে আলোকদাঁনে কৃতার্থ করিতেছে। 
শ্হিলনাচার্য্যের একটি কবিতা আমি জানি। কবিতাটি 
এই, 
ক্কতদ্বক্তরবিন্দং ক তদধর-মধু কায়তান্তে কটা ক্ষাঃ 
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে কচ মদনধনুর্তঙগুরোক্রবিলাসঃ। 
ইথং খটরাঙ্গকো'টো প্রকটি তরদনং মগ্লুগুপ্রৎসমীরং 
রংগান্ধানামিবে চৈরুপহসতি মহামোহজ।লং কপালং॥ 


একদা .শ্মশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের 
একটি মাংসচন্ম-বিহীন মন্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিহলনের মনে. 
হইল,__মস্তক-ক্কালের মধ্যে এই দত্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, 
আর উহার গলরন্ধে, প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ, সইতে 
নিঃসরণকালে বায়ুর যে শব্ষ শোনা, ফাইতেছে,_এত- 
ছুতয়ের দ্বার! জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘোর কামান্ধ 
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মানবগণকে বলিয়া দিতেছে, “মূ মানব! এই শ্মশানের 
নিকট দ্ীড়াইয়। একবার এই মুখগানির প্রতি চাহিয়! 
দেখ। আর যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতই ন 
পশ্বাচার করিয়াছ; সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই 
দেখ তাহার পরিণাম,দেই মুখারবিন্দই বা কোথায়, 
আর কোথায় বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে 
তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব 
দেখি, যাহা সুধার স্তায় সমাদরে পান করিতে, সেই 
অধর-মধু কোথায়? সেই মধুমাথা সুমধুর আলাপই »! 
কোথায়, এবং দেই মদনধন্ুর বিলাসের ন্যায় ভ্রভঙ্গীর 
বিলাসই ব! কোথায়? এখন তাহারই এইরূপ পরিণাম, 
তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া 
চর্মাবৃত এই কঙ্কীলকেই কত মধুমাথ! দ্রব্য মনে করিয়া 
কত আদর-গৌরব করিয়াছ,--কত সুখ, কত আনন্দ মনে 
করিয়াছ ! অন্ধ ! সেই সময়ে যধি তোমার এই পরিণাম 
মনে পড়িত, তাহা! হইলে আর প্রন্ধপ দ্রব্য লইয়া অত: 
আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্ীমুখে অত সন্মান দান করিতে না।” 

-. গুরু । শিহলনাচার্যের এই কবিতা অতি মধুর, 

অতিশয় ভাবব্যপ্রক এবং তত্তোপদেশে পূর্ণ। কিন্তু তাই 
বলিয়া! যে শিহলনাচাধ্য প্রভৃতি রমণীর আকর্ষণজাল হইতে 
অব্যাহত ছিলেন, তাহা! মনে করা যায় না, তবে যখন 
.সত্ত। হীরাইয়। মানুষ বিফলমনোরথ হয়, তখন কাজেই 
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বিবেক জন্মিয়া থাকে। আর যদি এঁকান্তিক প্রেমের, 
বলে রমণীর আননান্থভৃতিতে পরমানন্দের পানে চিত্ত 
ধাবিত হয়, তবে তথন নারী পরিত্যাগ ঘটিতে পারে। 
শিশ্। এ কথার ভাবার্থ আমি বুঝিতে পারিলাম ন!। 
গুরু। রমণীতে প্রকৃতির এক শক্তি আছে, তাই 
রমণী প্রকৃতির অংশ। সেই শক্তিতেই রমণী, পুরুষকে 
আকর্ষণ করে! তাহাকে মাতৃশক্তিও বলা! যাইতে পারে। 
কেবল রমণী নহে, জগতের যাবতীর জীব, যাবতীয় কীট 
ত্গ, যাবতীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি সমুদ স্তীজাতিতেই এ মাতি- 
শক্তি বিদ্যমান আছে। মাতৃশক্তির যখন বিকাশ হয়, 
তখন এ শক্তি পুরুষের শক্তি বা গিতৃশক্তিকে আকর্ষণ 
কারা লয়। 
প্রকৃতি জগত প্রদবকারিণী, স্্তরাং তিনি জগন্মাতা। 
প্রকৃতির অংশরূপিণী স্ত্ীজাতি,_স্্ীজাতিও জগতের সৃট্ি- 
প্রবাহ বদ্ধিত ও মাতৃশক্তিকে আকর্ষণ করিতেছেন 
গুরুষগণ রমণীতে আসক্ত হইয়া রমণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করি- 
তেছে”_তাই পত্রীর এক নাম জারা। | রমণীর মাতৃশক্তি 
জানিতে হইলে প্রকৃতির মাতৃশক্তি বুঝিতে হয়।, আগে 
দেই কথাটারই আলোচনা করা যাউক। | 
'জখন্মাতা গ্রক্কৃতির শক্তি দুই গ্রকার। এক প্রকার 
ব্যাপক, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপা। প্রকৃতি দর্ধব্যাপিকা, 
তিনি অনস্ত বিরাট বিশ্বের বহিরস্তরে বিরাজিতী, তখন 


টি. 


ঘিৎ_ ও সৃদ্ধিনী,--আবার যখন [নিত্য অবস্থিতা, তখন 
জাদিনী! অগ্ধি থাকিলে, দ্রাহিকা-শক্তি থাকে,_-তিনি 
যেখার্নে যেখানে যে যে শক্ততে বিরাজিত, সেই সেই স্থলে 
সেই শক্তির পূর্ণ বিরাজ হইলেও সমস্ত শক্তির অনুভূতি 
খাকে। ইহাই প্রক্কৃতির ব্যাপিকা-পক্তি। | 
[প্রকৃতির এই এই শক্তি যেঘন পরিব্যাপক গদার্, 
ইহার ক্রিয়াও তেমনি সর্ধ-পরিব্যাপক। সমুদয় জড় বস্তর 
মধ্যেই নমভাবে ইহার ক্রিয়া হইতেছে। ইহা অন্তর্্তী 
থাকিয়া সমুদয় জড় বন্তর স্্জন, পালন ও বিলয় সাধন 
করিতেছে, কিন্তু তাহা প্রতাক্ষ প্রমাণের গোচরীভূত হয় 
না যাহা ব্যাপকভাবে থাকে, ব্যাপকভাবে সমান ক্রিয়া 
রে, তাহা বুদ্ধিরও বিষয়গোচর হয় না। “আছে: কি 
নাই বলিয়া মনে নানাবিধ সন্দেহ ও বিচার বিতর্ক উপস্থিত 
হ্য়। অনেকে প্রক্কৃতির এই ব্যাপিকা শক্তিকে স্বভাবের 
কিয়া বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকেন। মতবিশেষে, অতি 
পক্ষ, অতীন্দ্িয় ও অনুস্তোলনীয় ভাবে তড়িৎ পদার্থের 
ব্যাপক সত্তা স্বাকৃত হয়, কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া! দেখা- 
[ইবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে জড় পদার্থের ্রিয়াতে 
তাহার সহায়তা থাকিলেও গ্রত্যক্ষের গোচরে আনিবার 
উপায় নাই। কেন না, তাহার ক্রিয়াদিও তাহার মত 
ব্যাপক,_তাহার খণ্ড বিভাগ নাই। তাহা সর্ধত্র সমান, সর্বত্র 
: জবিশেষ। মন্ৃষ্যদেহ এবং মেঘ প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে 
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সময়ের তাড়িতের ক্রিয়। দেখান যায়, সেই ভড়িৎ// ব্যাপক * 
তড়িৎ নহে,_তাহা। ব্যাপ্য তড়িৎ। সমুদ্র-গর্ভের তরঙ্গা- 
বলীর মত উহা সেই তড়িৎ-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ 
বিশেষ। তরঙ্গ সমুত্রেরই রচিত পদার্থ হইলেও ব্যাপ্য- 
বাপকতা প্রভেদে উহা ভিন্ন, গুণক্রিয়! প্রভেদেও তিন্ন। 
সমুদ্র ব্যাপক, তরঙ্গগুলি ব্যাপ্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ক্রিয়া 
ধারণা করিতে পারা যাঁয় না,-তরঙ্গের ক্রিয়া! লক্ষ্য করিতে 
পারা যায়। মনুষ্য দেহাদিতে যে তাড়িতের পরিচয় পাঁওয়! 
যায়, তাহাও এ বৃহত্তাড়িত হইতেই আত্মলাভ করিয়াছে? 
অথচ ব্যাপ্য-ব্যাপকতা "ও ক্রিয়া-গুণাদির দ্বারা তাহা! হইতে 
বিভিন্ন।_ ব্যাপকত্তাড়িৎ সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিন্তু 
টিহারা কেবল এক একটি স্থানবিশেষে বিকাঁশ পাইতেছে,.- 
এজন্ত উহার! ব্যাপ্য,__সর্ব বৃহৎটি ব্যাপক । বৃহতৎটির 
ক্রিয়া-গুণাদি ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু ব্যাপাটির. 
্রিয়া-গুণ নির্দেশ করা যায়। অথচ বৃহতটি না থাকিলে 
বযাপ্যটি জন্মিতেই পারে না। | দ্মভাবে যাবৎ জগতের 
অন্তিত্ব রক্ষা করার ক্রিয়াও তাহার আছে, কিন্তু তাহা 
নির্দেশ কর! যায় না। প্রকৃতির ব্যাপক মাতৃশকতিজ 
তত্রপ সবিশেষ ভাবে জগতের অস্তিত্ব রক্ষা রিকি 
সংহার করিতেছে-সেই জন্ত তাহা ধরিয়া পাওয়া 
যায় না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আধারে হে 
মাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহা.জেই 
(৩৫) 
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ম্াপফঞ্নাভৃশক্তির ক্রিয়ার গ্ায় ব্যাপক নহে, অবিশেষ৪ 
নছে। দেই মাতৃশক্তিই ব্যাপ্য মাতৃশকি) ইহা! সেই 
সর্বব্যাপফ মাতৃশক্তি সমুদ্রেরই তরঙ্গাবস্থা বিশেষ । তর- 
ঙ্গের উপাদান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ প্র ব্যাপক মাতৃ- 
শক্তি ব্যাপ্য-মাতৃশক্তির উপাদান। আর ব্যাপারটি য় 
উপাদেয়। 

্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় প্রকার মাতৃশক্তি, ফলত; এক 
পদার্থ হইলেও, এ ব্যাপ্য-ব্যাপকতা৷ প্রভেদে এবং ক্রিয়া- 
। স্ণের প্রভেদে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হুয়। ব্যাপক মাত 
শির ক্রিয়া-গুণাঁদি সমন্তই সার্বভৌম ও অবিশেষ) এ 
- বনিমিত্ত তাহার কোন লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। কিন্ত 
: ধ্যাপ্য মাতৃশক্তির বিশেষ বিশেষ আঁধারে বিশেষ বিশেষ 
 কক্রিয়া-গুধ প্রকাশিত হয়; এনিমিত্ত উহা লক্ষণের ছারা 

নির্দেশের যোগ্য 1-ব্যাপ্য মাতৃশক্তি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া 
-এএকরূপ ক্রিয়া করিতেছে, এবং অন্ান্ত গ্রহ নক্ষত্রের মধো 
কিনা অন্যরপ ক্রিয়া করিতেছে, আবার মনুষাদি প্রানি 
্ীণের মধ্যে থাকিয়া এক এক প্রকার ক্রিয়া করিতেছে, - 
প্রীত: আঁধারের প্রভেদে ইহার অন্থগামী গুণখুলিও 
ভয় ভিন্ন রূপে গ্রকাশিত হয়। আর এতৎ সমস্তই 
বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। কিন্ত 
ব্যাপক মাতৃপক্তির নমত্তই অবিশেষ, সুতরাং তাহা 
'বুধাইবার কেন উপান্ধ নীই, কাজেই তাহার গণ ও 
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মহিমা! প্রকাশক কোন নামও নাই। অতএর তাহা 
অন্তকে কি প্রকারে বুঝান যাইতে পারিবে? “তবে 
একমাত্র উপায় আছে, ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সহায়তা । 
ব্যাপ্য মাতৃশক্তি আগে বুবিয্না লইলে, তাহার সাদৃস্ত 
ধরিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝা যাইতে পারে। প্রথমে 
ব্যাপ্য মাতৃশক্তিগুলি চিনিয়া লইতে হইবে, তৎপরে তাহার 
প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বাদ দিতে হুইবে। 
পরে তাহাদের সর্ধ সাধারণের সমান যে গুণগুলি আছে, 
তাহা ধরিতে হইবে। তৎপরে তাহার দ্বারা সেই ব্যাপক 
মাতৃত্বের ভাব ও ধর্ম্াদি গ্রহণ করিতে হইবে। ভরঙেয় 
দ্বারা সমুদ্র চিনিছে হইলে, যেমন অগ্রে সেই তরঙ্গগুলি 
বিশেষরূপে বুঝিতে হয়, তৎপরে তরঙ্গাবলীর মধ্যে থে 
পরস্পরের প্রভেদকারী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুণ আঁছে, যেমন 
কোন তরঙ্গ নিক্ষেন, কোন তরঙ্গ মফেন, কোন তরঙ্গ . 
অধিক ফেন, এবং কোনটি অল্প ফেন, কোনটি অত্যুতূ্জ, 
কোনটি অন্মতুঙ্গ এবং ফোনটি ক্রতগামী, কোনটির গতি দীন 
ও মন্দ, ইত্যাদি,_-এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ॥ 
তাহার শৈত্য এবং ব্রবযত্বাদি সাধারণ ধর্শ লক্ষ্য করি 
হইবে, তৎপরে তাহার সাদৃশ্তে সমুদ্রের ভাব বুঝিয়া লই 
হইবে। ঠিক এইরূপ নিয়মেই ব্যাপ্য মাতৃত্বের দ্বারা 
ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব বুবিয্বা লইতে হইবে) প্রথম ব্যাপ্য 
মাতৃশক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হুইবে। তৎপরে তাহা 
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পরস্পরের প্রভেদকারক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদির প্রতি 
লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি বাদ দিয়া সমস্ত 
ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সমান ক্রিয়া, সমান ধর্মমগুলি ধরিত্তে 
হইবে। পরে তাহার সাদৃস্তে লক্ষ্য করিবার আবশ্তক 
হইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ আধারে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির 
বিকাশ হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া পরে স্তাহার ক্রিয়া 
গুণের পর্যযালোচন। করিতে হইবে। 

শিষ্য । সে পর্যালোচনা করা আমার কর্ম নহে। 
আপনি না বুঝাইয়া দিলে, আমার কি সাধ্য, আমি 
তাহাতে প্রবেশ লাভ করি। 

গুরু। কেন? তোমাকেত সমস্ত কথাই বলিয়া দিলাম। 

শিন্ত। আপনি যতদূর বুঝাইলেন, তাহাতে মনে হয়, 
জুড়ের রাজ্যে মাতৃশক্তির মহাবিকাঁশ হইতেছে । 

গুরু। হা, তাহাই ।) কিন্ত কেবল জড়ে নহে, চেতন 
পদ্দার্থেও মহাশক্তির মহস্বিকাশ বিদ্যমান, তাহা পরে 
বলিতেছি। কথাটার আরও একটু আলোচনা করিতে” 
ইচ্ছা করি। জড়রাজো পঞ্চ মহাতৃত বা পদার্থ আছে 
ধাহা আমর! পঞ্চেন্ত্রিয়ের দ্বার! গ্রহণ করিয়! ধা 
যাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব নামে অভিহিত। 
তাহা এই জড়রাজ্োর সর্বত্র--এবং সর্বত্র পরিদৃশ্তমান। 
তুমি আমি তাহার সমন্তগুলা না বুঝিতে পারিলেও 
.মকনই বিস্তমান আছে। একটা বস্ত ধরিয়া লও, 
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যে আমাদের সম্মুথে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া আছে, 
উহীরই বিষয় চিন্তা কর। রূপ উহার সর্বন্র,_যাঁহ! 
দেখা যায়, যাহা! বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই রূপ--ফুলেরও রূপ 
আছে, বং আছে, দৌরভ আছে। উহার স্পর্শে 
কৌমলতায়, মৃছ্তায় সর্ধ শরীর পুলকিত হয়,-ত্বক্‌- 
্রান্ত উজ্জীবিত হয়, পঞ্চপ্রাণ সমাশ্বস্ত হয়। সৌরভ 
গোলাপে আছে,- গন্ধ সর্বত্রই বিএমান। . 

এখন রসের কথা। রস উহার বাহিরে নাই )-উহাঁর 
অন্তর্গতই রস-পীধুষের খনি। অভ্যন্তরে রসের কৃপ-খাত 
রহিয়াছে । সর্বোত্তম রম বুঝাইতে হইলে লোকে যাহাঁকে 
মর্ধাগ্রে উপনীত করে,__ প্রাণপ্রিক্তা প্রতিপাদন করিতে 
লোকে যাহার সঙ্গে রূপক করিয়া থাফে, দেই মধুর দের 
আকর মধুই স্থানে সঞ্চিত আছে । 

(এইরূপে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সকলই কুস্কমে বিস্ত-. 
মানতা বুঝ! গেল। বাকী এক শব্ব।) তুমি বিজ্ান 
বোঝ, স্বৃতরাং তোমাকে বোধ হয় আর নূতন করিয়া 
বলিয়া দিতে হুইবে না! যে, যে স্থানে ' আপবিক গঠন, 
সেই স্থলেই শব আছে,ফীক থাকিলেই শব থাকে। 
তবে চেতন পদার্থের ন্যায় ইচ্ছাধীন শব নির্গত করিতে 
পারে না,--এই যা প্রভেদ। ৰ 

গ্রত্েক বন্ততেই এইরূপ মহাতৃতপ্রগঞ্ণ বিরাজ 
তবে যাহা যত চৈতন্য, তাহাতে ততই ইহাঁর অধিকতর 
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বিকাশ; সমস্ত পদার্থেরই ক্রমবিকাশ আছে,_ইহা 
মর্ববাদিসন্মত। ; একবিন্দু বালুকাকণায় যাহা আছে, 
একটি পাদপে তাহা হইতে অনেক অধিক বিকাশ 
দেখিতে পাওয়। যায়। পাদপ হইতে পশুরাজ্যে আরও 
অধিক, পণ্ড হইতে মন্ষ্যে সমধিক প্রন্ুটিত। এইরূপ 
মন্তাশক্তির মাতৃশক্তি ক্রমবিকশিত হইয়া জগতের কার্য 
পরিচালনা করিতেছেন । 

এখন কথা৷ হইতেছে, মাতৃশক্তি পঞ্চমহাতৃতে বিদ্তমান 
থাকিলেও রদে তাহার পূর্ণ স্ফৃত্তি। রম অন্তরের পদদার্থ। 
কূপ বল, স্পর্শ বল, শব বল, গন্ধ বল,সকলই 
বাহিরের পদার্থ। এ সকল পদাথের সহান্ুৃতিতে রসের 
সৃষ্টি কেন না, রস অন্তর্পদার্থ। ) রসই মাতৃশক্তির 
পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ব যেমন রসের 
কথা প্রাণে জাগাইয়! দেয়,--রসও আবার অন্তর হইতে 
তাহাদের পূর্ণ ন্দৃত্তি করিয়া দেয়। রস মাতৃশক্তির পুর্ণতম 
অধ্যায়। রস মাতৃশক্তির পূর্ণতম প্রতিষ্টা 1.) 

রসের আরও অনুদন্ধান আছে। রস মাতৃশক্কির 
ূর্ণতম অধ্যায় ও মাতৃশক্কির পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা একথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। রম যখন পূর্ণভাবে বিরাজিত হয়_ 
মাতৃশক্কির যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন রূপাদিরও বৃদ্ধি 
প্রাপ্তি হইয়। থাকে। যে সকল তরু লতায় এখনও 
ফুল ফুটে নাই, কিন্তু গর্তৃষধ্যে বিকাশ হইয়াছে, সেই 
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স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখ, মাতৃশক্তির পূর্ণতম বিকাশ হই-. 
যাছে। এ দেখ, গর্তধারণোন্ুখ বৃক্ষলতাগণ কি অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিয়াছে। গত্তস্থ শশধর উদয়োনুখ হইলে 
জলধির ন্তায় অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত হইতে থাকে । কি 
যেন, একরূপ গৌরবের ছটা ফুটিয়াছে। অন্তর্মন হর্ষোৎ- 
ফুল্পতাবে ইঙ্গিত করিতেছে। এঁ দেখ, কি মধুর রূপের 
প্রকাশ। যাহা অন্য সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, 
আসন্ন গর্তধারণকালে তরুগণ আজ সেই বেশে সজ্জিত 
হইয়াছে। ইহাই মাতৃশক্তির পূর্ণবিকাশ-চিহ্ন। শরৎকালের 
শ্তামল ধান্তক্ষেত্র দর্শন করিয়াছ? তখন দেখিয়াছ, গর্ত- 
ধারণোন্মুখ ধান্যবৃক্ষের কি মধুর শোভা! গর্তধারণোন্ুখ 
যে কোন বস্তর নিকটে গমন করিবে, যে কোন পদার্থ দর্শন 
করিবে, সেই স্থলে মাতৃশক্তির পূর্ণ প্রতিমা দেখিতে পাইবে। 

উদ্ভিদ্‌ রাজোর ষে ব্যবস্থা, প্রাণি-রাজ্যেও তাহাই । তবে 
ক্রমবিকাশে প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নত,_-যেখানে যত উন্নতি, 
সেখানে শক্তির বিকাশ তত অধিক পরিমাণে দেখিতে 
পাইবে। গর্ভধারণোন্মুখী স্ত্রী কীটপতঙ্গেরও রূপ উছলিয়া 
উঠে। শুকরী কুকুরীও ফলোনুখী হইলে মাতৃশক্তির প্রকাশ 
চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। 

জাগতিক জীবের শ্রেষ্ঠ জীব মানবে সর্ব লক্ষণ অধিক 
পরিমাঁণে পরিস্ুট। রমণী গর্ভধারণোনুখী হইলে, তাহার 
শোভার বিকাশ হইয়া থাকে। যে সময় হইতে খতু আরম্ত 
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হয় এবং যতদিন তাহা বন্ধ হইয়। না যায়, তাবৎ কালই 
গর্ভধারণের কাল। তখন রমবী-জাতির শরীর হইতে আক- 
ধরণের ভাঁব সর্বদাই নির্গত হইতে থাকে,__উহা! মাতৃশক্তি বা 
রসেরই আকর্ষণ। অধিকন্ত খতৃকালে উহার অতি পরিস্ফুট, 
অধিকতর বিকাশ,আর অন্ত সময়ে আপেক্ষিক অল্প। 
খতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ কাল। 
উত্তিদ্‌, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ধবিধ পশ্ডুতে কেবল খতুকালে 
মাতৃশক্তির বিক।শ, কিন্তু মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ, 
কেবল খতুকালে অধিক । স্ৃতরাঁং এখানে মায়ের সর্ব- 
দাই. আবির্ভাব রহিয়াছে । তাই দেবগণ বলিয়াছেন, 
“ক্টিয়।ঃ সমস্ত।ঃ সকল। জগংস্থ।” 

.. ৃ মার্কতেয় চণ্তী। 

আবার মহাশক্কি ছর্গাও বলিয়াছেন, 
“এটকবাহং জগত্যাত্র দ্বিতীয়া ক! মমাপরা?” 

5:5 মার্কগেয় চত্তী। 
শশিল্ত । কথাগুলি উত্তমরূপে বুবিতে পারিয়ছি। 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,--& সকল স্থানে মাতৃ-শক্তির কি 
ক্রিয়া হইতেছে ? 

গুরু । ফুলের কথা প্রথমে বলিয়াছিলাম, সেই ফুলের 
উদ্দাহরণই প্রথমে ধরিয়া লও। পুষ্পের মধ্যে মাতৃশক্কির 
ক্রিয়া .কিরূপে এবং কি ক্রিয়া হইতেছে,--তাহার অন্ুপন্ধান 
ও আলোচন! করা! ষাউক। কিন্তূ সে কথা বুবিবার আগে, 
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আর একটা কথা শুনিয়া রাখ। এই কুস্থমাদির মধ্যে যেমন 
মাতৃশক্তি বিকাশের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি উহ্থাতে 
পিতৃশক্তিরও বিকাশ আছে। : মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এক 
সঙ্গে বিকশিতভাবে বিরাজ করে ।-_হয় সেই কুসুমের মধ্যেই 
না হয় তাহার মগ্লিহিত জাতীয় আর একটি বৃক্ষের কুন্থমে। 
আবার চেতন প্রাণীর মধ্যে প্রায় সর্বত্রই পুং-দেহেতে পিতৃ- 
দেবের বিকাশ, স্ত্রীদেহে মাতৃশক্তির বিকাশ। কিন্তু একটু 
কৃষ্টি করিলে, প্রতিদেহে পিতামাতা উভয়েরই সদর্শন 
হইবে। জীবমাত্রেরই দক্ষিপার্দে পিতৃশক্কি.বিরাজ করিতে- 
ছেন এবং বামাদ্ধে মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। ; আবার 
আরও কিছু দৃষ্টি প্রসাদ হইলে দেখিবে, পিৃশক্তি আর 
মাতৃশক্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাহার পর দেখিতে 
পাইবে, পিতা মাতা উভয়ের পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় ন। 
তখন এক বন্তকেই একবার পিতা, একবার মাতা বলিবে। 
এখন যাহা বলা হইতেছিল, তাহা শোন।-প্ী ষে 
কুন্থমটি দেখিতেছ, উহা! দেখিতে একটি কুম্থম হইলেও, 
পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি এবং উহার গঠনপারিপাট্যে অনেক 
খুঁটিনাটি আছে। উহার গঠনের মোটামুটি অবস্থা এই- 
রূপ,উহার মধ্যে এক গোল গোট। ও গর্তকেশর, আছে। 
কুঙ্গমমাত্রেরই মধ্যে মধুস্থান আছে এবং কুসুমের মধুস্থানেরও 
নিয়ে একেবারে মৃলপ্রদেশে অতি হুমম আর এক প্রকায় 
রেধু সঞ্চিত থাকে। আর পুণ্পের বাছির হইতে খ্বেতবর্ণ 
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 ধবজ প্রবিষ্ট থাকে । প্র ধবজান্তর্্তী অতি সুক্ষ ছিদ্র হইতে 
- স্থক্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমূদ্গীর্ঘ হইয়৷ ধ্বজের অগ্রে 
আসতেছে এবং রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। তৎপরে 
কুস্ুমাত্যস্তরস্ক গোলাকার গোটাটি দেখিতেছ, উহা আবার 
একটা জিনিষ নহে। উহা! গর্ভস্থ ধান্যকোষের ন্যায় সুক্ষ 
সক্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। এ কোষগুলির মধ্যে 
এফ একটু ফাক আছে। তাহাতে একপ্রকান্ব অমৃত রস 
এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্দ্বারী ভিম্বাকার মন্দির আছে; 

উক্ত কোষসমূহের মুখদেশ হইতেই পূর্বোক্ত সেই ধবজ-সঙ্গত 
:  কেশরসমূহ বাহির হইয়াছে । 
এখন বুঝিতে হইবে, উহার কোন্‌ স্থানে মাতৃশক্তি এবং 
কোন্‌ স্থানে পিতৃশক্তি বিদ্যমান আছে। 

: কুস্তুমশকোষ বা বীজ-কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাদমান 
ধে মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাই মাতৃশক্তি এবং পিতৃ- 
. শক্তির লীলা-নিকেতন। শাতৃশন্ত ও পিতৃশক্তি উভয়েই 
স্থানে বিকশিত। 

_ উক্ত উভয় শক্তির পরস্পরের সমাগমৌংনুক্য হইয়া 
কিঞ্চিত স্ফৃষতি বাঁ বিক্ষোভ হইলেই তদ্দারা এ অপত্যাশয়রূগ 
ডিম্বাকার মন্দির নির্পিত হয়। বীঞ্জকোষও তদ্দারাই বিনি- 
 শ্িতি।) মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এইরূপ ক্রিয়াপর 
হয়, তখমই উহাকে স্থষ্িশক্তি বলে।) কারণ এ ক্রিয়াই 
ভবিষ্যৎ পুষপবৃক্ষের ক্ঠিক্রিয়া। পরে পরী দ্বিবিধ শক্তি- 
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দ্বারাই দ্বিবিধ রেখু বা বীর্ধযবিশেষ নির্টিত হয়। উহ! 
পুষ্পবৃক্ষের সার সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা গঠিত। উহার মধ্যে 
পুষ্পবৃক্ষের মুল প্রকৃতি ও আর উহার শরীর গঠনের অতি 
সুক্মতম মূল উপাদান সন্নিবেশিত আছে,_ এই রেণু নির্মাণও 
সুষ্টিশক্তির ক্রিয়া। তৎপরে, যে রেণু বা বীর্ধ্য পিতৃ- 
শক্তির দ্বারা নির্মিত, তাহা &ঁ ধবজের অন্তর্বর্তী, পূর্বোক্ত 
সুক্পথে উদগীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হয়, 
আবার মাতৃশক্তির দ্বার1 যাহা নির্ষিত, তাহা উদগীর্ণ হইয়া 
পুষ্পটির মূলপ্রদেশে আগমন করে,-__ইহাঁও পিতৃ-মাতৃশক্তির 
সেই স্থষ্টিক্রিরাঁর অন্তর্গত ক্রিয়া__স্ুতধীং হৃষ্টি-ক্রিয়াই বল 
যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, উক্ত উভয়বিধ বীজের মধ্যে, 
যথাযথভাবে পিতৃ-মাতৃ-শক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং 
তাহাদের পরম্পরের সমাগমের চেষ্টায় পিতৃশক্তি ত্র ধ্বজাগ্র- 
বন্তী পৈতৃক-বীঞ্জ লইয়া মাতৃবীজের নিকট অধঃপতিত হয়, 
আবার মাতৃশক্তি ও এ বীজ-শরীরের দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া রাখে। তৎপরে পরম্পরালিঙ্গিত বীর্য সেই মুল 
বীজকোষে প্রত্ান্ৃত করিয়া লর। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়ার 
নাম ব্যজনা! ক্রিয়া,- এই নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে 
বাজনাঁশক্তি বলা যায়। আর মাতৃশক্তি যে এ সম্মিলিত. 
বীজদ্বয় বীজকোষে আনিয়া আত্মসাৎ করে, তাহরি না 
ধারণী-ক্রিয়া। এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণাশক্তি বলী 
যায়। তৎপয়ে পিতৃশক্তিতে অন্ুগ্রবিষ্টা হুইয়াই খীতৃশক্তি 
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এ বীজঘ্বয়কে একত্রিত করিয়া পু্বৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় 
দেহের সার রস সমাকর্ষণ করিয়া তন্দারা উহার পুষ্টি ও 
নির্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ-ক্রিয়ার নাম ভাবনা- 
ক্রিয'। এনিমিত্ত এ অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ভাবনা-শক্তি 
বল! যাইতে পারে। 
তোমাকে যে ধ্বজ আর কুস্থমের কথা বলিয়াছি, তাহার 
অপর ছুইটি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধ্বজের নাম 
পুংলিঙ্গ, আর কুন্ুমের নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজের মধ্যে পিতৃ- 
শক্তির ক্রিয়া হইতেছে )-্পৃতৃশক্তি অন্য নাম পুংশক্তি, 
িতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ, অর্থাৎ পরি- 
চায়ক চিহ্ন, এই জন্য উহার নাম পুংলিঙ্গ। আর কুন্থমের 
নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ওখানে মাতৃশির বিকাশ হইতেছে,__ 
খুন  মাতৃশক্তির পরবর্তী ক্রির। শ্রবণ কর। উক্ত বীজ- 
| কোৰে রাখিয়া পোষণ করিতে করিতে যখন উহা বৃক্ষত্ব 
লাভের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় 
..ধ পুষ্পবৃক্ষের মাতৃ-পিতৃ-শক্তি দ্বিধাভূত হইবে। একাংশে যে 
জাতীয় পুষ্প সেই জ্বাতীয় বৃক্ষেই থাকিবে, অপরাংশে এ 
_সবীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্টা হইবে। পরে 
* উহাকে মৃত্তিকারসে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ 
. দৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবে। ভাবনাক্রি়া হইতে আরম্ত 
স্বরিয়া এই ক্রয় পর্যন্ত পালন ক্রিয়া । অতএব এই অবস্থায় 
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ম্তৃ-পিতৃ-শক্তেকে_ পালন-শক্তি. বলা. যায়। পরে_.যখন 
মাতৃপিতৃ-শক্তির সম সমাগম শেষ হইবে, তখন তাহার! অস্তহিত 
হইৰে। তখন তরী বৃক্ষের দেহাবয়ব-সমূহ বিশ্লিষ্ট হইবে, 
সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি অদৃশ্য হইবে। অতএব এ অবস্থায় মাতৃ- 
পিতৃশক্তির নাম লয়, বা. সুংহ্ৃতি-শক্তি। মাতৃশক্তি আর 
পিতৃশৃক্তি যখন সংহাঁরশক্তির ক্রিয়ারত, তখন মাতৃশক্কি 
সংহ্ত্রী,.আর পিতৃশৃক্তি সংহ্র্ত।। পালনশক্তির ক্রিয়াকরণ, 
কালে পাঁলক্রিত্রী আর পালয়িতা। আর ্ৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া" 
কালে অর্ী আর ত্রঙ্টা। | 
এ যে কুস্থুমগ্ডলি গর্ভধারণ, রক্ষণ ও পোষণের বা 
করিয়। নির্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখ! ব্যতিক্রম হইলেও 
উহার কিছুই হইতে পারে না, ইহা খী ভাঁবন1 নামক মাত 
শক্তির কার্য । ফুলের মধ্যে মধু-গন্ধাদির সমাবেশও এ. 
শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ঞঁ বিচিত্র আকার গঠন'ও 
তাহারই ক্রিগ্না। এই প্রকার আরও নানাবিধ ক্রি 3 
আছে। 
পুষ্প সমস্ত পদার্থেই আছে, ধ্বজও সমন্ত পদার্থে আছে।. 
পুষ্পের উদ্দাহরণে যে কথা বলা হইল, সেই নিয়ম সর্ধত্. 
জানিবে। এখন এই উদাহরণ দ্বারা সমস্ত জগতে-মানৰ 
মানবীতে সর্বত্রই এই শক্তিতত্ব বুঝিয়। লও । 


পি 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
শট 
স্রী-পুরুষ সম্মিলনের উদ্দেশ্ত | 

শিষ্ত। আপনি পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি সম্বন্ধে যাহ 
বলিলেন, তাহা অতি গুহতম কথা। এক্ষণে এতৎসন্বন্থ 
আমার অনেকগুলি কথ জিজ্ঞান্ত আছে। 

গুরু। যাহা যাহা জিজ্ঞান্ত থাকে, একে একে তাহ 
জিজ্ঞাসা করিতে থাক। 
২... শিষ্য। স্ত্রী ও পুরুষ-সম্মিলন ম্বাভাবিক, ইহা আপনা 

পূর্বোক্ত কথাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে । কিন্তু ইহার 
উদ্দেশ্ত বিষয়ে ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই. 
. আমাকে তাহা! বলিয়া চরিতার্থ করুন। 

গুরু । তাহা বলিতেছি, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম 
দা, বর্তমানে এই প্রশ্ন করিবার তোমার উদ্দেশ্ত কি? 

শিল্ত। আপুনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 

গুরু। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোষার 'এই প্রঃ 
“করিবার উদ্দেন্ত কি? 
শিষ্য । উদ্দেশ্ অন্য কিছুই নহে। কেবল জানিবার 
বাসনা, যে নারী বন্ধনের কারণ, তাহার সহিত নর 
সম্মিলিত হয় কেন? শান্্াদিতে বণিয়াছেন, নারীই নরকের 
এ.কারণ। : 
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গুরু। সে কথার আলোচনা অনেকক্ষণ পূর্বে ত 
হইয়া গিয়াছে। 


শিশ্য। গিয়াছে বটে, কিন্ত আমি ভান করিম বুঝিতে 
পারি নাই। 

গুরু। কি বুঝিতে পার নাই? 

শিষ্যু। স্ত্রীপুরুষ-সক্মিলনের প্রধান উদেস্ত কি?" 

গুরু। উদ্দেশ্ত-রসতত্বের পূর্ণ সাধনা। 

শিষ্য । ঘ্বৃধ্য কথা! 

গুরু। কেন? 

শিক্য । দেই বাউলের কথা--সেই তন্ত্রের অপর. 

সাধনার কথা। 

গুরু। মূর্খ! তুমি আমি জগতের কি বুঝি বল? 
নারী যেমন নরকের দ্বার, তেমনই মুক্তির হেতুভৃতা। এ 
সম্বন্ধে তোমাকে পূর্বেও অনেক কথা বলিয়াছি, বর্তমানে 
তোমার প্রশ্নের উদ্দেস্তুও বুঝিয়াছি। বলা বাহুল্য, আম্মি. 
এই মাত্র যে মাতৃ-পিভৃ-শক্তির কথা তোমাকে ববিয়াছি; 
তদ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিতে--এই সম্মিলন সৃষ্টি, স্থিতি 
ও লয়ের জন্য । যাহা হউক, পুনরায় এ সম্বন্ধে বলিতেছি 
শ্রবণ কর। ৮ 

স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন কেবলমাত্র মানুষে বা পণ্ড ও 
কীট পতক্নাদিতেই আবদ্ধ নহে, পূর্বেই বপিয়াছি, জড় 
রাজ্যেও উহা বিস্তৃত । কুনগমে ইহার ক্রিয্লা। এখন দেখিতে 
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হইবে, এই স্ত্র-পুরুষের সন্মিলন-ক্রিয়া কি কেবল ইন্জ্রি- 
বিশেষে সখ বা আনন্দ, না আর অন্তবিধ কিছু আছে? 
মানুষই ন1 হয়, ইন্জিয়-নুখের জন্য এই কার্যে লিপ্ত হইরা 
থাকে, আহার নিদ্রা আদি যেরূপে সাদিক করিয়। পণুপক্গী 
ও কীট-পতঙ্গাদি সুখী হয়, ইহাতেও না হয়, সেইন্বপই 
স্থখী হইয়া থাকে,__কিন্তু কুস্থমেশকেশরে যে সম্মিলন, তাহা 
কোন্‌ উদ্দেশ্তে সংপাঁধিত হইয়া থাকে? তাহারা জড়” 
জড়ের আবার স্থখ-ছুঃখ কি? আনঙ্গ-লিগ্গা জড়ের নাই,_ 
তবে তাহীরা এ কাধ্য কেন করে বলিতে পার? 
. -শিষ্য। আমার বোধ হয়, উহা! ঈশ্বরাভিপ্রেত,__ সৃষ্টি 
কার্য রক্ষার জন্ত পর কার্ধ্য জগতের সর্কত্র সংস্থাপিত। 

. শুরা কেবল সৃষ্টি নহে, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের 
জন্ত ক্রিয়া প্রবর্তিত। যাহা হউক, সে কথা তোমাকে 
আগেই বলিয়াছি। বর্তমানে তুমি যে কথা বলিলে, তাহাই 
ধনিয়া লওয়া যাউক। হৃষ্টিংোত প্রবাহিত রাখিবার জনত 
স্ীপুং সম্মিলন হয়,-_কিন্তু তাহা হইলে, জড় হইতে প্রাণ: 
রাজ্য পরযাস্ত  কার্য্ে এত আরর্ধণ, এত আকুলতা। এত 

মোহ থাকিত না 
শিক্য। তবে স্ষট-গ্রবাহ অব্যাহত রাধিবার জন ্তীপু- 

সন্মিলল নহে? 
০. শুরু “ই, সেও একটি উদ্দে্ত। তীর আর এক 
-উদদেশ্ব আছে। 
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শিষ্কা। সে উদ্েশ্ত কি? | | 

গুরু। আত্মসম্পর্তি। অর্থাংৎ আধ্যাত্মিক রপৃষ্ 
হওয়া। 

শিত্য। বুঝিতে পারিলাম ন1। ও 

গুরু। ইহা বোঝা নিতান্ত সহজও নহে। এ রসে 
রসিক না হইলে সহজে বুঝিতে পারা যাঁয় না। কেবল 
বাহিরের দৃষ্টিতে এ তত্ব অনুভূত হইবার নহে। বাহার! 
যোগবলে--দাধন-প্রভীয় আস্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, 
তাহারাই ইহা! বুঝিতে পারেন। 

শিষ্য। তবে কি আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে 
পারিব না? 

গুরু। আমি সাধ্যমতে বলিতেছি, যদি ইদম ই 
বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিষ্য। দয় করিয়া বলুন । | 

গুরু।" আমি তোমাকে বলিয়াছি--রূপ, রস, নক, 
 পর্শ ও শব--ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারই 
হল্মাংশ, রূপ দেখিয়া রদের কথা মনে হয়। রসের জন্তাই.. 
জীব উন্মত্ত এবং বদ্ধিত, পালিত মৃত। : কিন্তু রসের অর, 
অনুভূতি আছে-_সে রস এ প্রপঞ্চের নহে, তাহ! মূল রস। 
মল রস কোথায় জান? 0 

শিষ্য। আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা আপনার পদেশ 

না পাইলে আমি কি বুঝিব? 
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গুরু। বলি শোন। যদি রসের আকর্ষণ ও লাঁলস! 
বিদ্যমান না থাকিত, তবে কেবলমাত্র সৃষ্টিকার্যযের আত 
অব্যাহত রাখিবার জন্য কেহই ও ক্রিয়ায় পরিলিপ্ত হইত না। 
দরিদ্র সন্তানভারে নিপীড়িত$১-যাহা জন্মিয়াছে, তাহারই 
ভন্নণ-পোষণে অক্ষম »_তথাপি সম্তানোৎপাদন-ক্রিয়ায় পরি- 
নিপ্ত। নিঃসম্পরকীর যুবক যুবতী, সন্তান-অকামী নর-নারী 
কেন সংগিপিত হয়,-এ লালদার আগুণে দগ্ধ হইয়া থাকে । 
সেলালসা কি জান? সখের অনুভূতি। যেমন স্থখের 
অন্ুভূতির আকুল আকর্ষণে আত্মহারা হইয়া পতঙ্গ আগুণে 
ঝাঁপ দেয়, নর নারী তদ্রপ সুখের আকর্ষণ-লালমায় আবদ্ধ 
হুইয়া সংমিলিত হয়। হিতাহিত-জ্ঞান পরিশূন্া হয়,-_-আত্ম- 
হত্যা করিতেও কুস্ঠিত হয় না। কিন্তু মুহুর্তের সংমিলনান্তেই 
ক্লান্ত ও কবিত্ব হীন হয়,__আবার পরক্ষণেই সেই আকুল 
আকর্ষণ,-সেই মরণ তাগুব! কেন এমন হর, জাম? 
সেই স্থখের আকাজ্ষা!। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির সংগিল- 
নেচ্ছা। ইতঃপুর্বে বলিয়াছি, পিতৃশক্তি যাহা, তাহা ঈশ্বর; 
মাস-স্াতৃশক্তি যাহা, তাহা প্রক্কতি ;--এই প্রকৃতি ও পুরু 
হইতেই সমস্ত দগৎ শুষ্টি, পালন ও লর হইতেছে। এই 
প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনাশাতেই জীবের স্থৃখানুভূতি। 
আস্মবান্‌ পুরুষগণ নিজদেহে উহার উপলন্ধি করিতে পারেন, 
--অস্তে তাহা পারে না। অন্তে কেবল আকর্ষ,ণই আকধিত। 
স্ত্রী ও পুংজাতীয় তড়িৎশক্তি ও চুম্বক শক্ত্যাদির সম্মিলন 
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ফল দেখিয়াও, এই অন্কুমানের গ্রতিপোষণ করা যাইতে 
পারে। পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। মত্ত হইতে তিরধ্যক্‌ এবং উদ্িজ্ধ পরয্্ত 
 নর্ধত্তই স্ত্ীপুংসন্সিলনের ছুইটি ফল দেখ। যায়,_-এক স্কট 
ঝা ন্তানোতপত্তি, দ্বিতীয় মাত্মুম্পূত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষের 
মিলন। তাই বুন্দাবনে রাধারুঞ্চের মিলন, তাই শ্রীকৃষ্ণাব- 
তারে এই মধুর ধর্শের প্রচার ও সংস্থাপন। কি করিয়া 
এই আত্মনম্পুপ্তি লাভ করিতে হয়, তাহাই হি 
সাধনায় উক্ত হইয়াছে। 

শিশ্ত। লঙ্ায় একটি কথা জিজ্ঞাঁসা করিতে পারিভেছ 
না। 

গুরু। ইহ। সাধনাঙ্গ,-স্ৃতরাং জিজ্ঞাপায় কোন দৌষ 
নাই। কিজিপ্রাসা করিবে, বল? 

শিষ্ু। স্ত্রীপুকূষ বাঁ মানব-মানবীর দৈহিক সন্মিলনে 
গেই প্রক্কাত পুরুষের সংমিলন বা আন্তপম্পৃর্ি কি প্রকারে 
ঘটি! থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু। এ নন্বন্ধে পূর্বে প্রায় মব কথাই বনিষবি। 
যদি না বুঝিয়া থাক,_-মারও একটু স্কুল করিয়া বধ 
থলিতেছি, শোন-- 

মানুষ, পণ্ড ও কীট পতঙ্দ আদি জীবন্ত প্রশ্থিধস 
হয়, ইন্্িয়-মূখে সখী হয় বলিয়া স্ত্রীপুরুষ- সন্গিলন ২ করিয়া 
থকে, কিন্তু উদ্তেজ জগতে মে কথা হইতে পাবে নাট কারণ 


॥ পি ৩.১ 
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তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই,--উহার ম্পৃহাও নাই। অতএব 
উহার মূল কারণ এমন কিছু হওয়া চাই, যাহ! কোনরূপ 
জীবরাজ্যেই অব্যাহত হইবে না এবং তাহা বোধ হয়, 
পুংস্বশক্তি আর স্ত্রীত্বশক্তির আত্মলাভৈর স্পৃহা। জড়পদা" 
এেঁর শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, পরম্পরে 
বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি 
করে। অপর একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া, 
তাহাকে আশ্রর না করিয়া, কোন শক্তিই আত্মলাভ কিন্বা 
কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। এই ঘটনায় সর্বদাই 
শক্তিরাজ্যে পরম্পরের উপমাই-ঠলিতেছে এবং পরম্পরের 
সামঞ্ন্ত নির্বাহ হইতেছে । এমন কি, মনে হয় যেন, 
এক শক্তিকে পরাভব করিবার নিমিন্তই অপর শক্তির 
বিকাশ এবং তাহাই নিমিত্ত উহার আত্মধতী থাকা । 
চম্বকশক্তির বিষয় পর্ধ্যালোচন। করিলে মনে হয় যে, যদি 
সমাকর্ষক চুম্বকশক্তি না থাকিত, তবে বিপ্রকর্ষক চুম্বক- 
শক্তিও এ পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হইত না। আবার বিপ্র- 
কর্ষক না থাকলেও বোধ হয়, সমাকর্ষক চু্কশক্তির চিহ্ন 
পীওয়া যাইত না। এইরূপ, মংঘোজ্ক তড়িতশক্তির অসপ্তাৰ 
থাকিলেও বোধ হয়, জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব 
থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও . সংযোজক 
. ভড়িৎ-পাঁওয়া যাইত ন|। দেহের দক্ষিণার্গের শক্তি নষ্ট 
হইলে, বামাঙ্গের শৃন্ি অকুন্ন থাঁকে না। শক্তির ক্রিয়া 
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এইবপ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব 
এক একটি শক্তি, যাহা দ্বারা স্ত্রীদেহ স্ত্রীআকারে এবং পুরুষ- 
দেহ পুরুষ-আকারে গঠিত হইতেছে, তাহাই স্ত্রীত্ব আর 
পুরুষত্ব,_-তাহাই এক একটি শক্তিবিশেষ। তবে. অবশ্তই 
উহা তড়িৎ চুম্বকাদি শক্তির ন্তান্ন স্থল শক্তি নহে, কিন্ত 
সুক্মানুসক্মতম পদার্থ এবং নিতান্ত অবিপশ্চিতের এক- 
কালেই অনভিজ্ঞ বিষয়। বাস্তবিক এঁ তাড়িতাদি শত্তিও . 
ত্বপুরুষত্ব শক্তির স্থুলতম রূপান্তর মাত্র। সংসারে যত 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ততৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্থ। 
এ ছুইটি শক্তিই পরস্পরের তবাবিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের 
উদ্দেস্তে পরম্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়! নানা স্থানে নান! ভাবে 
বিকশিত হয় এবং তদ্বারা নিখিল ব্রন্ধাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয় কার্য সম্পন্ন করে। তবে আমাদের এস্থলে প্রাণীজগতের 
ীত্ব আর পুরুষত্ব লইয়াই কথা,_-অতএব জড়জগৎ পরিত্যাগ 
ত্দালোচনাই করা যাইতেছে । 
যেস্তরীত্ব আর পুরুষত্বের কথা বলা হইল, স্ত্রীত্ব আর 
পুরুষত্ব শক্তি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত 
সর্বদাই পরম্পরের আলম্বনে চেষ্টা করিতেছে। তদ্দারা: 
উভয়েরই তৈজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়! থাকে। সেই ওজস্থিনী 
শক্তিত্বয়ই মানব মানবীকে একীভূত করে। লৌহ্খগুহয়ে 
পরিস্কুরিত বিরুদ্ধ চম্বকশক্তিত্বয় যেমন পরম্পরের সংমিলনের 
ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহঘয়কে সঙ্গে করিয়া! সংমিলিত হয়): 
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অথবা পরমা ণুগ্ধয়ে উত্তেজিত শক্তি্থয় যেমন পরস্পরের একতা! 
ইচ্ছায় আশ্রিত পরমাণু ছুটিকে সঙ্গে করিয়া একত্রিত হয়, 
স্ত্ীপুরুষে উদ্বেলিত স্্রীত্ব এবং পুরুষত্ব শক্তিও সেইরূপ নিজ 
নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া 
একত্রিত হয়; ততদ্বারা আন্গতাবিক ছৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের 
মনোদ্ধয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। 

এই একতা বন্ধনের আশ্রয়ী বা কারণস্বর্ূপ মনসিজ 
বাকাম। কাম শ্রীরুঞ্চের পুত্র ;__কেন না, প্রথমে কাম বা 
কামনা শ্রীকৃষ্ণ বাত্রন্মের মানস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। 
এখনও জীবের মন হইতে ইহার উৎপত্তি হয়! থাকে । 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পার! 
গেল,_ স্ত্রীপুরুষের সংমিলনের ছুইটি উদ্দেশ্য আছে, এক 
্ষ্িপ্রবাহ অব্যাহত রাখা,-দ্বিতীয় আত্মসম্পৃন্তি। ভাল, 
তবে এ বিষয়কে সাধুগণ,_-বিবেকীগণ নিন্দ'্থ বলিয়া এবং 
ংসারবন্ধনের কারণ বণিগ্না ঘোষণা করেন কেন? 

গুরু। দ্বতে বল, বর্ণ ও আতুঃ প্রদান করে, কিন্তু 
অতিরিক্ত ও অন্বাভাখিক ঘ্বত ভোজনে যেমন বল, বর্ণ, আয়ুঃ 
বর্দন না করিয়া উদরের পীড়া জন্মে, তন্রপ এই ক্রিয়াও 
জ্ঞানের সহিত সংসাধিত ন| হইলেও আত্মপুষ্টি দুরের কথা _ 
আত্মহত্যাই হইয়া থাকে । 

শিষ্ভ। সে কি প্রকারে হয়? 

শুরু । নাধন৷ দ্বারা। 
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শিষ্য । সে সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়? 

গুরু। উহাকে মধুর রসের সাধনা বলে,__কামে এই 
সাধনা সিদ্ধ হয় না, প্রেমে হয়। ইহার সাধনা-সিদ্ধ-স্থল 
ব্রজধামে। 

শিষ্য । ব্রজধামে শ্রীরুষ্জ ও শ্রীরাধা কি এই সাধনা 
করিয়াছিলেন ? 

গুরু । হা। | 

শিষ্ভ। রাধা-কৃষ্ণের লীলাও তবে কামসম্ভৃত ? 

গুরু । না। 

শিষ্। তবেকি? 

গুরু। প্রেমসম্ভৃত। 

শিষ্য । কাম আর প্রেমে পার্থক্য কি? 

গুরু । অনেকবার তাহ! বলিয়াছি। সংক্ষেপে আবারও 
বলি,--কাম আত্্েক্দরিয়ের পরিকুষ্টি, আর প্রেম কৃষে্রিয়ের 
পরিতৃপ্তি। 

শিব্য। এই জন্যই কি তাস্ত্রিকেরা আর বৈষণবেরা 
সত্রীলোক লইয়। সাধনা করেন? 

গুরু। পূর্বে তেমনই একটা প্রথা ছিল নি 
নিকটে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আত্মসম্পৃত্তি লাভ করা হইত। 
অপূর্ণ মানুষ, পূর্ণ হুইয়া লইত, এখন কিন্তু বিপরীত ভাব 
হইয়াছে। ্ 

শিষ্য। এখন যাহা করে, তাহা কি যা 
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গুরু। কেহ কেহ প্ররুত সাধক থাকিলেও থাকিতে 
পারেন, কিন্ত অধিকাংশ স্থলে যে, কুক্রিয়াই সাধিত হইয়া 
থাকে, তাহা সাহ্‌ন করিয়া বল! যাইতে পারে। 

শিষ্ত। আত্মসম্পূর্তি লাভের কি অন্ত উপায় নাই? 

গুরু । না। 

শিষ্য । কেন? 

গুরু। মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির একত্ব না ঘটলে মম্পৃস্ত 
কি প্রকারে ঘটিবে? 

শিষ্য। কিন্ত খ্ররূপ সাধনায় পাঁপ আছে? 

গুরু । সাধন-পথ অবগত নহ বলিয়া পাপের কথা 
বলিতেছ। 
: শিষ্ত। আপনি তবে দে বিষয় আমাকে শিক্ষা দিন। 

গুরু। সে বিষয় বলিবার আগে, আরও কিছু বলিতে 
চাহি। এথন যাহা বলিতে প্রস্তত হইতেছি,--তাহা বলিবার 
কারণ. ছিল না, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, 
তাহা গুনিয়া আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে যে, তুমি হয় 
ভাবিয়াছ যে, স্ত্রীপুরুষের উত্ত্রিয়িক সম্মিলনে আধ্যাত্মিক 
সম্পৃষ্তি ঘটিয়া থাকে। 

শিষ্য । হা, আমি তাহাই বুবিয়াছি। 

গরু । সেইরূপ বুঝিয়াছ বলিয়াই, আমার ধারণা 
হইয়াছিল। মানুষ সুখ চাঁয়,--কেবল মানুষ কেন, জগতে 
জীবমাত্রেই স্থখ চায়। স্ুখগ্রাপ্তির অন্ততম নামই আত্ম" 
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সম্পৃষ্তি। আম্মম্পৃত্তি হইলেই স্ুুখলাভ  ঘটিয়া৷ থাকে। 
কিন্তু স্্রীপুরুষ সংমিলন-জনিত এন্দিয়িক-স্থখে কি পূর্ণ স্থখ 
আছে? এ সুখ ত ক্ষণকালম্থায়ী এবং গশ্চাত্বাপপ্রদ। 
উহা সর্কেন্ত্রয়ের তেজ অপহারক ও পরিণাম-ছুঃখে স্থুপরি- 
পূর্ণ । যাহারা এই স্থুখের লোলুপ, তাহারা যৌবনাস্তকাল 
হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্বদাই এ সুখের অভাব-জনিত 
য্ত্রণান্ভব করে এবং স্ুখভোগ সত্বেও তাহারা এরূপ পরি- 
ণাম মনে করিয়া সর্বদা প্রব্যথিত হয়। কেবল ইহাই নহে, 
যৌবন সত্বেও অহোরাত্র-সর্বদাই কোন প্রাণী & সুখের 
অনুভব করিতে পারে না,--তাহা কোন মতে সম্ভববোগ্য ও 
নহে। উহ! দিবারাত্রি মধ্যে অতনপক্ষণ . বাতিরেকে 
কাহারই লন্ধব্যও নহে। স্পৃহা কিন্ত দর্ধদাই থাকিবার 
কথা । অহোরাত্র মধ্যে যে যে ক্ষণে শর সুখের উপলব্ধি 
হয়, সেই সময়টুকু ব্যতীত সর্বদাই তাহার অভাবজনিত 
ক্লেশান্থুভব হয়। এতদ্বাতীত মনৌরম সংঘটনের অভাব- 
জনিত ক্লেশ অনুভব হয়, বাঞ্িতের পীড়া বা মৃত্যাজনিত 
ক্লেশানুভব হয়, অস্থুরাগভঙ্গ জন্ত ব্লেশানুভব হয়, নিজ 
দেহে ব্যাধিজন্ত ক্লেশানুভব হয়, ছু'দণ্ডের বিচ্ছেদজনিত 
ক্লেশান্ুভব হয়,_-এই প্রকার কত সময় কত বিষয়ে 
ক্লেশানুভব হয়। অতএব উ্দ্রিয়িক মিলনে স্থায়ী সুখ 
কোথায়? 
শিষ্য। তবে স্ত্রীপুং-সম্পকে সুখ কোথায়? 
(৩৭) 
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গুরু। স্ত্রী-পুং-শক্তি মিলনে যে আত্মসম্পুত্তি লাভ হয়, 
তাহাতেই স্থখ। 

শিশ্যা। তাহা হইলে, কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে, জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। 

শিষ্য । কি প্রকারে হয়? 

গুরু । পূর্বেই বলিয়াছি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্ত 
ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, এঁ ছুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূ্ত 
লাভ ঘটিয়া থাকে,__-তখন মান্ুুৰ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে 
জগতের যে প্রধান আসক্তি--নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা 
দূরীভূত হইয়া যায়। তখন ভগবানে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া কার্য কর! যায়। পুর্বে বলিয়াছি, এই আত্ম- 
সম্পৃত্তি লাভ না করিয়া নারীসম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, 
তাহা পরিত্যাগ না করারই সমান হয়। দিনকতক পরি- 
ত্যাগ করিয়া থাকিলেও, আবার আসক্তি জন্মে,-আবান 
পতন হয়। ূ্‌ 

শিষ্য । কি প্রকারে তাহা করিতে হয়? 

গুরু। সাধনা দ্বারায়। 

শিষ্য । সেই সাধনাই বোধ হয় রসের সাধনা বা 
তান্ত্রিকের পঞ্চমকার সাধনা ? 

গুরু । হা। 

শিশ্য। আমাকে সেইগুলিই বলুন । 

গুরু। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, পিতৃ 
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শক্তি ও মাতৃশক্তির পরস্পর একটা মিলনেচ্ছা প্রবলরূপে 
প্রবাহিত হয়। যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন 
করিয়া! লইতে পারিলে, তৰে আর প্র মিলনেচ্ছা-আসন্তিতে 
পড়িতে হয় না। | 

শিশ্য। হা, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। 

গুরু। আরও মনে রাখিও যে, এরূপ সাধনায় অপূর্ণ 
মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সে সাধনায় উপযুক্ত আধ্যান্মিক 
বল লাভ করিতে পারে । তাই বৃন্াবনের শ্রীকৃষ্ণ নদিয়ার 
পূর্ণ-চৈতন্য । তখন মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তির একতা 
বিধান-বিগ্রহ। আর একবার এ কথা বলিতে হইবে,-- 
এখন সাধন! পদ্ধতির কথাগুলি বলি। 


পঞ্চম অধ্যায় । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


২0৮৩ 


পঞ্চতত্ব। 


শিষ্য। দয়া করিয়া এইবার আমাকে তন্ত্রের পঞ্চতত্ 
সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করুন। 

গুরু। হা, ততসম্বন্ধে তুমি যাহা শুনিতে ইচ্ছা কর, 
তাহা বল; আমি যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতেছি। 
০: শিল্ত। পঞ্চতবব ব্যাপারটা কি, তাহাই আমার আদৌ 
জানা নাই,--তবে মোটামুটি শুনিয়াছি যে, মস্ত, মাংস, 
মত্ত, মুদ্রা ও মৈথুন ) এই পঞ্চমকার ;-যাহাকে পঞ্চমকার 
বলে, তাহাকেই কি পঞ্চতত্ব বলে? 

গুরু । ই।। 

শিশ্যু। কাহারও কাহারও নিকটে গুনিয়াছি, পঞ্চ 
ও পঞ্চম্বকার পৃথকৃ। 

খুরু। না, এক। মস্ত, মত্ত, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা) 
এই পঞ্চ মকার,_আবার উহাকেই পঞ্চতত্ব বলে। যথা, 

মদ্যং মাংসং তথা মংস্তং মুগ্র| মৈথুনমের চ। 


94 পঞ্চততবং পকীরবিতম॥ 
মহানির্ববাপততী--৫ম উল সি। 
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“শক্তিপূজা-প্রকরণে মদ্য, মাংস, মত্ত, মুদ্রা ও মৈথুন ) 
এই পঞ্চতত্ব সাধনম্বরূপে কীন্তিত হইয়| থাকে 1» 

তবে, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু, আকাশ ; এই পঞ্চ মহা" 
ভূতকেও অনেক স্থলে পুষ৯তত্ব বলা হইয়া থাকে। কিন্ত 
তত্ত্ব যে স্থলে পঞ্চ মকার বা পঞ্চতত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, সেস্থলে মস্ত, মাংস, মতস্ত, মুদ্রা ও মৈথুনই বুঝিতে 
হইবে। | 

শিষ্ত । এই পঞ্চ মকার বা পঞ্চতত্ব কি, যথার্থ মগ্য, 
মাংস প্রভৃতি? 

গুরু। কি বলিলে, বুঝিতে পারিলাম না? 

শিশ্ত। মগ্ঘ, মাংম প্রভৃতি বলিয়৷ তন্ত্রাদিতে যাহা: 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি যথার্থই আমাদের এই পাঁথিৰ 
মদ, মাংস, আদি? 

গুরু। নতুবা কি তাহা অপাধিব? 

শিশ্য। অপাধিব না হউক, অন্ততঃ অনেকে বলেন, . 
রূপক। 

গুরু । রূপক কি প্রকার? 

শিষ্য । উহার প্রকৃত অর্থ মগ্ত মাংসাদি নহে। 

গুরু। .তবেকি? 

শিল্ত। অন্তরূপ। 

গুককু। অন্তরূপ কি প্রকার? 

শিল্ত। .মহানির্বাগ তন্ত্রের অন্ধুবাদকাজে একজন পণ্ডিত 
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“তান্ত্রিক উপাসনার মূল মন্দ এবং আধ্যাত্মিক তত্ব” ইতি 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্র গ্রন্থের প্রথমেই সংলগ্ন করিয়া 
দ্রিরাছেন। তাহাতে এরপই লিখিত আছে। 

গুরু। যদি তোমার , স্মরণ থাকে, সেগুলি বলিতে 
পার। 

শিষ্য। পুস্তকখানি আমার সঙ্গেই আছে,_আমি 
সেটুকু পাঠ করিতেছি। 

গুরু। তবে তাহাই কর। কিন্তু অত্যন্ত অধিক রর 

কাজ নাই, -সংগ্ষেপে মুখেই বল। 

শিষ্য। না, এমন দীর্ঘ প্রবন্ধ নহে। শুনুন, 

“তন্বশান্ত্রে মগ্ঘ, মাংস, মস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন; এই পঞ্চ 
মকারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে 
ইহার উদ্দেপ্ত ও মূলতত্ব বুঝিতে না পারিয়৷ এতৎসম্বন্ধে 
নানা কথা বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্তমানকালের 
শিক্ষিত লোকে মগ্পানের বাবস্থা, মাংস ভোজন প্রথা, মৈথু 
নের প্রবর্তন৷ ও মুদ্রার ববহার জানিয়া তত্্শাস্ত্রের প্রতি 
অতিশয় অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ইছা! নহে, 
তান্থিকলোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন। যাহা 
হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার প্রকৃত 
মন্দ ও পঞ্চ মকারের মূল উদ্দেশ্ত আমাদের জ্ঞানে যতদুর 
উদ্বোধন করা হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক তত্ব জানিতে 
পারা গিয়াছে, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হুইল। পাঠকগণ 
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বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তত্ত্রে পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা, 
'তাহাতেই ইহার প্রক্কত তত্ব প্রকাঁশ পাইতেছে। 
আগমসারে প্রকাশ, 
সোমধার। ক্ষরেদ্‌ যাতু ব্রহ্মরন্ধদ্‌ বরাঁননে। 
গীত্বানন্দময়ীং তাং যং স এব মদ্যসাধকঃ॥ 
তাৎপর্ধ্য,_-হে পারবতি! ব্রহ্মরন্ধ, হইতে যে অমৃতধারা 
ক্ষরিত হয়; তাহা পান করিলে লৌকে আননময় হইয়া 
থাকে) ইহারই নাম সগ্থাসাধক। মগ্যসাধনার ত্তায় মাংস- 
সাধনা সম্বন্ধেও এ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে ;+- 
মা শব্দ দ্রসন জ্েয়ো। তদংশান্‌ রসনা প্রিয়ে। 
সদ যে। ভক্ষয়েদেবি স এব মীংসসাধকঠ ॥ 
তাতপর্ন্য ;--হে রননাপ্রিয়ে ! মা রসনা শব্দের নামান্তর, 
বাকা তদংশ-সস্ভৃত; যে বাক্তি সতত উহা! ভক্ষণ করে, 
তাহাকেই মাংসসাধক বলা যার। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত 
প্রস্তাবে বাকাসংযমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মস্ত 
সাধকের তাত্পর্য্য যে- প্রকার, তাহা শাস্ত্রে লিখিত 
আছে। যথা ১-- 
 গঙ্গ! যমুনয়ে ্ঁধ্ো মৎন্তো দৌ চরতঃ সদা । 
তো মতন্তো ভক্ষয়েদ্‌ যস্তু সন ভবে মত্য্যসাধকঃ ॥ 
তাৎপর্যা,__গঙ্গা যমুনার মধ্যে ছুইটি মত্ত সতত 
চরিতেছে, যে বাক্তি এই দুইটি মতস্ত তোজন করে, 
তাহার নাম মতস্তসাধক। আধ্যাত্মিক মতে গঙ্গা ও 
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যমুনা অর্থাৎ ইড়| ও পিঙ্গলা) এই উভয়ের মধ্যে যে 
শ্বাস-প্রশ্বাস, তাহারাই ছুইটি মত্ম্ত থে ব্যক্তি এই মত্ত, 
ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ যে প্রাণায়াম সাধক শ্বাস-প্রশ্বাস 
রোধ করিয়া কুস্তকের পুষ্টি সাধন করেন, তাহাকেই 
মত্ম্তসাধক বল! যায়। এইরূপ মুদ্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রের 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়| যায় । যথা ;-_ 

সহন্র।রে মহ্থাপদ্মে কর্ণিকামুদ্িতা চবেৎ। 

আত্ম। তত্রৈধ দেবেশি কেবলং পারদৌোপমম্‌ ॥ 

হূর্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকে।টিহ্বশীতলম্‌। 

অতীব কমনীয়ঞ্ মহাকুগুলিনীযুতম্‌ ॥ 

যন্ত জামে দয়ন্তত্র যুদ্র। সাধক উচ্যতে ॥ 

তাষ্ঈপরধ্য ৮-হে.দেবেশি! শিরঃস্থিত সহশ্রদল মহাপক্সে 

মুদ্রিত কর্ণিকাত্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি ) 
ষদিও ইহার তেজঃ কোটি কুর্্য সদৃশ, কিন্তু ক্সিগ্ধতায় 
ইনি কোটি চন্্রতুলা; এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর 
ভুবং কুগুলিনীশক্তি-সমন্বত, ধাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় 
হুর, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন । . মৈথুনতৰ 
অতিশয় হর্কোধা এবং এ সম্বন্ধে গুরু পরম্পরায় ছুইটি 
মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ববিৎ, ব্যক্তিদিগের 
মতে মৈথুনসাধক পরমধোণী বলিয়ী উক্ত হুইয়া। থাকেন ) 
কারণ, তাহার। বাযুরূপ * * শুন্যরপ-স্ত্ী* * প্রবেশ করাইয়! 
কুম্তকরূপে রমণে প্রবৃত্ত হইগা থাকেন। মারে ও তন 
. প্রকাশ আছে; যথা) রি 
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মৈথুনং পরম তত্ব সৃষ্িস্থিত্যস্তকারণম্‌। 
মৈথুনাৎ জ।য়তে শিদ্ধির দ্িজ্ঞানং ছু তিম্‌ ॥ 


রর তাৎপর্য) ;মৈথুন ব্যাপার স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
কারণ, ইহা পরমতত্ব বলয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
মৈথুনক্রিয়াতে সিদ্ধিলাঁভ ঘটে, এবং তাহা হইতে সুছুল্লভ 
্রহ্মজ্ঞান লাভ হুইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্দেশ্ত ও 
প্রকৃত মর্ম বুঝিতে ন৷ পারিয়া তন্ব শান্তর -ও তন্ত্োক্ত 
পঞ্চমকারের প্রতি ঘোরতর ত্বণা ও অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করেন। 
বাস্তবিক, আমাদের চর্মচক্ষে যে কার্ধ্য ঘোরতর কদর্য্য ও 
কুৎসিত, করুণানিধান মহেশ্বর যে শাস্ত্রে তদনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা কখনও মনোম্ত্রে স্থান্পাইতে 
পারে না।. যদিও আপাততঃ মৈথুন ব্যাপারটা অশ্লীলরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্ত নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, 
তন্ত্রশান্ত্রে ইহার কতদূর গৃঢ়ভাৰ সন্নিবেশিত আছে, তাহা 
বুঝা যাইতে পারে। যেরূপ পুরুষজাতি &*** % * 
রমণীতে উপগত হুইলে প্রচলিত মৈথুন কার্য করিয়া 
থাকে, সেইরূপ র এই বর্ণে আকারের সাহায্যে ম এই 
বর্ণ মিলিত হইয়া তারকব্রক্ম রাম নাম উচ্চারণরূপে 
তান্ত্রিক অধ্যাত্ম মৈথুন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়। প্রমাণ 
স্বরূপে তত্ত্রেই প্রকাশ, যথা ;- 
. রেফন্ত বুস্কুমভাসকুগুমধো ব্যবস্থিতঃ | 
মকায়শ্চ বিন্ুরূপঃ মহাযোনৌ হিতঃ পরিয়ে ॥ 
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আকারে হংসমারুহা এ্রকতা চ যদ ভবেৎ। 
তগাজাতে! মহানলো ব্রদ্গজঞ'ঈং সুছুল ভিষ্‌॥ 
আত্মমি রমতে যন্ম।দাত্মারামন্তদ্চাতে ৷ 
অতএব রাম রাম তারকং ত্রন্মানশ্চিতম্‌ ॥ 


তাৎপর্ধ্য )--রেফ কুছ্কুমবর্ণ কুণ্ড মধ্যে অবস্থিতি করে, 
মকার বিন্ুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। হে পরিয়ে 
পারবতি! আকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন শ্রী উভয়ের 
একতা ঘটে, তখন স্থৃহূর্লভ বন্ধভ্তান লাভ হইয়া থাকে; 
আত্মীতে রমণ করেন বলিয়া, ব্রহ্ম পনার্থ রাম নামে 
কথিত হইয়া থাকেন,_-তিনিই তারকত্রন্ধ নামের কাঁরণ। 
যেরূপ মৈথুন কার্য আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অন্থুলেপ, 
ক্মণ ও রেতোৎসর্ণ ; এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কীন্তিত, সেইরূপ 
আধ্াত্মিক মৈথুন ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা 
যায়। প্রমাণস্বরূপ প্রদশিত হইতেছে, যথা )-- 
 আলিঙ্গনাৎ ভবেন্নযাসশ্চস্বনং ধ্যানমীরিতম্‌। 
'আবাহনাৎ শীৎকার; স্তাৎ নৈবেদ্যমনুলেপন্ম্‌ ॥ 
জপনং রমণং প্রোক্কং রেতঃপ।তঞ্চ দক্ষিণ] । 
সর্ববখৈব ত্বয়) গেপ্যং মম প্র।ণাধিকে প্রিয়ে ॥ 
তাৎপরধ্য ১--যোগক্রিয়ার তত্বাদি স্তাসের নাম আলিঙ্গন, 
ধানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্ধের 
নাম অন্ুলেপন, জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম 
রেতঃপাতন। হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণ।ধিকা, 
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তোমাকে (বলিতেছি, তুমি এই মৈথুন তত্ব অতিশয় 
গোপন করিবে। ফল কথা, বড়ঙ্গযোগে এইরূপ ফড়ঙ্গ 
সাধন করার নামই মৈথুন সাধন। সাধারণে থে অর্থ 
সহজে গ্রহণ করেন, শিবের উক্তি তাহ! নহে, এৰং 
ধর্মের উপাসনাকে এরূপ কুৎসিত আকারে পর্যাবসিত 
করাও তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যুবতীর 
ই 
অঙ্গবিলেপন নৈবেগ্ঘ,_ রমণ রূপ ও রেতঃ পরিত্যাগ 
দিপা বয় শতরমধো উপদেশ থাকিতে পারে না_এব, 
পারিবারিক কথাও _ কথাও নহে, কলির জীব পঞ্চমকারের, মন্দ 
বুঝিতে পারে না বলিয়া কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে 
যি মগ্ঘপান ও. মৈথুনাদি ব্যাপার উপাসনার স্র্গ 
হইত, তাহ! হইলে এই ঘোরতর কলির অধিকারে এরূপ 
সাধনার অধিকারী ও উপামকের ভাবনা কি? বাস্তবিক, 
ইহী যদি নীচজন-সেব্য নীচকার্ধ্যানুষ্ঠানের উপযোগী 
ব্যবহার হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের মাহাত্ম কি. এবং 
শিববাক্যে লোকের আস্থাই বা কিরূপে জন্মিতে পারিবে? 
যখন শাসনের জন্য শাস্ত্রের নামকরণ, তখন এরূপ কদর্য্যান্ু- 
ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া কি ধর্থশাস্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত 
হইতে পারে? বিশেষতঃ শিবের শাদন এই যে, দিব্য 
ও বীরভাবে পঞ্চমকার সাধন করিতে হইবে, কলির জীব 
তাহাতে অনমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় দীনবন্ধু 
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অদাশিব এই উপাদনার পরিবর্তে পণুভাবের দাঁধনাকেই 
বর্তমান কালের পক্ষে সঙ্গত বলিয় স্থির করিয়াছেন !” * 
গুরু। এই পাণিতাপূর্ণ অপূর্ব তন্বোপদেশ শুনিয়া 
পরমাপ্যাক়িত হইলাম। হইয়াছে কি জান,_এখন একজন 
_ গোটা কয়েক শব সংযোজনা করিয়া কিছু ছাপার 
_ ক্কালীতে তুলিয়া দিতে পারিলেই তাহা প্রবন্ধ হইল, 
আর গোটাকয়েক সংস্কৃত শ্লোক গুছাইয়া তাহার যেরূপ 
সেরূপ অর্থ করিয়া গোটাকয়েক বাঙ্গালা অন্গবাদ দিতে 
_পারিলেই তিনি পণ্ডিত হইলেন। যদি শাস্ত্রের অনুবাদ 
করিয়াই এরূপ পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষান্ত হয়েন, তবে 
নিতান্ত অন্যায় হয় না,নিজ নিজ মন্তব্য গ্রথিত না 
ক্ষরিলেই আর লোকে তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। 
মি যাহা পাঠ করিলে, উহা নিতান্ত অসঙ্গত ও 
জশ্রদধের প্রলাপ কাহিনী। 
: ঈশিত্ত । প্রলাপ! বলেন কি? 
"গুরু । নিশ্চয়! 
শিশ্। আমি কিছু শুনিতে চাছি। ূ 
গুরু। তন্ত্রের সারমর্দ লিখিতে গিয়া তত্তর-তত্বের 
আগ্ধশ্রান্ধ করা হইগ়াছে। আগে বাজে কথারই একটু 


7 * বহ্মতী প্রেস হইতে প্রকশিত মহানিপাপতস্ত্েরে দুখবদধ 
বরে লিখিত। 
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বলি,__অন্থবাদক বলিতেছেন, _দকলির, জীব তাহাতে, 
অসমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় দীনবন্ধু মদাশিব এই 
উপাদনার (পঞ্চমকারের ),পরিবর্তে পণুভাবের সাধনাকেই 
বর্তমান কার্সের (কলিকালের ) পক্ষে সঙ্গত বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন” ইহা! থে নিতান্ত অশ্দ্েন্ন ও মিথ্যা কা-. 
তাহা তাহার অন্থ্বািত মহানির্ববাণ তন্ত্র হইতেই দেখান. 
যাইতেছে । 
 গপ্ুবীরদিব্যভাবা! দেবতা মন্ত্রসিদধিদাঃ। 
শবাননং চিতাঁরোহো। মুণ্ডস।ধনমেব চ ॥ 
লতামাধনকর্নাণি তবয়ে/ক্তানি মহম্রশঃ। 
গণ্ডভ।বদি ্যডাবৌ স্বয়মেব দিবারিতৌ ॥ 
'হানির্বধাগতন্্র-১ম উঃ). 
পার্বতী শঙ্করকে জিজ্ঞাদা করিলেন,__ যাহাতে দেবতা" 
গণের নত্রসিন্ধ ঘটে, আপনি তাদৃশ পণ্ড, বীর ও দিক 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শবাসন, চিনা 
ব্োহণ ও মুগ্ডসাধনও নির্দেশ করিয়াছেন। আপনি 
লতাসাধন প্রস্কৃতি অঙংখ্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পণুভাব ও | দিবাভাব স্বয়ং দিবারিত 
করিগ্নাছেন 1 
ইহাতে স্পষ্টই কি নির্দেশ করা হয় নাই যে, কলে, 
পত্তসতাব ও মিব্যভাব তাদুশ ফবদায়ক নহে, বীরভাবুই। 
আন্ত দির উপায়? আর রাত পণ্ডিত মহাশয়, বিয়া 
| (৩৮). 
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গেলেন, কলিতে পণ্ভাবই অবলম্বনীয়। অন্াত্র একথা আরও 
স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে) যথা,__ 

তত্তদ্রপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রদিসাধনমূ।' 

কথিতং সর্বতস্ত্েধু ভাবাশ্চ কথিত সয়; ॥ 

পশুভ।বঃ কলৌ নাস্তি দিব্ভাবোইপি ছুল্লভঃ। 

বীরসাধনকর্মাণি প্রতাঙ্গানি কলৌ যুগে ॥ 

কুল'চারং বিন! দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে। 

& তশ্মাৎ দর্বপ্রধত্েন সাধয়েৎ কুলসাধনম্‌॥ 


মহানির্ধাণতন্ত্র-৪র্থ উ£। 


মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন,_“সকল তন্ত্রে তোমার 
নানা প্রকার রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্রভেদ-কথার উল্লেখ 
আছে এবং তোমার ত্রিবিধ ভাবময় উপাননার কথাও 
শ্রকাশ আছে। কলিযুগে পশ্ুভাব নাই এবং দিবা- 
ভাবও স্ুহুর্লভ,--এই যুগে বীরসাধনানুষ্ঠান প্রতাক্ষ ফল- 
বিধায়ক। দেবি! কুলাচার_ ভিন্ন কলিযুখে পিদ্ধ হইবার 
উদ্া নাই,-এই কারণে সব পরছে কুপ ধারণ করা 
রুলের কর্তব্য কন্ম।' 

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে? পঞ্চতত্বের মৃলতন্ব 
আবিষ্কার করিতে গিয়া কতটা মিথ্যার আবিফার করা 
হইয়াছে । এ প্রকারে ধর্মের প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত 
না হুইয়া আরও অপবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। প্রকৃত 
বিষয় গোপন করিয়া মনগড়| একটা অর্থ করিতে গেলে 
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নিজে হান্তাম্পদ হইতে হয় এবং শাস্ত্রের প্রতি লোকের 
অশ্রদ্ধা জন্মাইয়৷ দেওয়! হয়। 

শিষ্য। পঞ্চতত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা৷ বলিয়াছেন, 
তাহাও কি এ প্রকার সত্য গোপনই? 

গুরু । নিশ্চয় । 

শিত্য। আমি শুনিতে চাই। . 

গুরু। মগ্ধ মাংসাদি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, প্রকৃত 


মগ মাংসের কথা বুঝিয়া বা ব্যবহার করিয়া 'লোকে, 
শিক্ষিত লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইতেছে,-কি পরি-: 


তাপ! তিনি যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়! দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন,_-তন্ত্রের মগ্য মাংদ ও সকল রূপক,-_ 
কিন্তু তাহারই অনুবাদিত মহানির্ধাণ তন্ত্র যখন লোঁকে 


পাঠ করিবে, তখন তাহাকে কতদূর বিচারক বলিয়া 


ভাবিবে এবং তাহাকে কতদূর নত্যবাদী বলিয়া স্থির 
করিবে, তাহা তিনিই জানেন। 
শিত্যা। মহানির্বাণতন্ত্রে কি লেখা আছে? 
খরু। কেবল কি মহানির্বাণতন্ত্রেঃ সমগ্র তন্ত্ে 
ধ্ পঞ্চমকারের কথা! লিখিত আছে। | 
শিষ্য। তাহাতে কি স্পষ্ট ম্য মাংসাদির কথা আছে? 
গুরু। নয়তকি রূপকের কথা আছে? আর বিশ্ব- 
ঙ্গাণ্ডের লোক তুল বুঝিয়া আসল মগ্য মাংসাদির সবাক 
সাধন! করিয়া আসিতেছে? ক 
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_শিশ্প। আমি তাহা গুিতে ইচ্ছা বি 
 গুরু। তাহা শ্রবণ করা কঠিন কাজ নহে। কিন্তু 
হায়! যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, যে বিষয়ে যাহার 
কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তি সকল অনধিকার চর্জা 
করিয়া অদত্যের প্রচার করতঃ হাস্তাম্পদ হয়, এবং শাস্ত্রের 
মর্যাদা লক্বন করে! যাহা হউক, পঞ্চতত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র 
যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর 

গৌঁড়ী পৈষ্টী তথ! মাধবী ভ্রিবিধ। চোত্তমা নুর 

সৈব নানা বিধা প্রোক্তা তালখর্জ,রসন্ত বা! ॥ 

তথা দেশধিভেদেন নানা বযনিভেদঃ। 

বহধেয়ং সমাখ্যাতা পরশসতা দেবতার্চনে ॥ 

যেন কেন সমূৎগন্ন ফেনুকাতাপিবা । 

মাত্র জ'তিবিভেদোহস্তি পৌধিসথান্দসিদ্ধিদা ॥ 

মহা'নির্্বাণতন্ত্র--৬ষ্ উঃ) 


“সদাশিব কহিলেন,__গৌঁড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী) এই 
ভরিবিধ স্্রাই উত্তম বলিক্া গণ্য । এই মকল সুরা 
তাল , খর্জর ও ছন্ান্ত দরবারসে সন্ভৃত হইয়া থাকে) 
দেশ ও জবাবে নান কার রর হই থাকে ১-- 
দেবার্চনাপক্ষে সকল সুরা শস্ত। এই মকল সুরা 
যেরূপে উত্ভৃত ও যেরূপে যে কোন. লোকত্বারা আনীত 
হউক না কেন, শোধিত হইলেই র্যা হলি হা 
থাকে, ইহাতে জাতিবিচার নাই” 
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ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে এবং ইহা যখন পাঠ 
করিবে, তখন পণ্ডিত মহাশয়ের পূর্বোক্ত মর্ধার্থের প্রতি 
লৌকের কিরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে? এ স্থলে কি স্পষ্টতর- 
রূপে প্রক্কৃত মছ্যের কথাই বল! হয় নাই ?,- 
শিষ্য। ইহাতে আর দ্বিবিধ মত পৌষণ করা যাইতে 
পারে না। | 
গুরু। অতঃপর মাংস সনবন্ধেও কিছু শোন )-- 
মাংসস্ত ত্রিবিধং প্রে।ভং জলভূচরখেচরমূ। 
যম্াৎ কম্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্‌॥ 
তৎ সর্ববং দেবতা প্রীত্যে ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥ 
সাধকেচ্ছ। বলবতী দেয়ে বন্তনি দৈবতে। 
বদ্‌ যদাত্মপ্রিয়ং ভ্রব্যং ততদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ 
বলিদানবিধো দেবি বিহিত; পুরু: পশ্ত;। 
স্রীপশ্ুর চ হত্তব্যস্তত্র শাস্তবশীসন।ৎ ॥ 
মহানি্বব।ণতন্ত্র--৬ষ্ উঃ । 
“মাংস ত্রিবিধ;_-জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে 
কোন লোক দ্বারা ঘাতিত বাঁ যে ফোন স্থান হইতে 
আনীত হউক, নিঃসন্দেহ তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া 
থাকে। দেবতাকে কোন্‌ মাংস বা কোন্‌ বস্ত দেয়, 
তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত ;-+যে মাংস যে বস্ত নিজের 
তৃত্তিকর, ইঞ্টদেবতার উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্তব্য। 
দেবি! পুংপপ্তই বলিদানক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে,-্ত্রীশণ্ড বলি 
দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহ! দিতে নাই।” 
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ইহাতেই বলা যাইতে পারে যে, জান্তব মাংস দ্বারা 
মাধনা করা তন্ত্রের উদ্দেস্ত নহে,উহার অর্থ বাক্য- 
যত করা বা মৌনী হওয়া? 
শিল্প। কখনই নহে। এরূপ স্পষ্ট করিয়া জীস্তব 
মাং ও বন্ধিগানের কথা লিখিত হইয়াছে। ভাল, 
মতস্তের কথা বলুন। 
গুরু । তাহাঁও বলিতেছি,- 
উত্তগান্ত্িবিধ। মস্ত শ।লপাঠীনরেহিতাঃ। 
মধ্যগা কণ্টকৈহীনা অধম। বহুকণ্টকাঃ ॥ 
তেহগি দেব্যে প্রদাতব্য।; বদি হুষ্ট, বিভর্জিতাঃ। 
মহনির্বাণতন্ত্র_৬ষ্ঠ উঃ । 
“মৎস্তের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রোহিত; এই তিন 
জাতি প্রশস্ত। কণ্টকহীন অন্তান্ত মত্ত মধাম এবং 
বহু কণ্টকশালি মত্ত অধম) যদি শেষোক্ত মস্ত 
ছন্দ রূপে ভর্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদন 
করা যাইতে পাবে 1” 
এখনও কি বলিতে হইবে যে, তক্ত্েয় মত্ত রূপক নহে; 
তাহা আমাদের নিত্য খাদ্য শাল বোয়াল রুই প্রভৃতি মস্ত । 
শিষ্য। আর কেন? এক্ষণে যুদ্রার বিষয় বলুন। 
গুরু। শ্রবণ কর, | 
মু্রাপি ত্রিষিধা প্রো উত্তগাদিগ্রভেদতঃ। 
চনরবিদ্বনিতং শুত্রং শালিতওুম্লমক্তব॥ 
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যবগে।ধুমজং বাপি ঘৃতপন্কং মনোরমম্‌ ॥ 
মুত্রেয়মুত্তমা মধ্য। ভৃষ্টধান্ত।দিসস্তব। 
ভর্জিতান্তন্তবীজানি অথবা গরিকীর্ডিত॥ 


মহ।নির্বাণতন্ত্র_৬ষ্ঠ উঃ। 


“মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে । 
যাহা চন্্রবৎ উত্র, শালিতওুল অথবা যব-গ্োধুম -গ্রস্তত, 
যাহা দ্বতপন্ক ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়! গণ্য হয়। 
যাহা। ভৃষ্টধান্য,-_অর্থাৎ খৈ সুড়কীতে প্রস্তুত, তাহা মধ্যষ এবং 
যাহা নন্য শস্ত ভর্জিত, তাহাই অধম বলিয়া পরিকীন্তিত।” 

শিশ্ব। অতঃপর শেষ তন্বটির বিষয় অবগত হইতে 
গারিলেই পঞ্চতত্বের বিষয় সম্যক অবগত হইতে পারি। 

গুরু। শেষ তত্বের কথাও বলিতেছি,__ 

শেষতত্বং মহেশানি নিরবার্্যং প্রবলে কলৌ। 
স্বকীয়া কেবল! জেয়। সর্্বদে।ষবিবর্জিত। ॥ 
মহানির্বাণতন্ত্---৬ষ্ঠ উঃ। 
“কলি প্রবল হইলে, শেষ তত্ব সর্বদোষবর্জিত আপনা 
জ্ীতেই সম্পন্ন হইবে ।” 

শেষতত্ব সম্বন্ধে অন্তান্য কথার উদ্ধার না করিয়া .ঃষে 
গ্লোকটি বলিলাম, তাহাতেই তুমি বোঁধ হয় বুঝিতে পাকিয়াছ 
যে, উহ! সহশ্রারে জীবাত্মার রমণ নছে। 

শিশ্য। সমস্ত কথাই বুঝিলাম,_কিস্ত এক দন 

সন্দেহ হ্বদয়ে উদ্ভৃত হইল। 
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গুরু । সেসন্দেহকি? 

শিষ্য। তন্ত্রকি এই সকল কদর্ধ্য-ক্রিয়ার উপদেষ্টা? 

গুরু। এসকল কি কদর্য ক্রিয়া? 

শিষ্য । যাহা করিলে অন্ঠান্ত শাস্ত্রের মতে পাতক হয়, 
তন্ত্রমতে তাহাই সাধনার অবলম্বন? 

গুরু ।*-তন্ত্র বৈজ্ঞানিক সাধনে।পায়, ইহা নিশ্চয় জানিও। 


ল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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পঞ্চতত্বের তত্ব। 


শিষ্ত। আমি নিতান্ত অজ্ঞান এবং বহুজনের মতামত 
শ্রবণ কয়া চিন্তকে একরূপ সংশর-ছুল্যমান্‌ করিয্বা রাখি- 
য়াছি। এক্ষণে সেই সকল সংশয় ছেদন ও অক্ঞানবিনাশের 
জন্ত আপনাকে একই বিষয় লইয়া বহুপ্রকারে বিরক্ত 
করিতেছি )--শিষ্ত বলিয়, অজ্ঞান বলিয়া, অধমকে ক্ষম! 
করিবেন। 

গুরু। ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন কি? শান্ত্রবিষয় 
লইয়া যতই আলোচনা করিবে, ততই হৃদয়ে আনন্দ হইয়। 
থাকে। এক্ষণে আর যাহ। জিজ্তান্ত আছে, তাহা বল। 
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শিষ্য। যে বিষয় শুনিতেছিলাম, এখনও তাহা ভাল- 
রূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। 

গুরু। কোন্‌ বিষয় বুঝিতে পার নাই? 

শিষ্য । তন্ত্রে যে মগ্য, মাংস প্রভৃতি পঞ্চতত্বের বিষয় 
উল্লেখ আছে, তাহা রূপক শুনিয়! তথাপি মনটাকে একটু 
আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম,-_-এক্ষণে আপনি যেসকল 
তান্ত্রিক বচন উদ্ধৃত করিয়া গুনাইলেন, তাহাতে আর যে 
সকলকে কখনই রূপক বলিয়া ধারণা কর! যাইতে পারে 
না,-তবে কি সত্য সত্যই তত্ত্রশান্ত্রের উদেশ্ত যে, ম'ুষ 
সকল দ্বণ্য কাজে পরিলিপ্ত হয়? 

গুরু। উহা দ্বণা কাজ নহে। জগতে যাহা আছে, 
সমস্তই কাজ,_কোন রাজের হাত হইতেই নিস্তার প।ইবার 
কাহারও উপায় নাই, তাই ভোগের পথ দিয়া মান্থযকে 
বিবেকের পথে লইবার জন্য তন্তশাস্ত্রের এ বিধান । 

শিশ্ত। ভাল, আর একট! কথা। 

গুরু । কিবল? 

*শিষ্য। পুর্বে আগমসার হইতে পঞ্চতত্বের যে শ্লোকগুলি 
আপনাকে শুনাইয়াছি, উহাও অবশ্ত তন্ত্রশাস্ত্রের কথা, 
তবে সেগুলি কি মিথ্যা লিখিত হইয়াছে? এই উভন্ব 
তন্ত্রের বিরোধতা নিরাকরণের উপায় কি? 

গুরু। উপায় সুন্দরই আছে। 

শিশ্য। তাহা কি?-_ আমাকে বলুন? 
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গুরু। এখন কথ। হইতেছে, সদাশিৰ বলিয়াছেন, 
কুলাচারই সাধনার শ্রেষ্ঠ, কুলাচার ব্যতিরেকে মানুষের 
উদ্ধারের উপায় নাই। কুলাচারে পঞ্চতৰ বাতিরেকে সাধন! 
হয় না,__কিস্তু যাহারা প্রথম সাধক, তাহারাই না হয়, 
এ সকলের সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যাহারা সাধনার 
দ্বিতীয় স্তরে উঠিগ্লাছে, তাহারা কি করিয়া এ সকল তত্ব 
সংগ্রহ করিবে এবং কেনই বাঁ করিতে যাইবে, তাহাদের 
দেহই কষু্র বদ্ধাও-_এ বন্ধাণ্ডে সমন্তই বিগ্বমান। তাহারা 
তখন দেহ হইতেই এ পঞ্চতত্ব সংগ্রহ করিয়া দেবীকে প্রদান 
করিয়৷ থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রথম স্তরের সাঁধকের দেহের 
উপরে সে প্রকার ক্ষমতা জন্মে না বলিয়াই, তাহাদিগকে 
এ সকল তত্ববাহির হইতে সংগ্রহ কগিতে হয়। 

শিষ্য । পঞ্চতত্বের কথা যাহা বলিলেন,__তাহাতে 
মান্নুষের কি উপকার হইয়! থাকে ? 

গুরু। সে কথা তগ্নেই বাখ্যাত হইপ্লাছে, বলিতেছি__ 
শ্রবণ কর। 


পার্বাতাবচ। 
কুলং কিং পরমেশানি কুলাচারশ্চ কিং বিভে! | 


লক্ষণং পঞ্চতত্বস্ত শোতুমিচ্ছামি তত্ৃতঃ। 
মহানির্্বাণতন্ত্র-.৮ম উঃ। 


“পার্বতী কহিলেন,_-হে পরমেশ! কুল কি, কুলাচার 
কাহার নাম এবং পঞ্চতত্বের লক্ষণ কি,--আমি তোমার 
নিকট হইতে তাহার যাথার্থয শুনিতে ইচ্ছ| করি।” 
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& 


শ্রীসদাশিব উবাই । 
সম্যক্‌ পৃষ্ং কুলেশা নি সাধক[নাং হিতৈষিরী। 
কথয়ামি তব প্রীত্যে যথাবদবধরয় ॥ 
জীবঃ প্রকৃতিতত্ব্গ দিকৃকাঁলাক।শমেব চ। 
ক্ষিত্যপতেজোবায়বশ্চ ফুলমিত্যভিধীয়তে ॥ 
রন্বদ্ধা। নির্ব্বিকল্পমেতেধা চরণঞ্চ যৎ। 
কুলাচারঃ ন এবাদ্যে ধর্দাকা মার্থমৌক্ষদঃ ॥ 
মহ।নির্ববাণতন্ব_-৮ম উ£। 
“সদাশিব কহিলেন,_কুলেশ্বরি ! তুমি সাঁধকগণের হিতৈ- 
ষিণী, তুমি উত্তম কথাই ধিিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তোমার 
গীতি সাধনের জন্য যথাথ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব, 
প্রকৃতিতত্ব, দিক্‌, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, ও বায়ু) 
এই নয়টি কুল বলিয়া কীর্তিত। এই নয়টি কুলে ব্রহ্ষবিপ্তা- 
বিষরক কল্পনাশৃন্ত অনুষ্ঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত” 
কুলাচ।রগতা বুদ্ধির্বেদাশু হুনির্মলা। 
তদাদ্য।চরণাস্তে।জে মতিস্তেষাং গ্রজায়তে॥ 
সদ্গুরোঃ মেবয়! প্র।গ্য বিদ্যামেন।ং পরাৎপরাম্‌। 
কুলাচ।ররতা তৃত্বা পঞ্চতত্বৈ কুলেশ্বরীম্‌॥ 
যজগ্তঃ কালিক।মাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ স।ধকে [তমা । 
ইহ ভুক্তাাখিলান্‌ তোগ।ন্‌ ব্রজত্যন্তে নিরাময়ান্‌॥ 
.  মহানির্বাণতত্ত্র-৮ম উঃ। 
“যদি বুদ্ধি কুলাচারের অন্থগামিনী হয়, তাহা হইলে 
তাহার নির্মল ভাব ঘটে, সুতরাং সে সময়ে অনায়াসে সেই 
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বুদ্ধি আগ্তাদেবীর চরণ-কমলে গ্রধাবিত হয়। যে সকল 
ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সেবা! দ্বারা পরাৎপরা ত্রদ্ধবিষ্ভা' লাত করতঃ 
কুলাচারে রত ও পঞ্চতব্ব স্থিরচিত্ত হইয়া কুবেশ্বরী কালিকার 
পূজা করে, তাহারা কুলজ্ঞ ও সাধকত্রেষ্ঠ ১-_তাহারা ইহ- 
সংদারে নিথিল ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া চরমে নিরাময় 
ব্রত্পদ লাভ করিয়! থাকে । 
এখন, পঞ্চতত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে স্দাশিব যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহাই তোমাকে গুনাইতেছি। 
| মহৌষধং যজ্জীব।নাং দুঃখবিক্ষারকং মহৎ |, 
অ।নন্গজনকং যচ্চ তদ!দাতত্বলক্ষণং ॥ 
অসংস্কত বত্তত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্‌। 
বিবাদরোগজনন্তয।জ)ং কৌলৈঃ সদ। প্রিয়ে ॥ 
মহানির্বাপতন্ত্র_৮ম উঃ। 
“আগ্ভতত্বের লক্ষণ এই,_ইহা মূহৌষধি-স্বরূপ, ইহার 
আশ্রয়ে জীবগণ নিখিল দুঃখভোগ বিস্বৃত হয় এবং ইহা 
অতিশর আনন্দ বিধান করিয়! থাকে। যদি আগ্ততত্ব সংস্কৃত 
না হয়, তাহা. হইলে, উহা! হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। হে পরিয়ে! কৌলগণের পক্ষে অসংস্কত তন্ব 
পরিত্যাগ করা সর্বদ! কর্তবা।” 
গ্রাম্যবারব্য বনত/নামন্ুত পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
বুদ্ধতেজে।বলকরং দ্বিতীয়ং তত্বপক্ষপম্॥ : 
্‌ মহানির্্বাণতনত্--৮ছ উ:। 
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“দ্বিতীয় তত্ব, গ্রাম্য-ছাগাদি, বায়ব্য__তিত্তিরী প্রভৃতি 
পক্ষী; বন্ত-মৃগাদি) ইহাদের দেহোৎপন্ন পদার্থ পুষ্টিকর, বুদ্ধি, 
তেজ ও বলবিধায়ক |” 

জলোন্তবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং হুখএ্রদমূ। 
প্রজা বৃঁদ্ধকরঞ্চ।পি ভৃতীয়তত্থলক্ষণম্‌॥ 
মহানির্ববাণতন্ত্র-৮ম উঃ। 

“্ভৃতীয় তত্ব,__কল্যাণি !. তৃতীর তত্ব--এজাবৃদ্ধিকর, 
জীবের জীবন স্বরূপ, জলজাত এবং সুখ প্র্দ।” 

স্থলভং ভূমিনাতঞ্চ জ;বান।ং জীবনঞ্চ যৎ। 
আয়ুমু'লং ত্রিজগত।ং চতুর্থতত্বলক্ষণম্‌ ॥ 
মহানির্বাণতন্ব--৮ম উঃ। 

“চতুর্থ তন্ব,__স্থুলভ, ভূণিজাত এবং জীবের জীবন- 
স্বরূপ ও ত্রিগতের জীবের আমুর মূলস্বরূপ 1” 

মহানন্দকরং দেবিং প্রাণিনাং স্ষ্টিকারণম্‌। 
অনাদান্ত জগন্স.লং শেহতত্বস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
মহ!নিবব।ণতন্ত্--৮ম উ৫। 
পঞ্চমতত্ব,-“মহা আনন্দজনক, প্রাণি স্প্টি কারক, 
আদ্ন্ত বহিত জগতের মুল।” 
আদাতত্বং বুদ্ধি তেজে। দ্বিতীয়ং পবন্‌ং প্রিয়ে। 
আপন্তুতীয়ং জানী হি চতুর্খং পৃথিবীং শিবে ॥ 
পঞ্চমং জগদাঁধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে । 
ইন্খং জ্ঞাত্বা কুলেশ।নি কুলত্বানি পঞ্চ চ। 
আচারং কুলধর্মাস্ত জীবন্দুক্তা ভবেন্নরঃ ॥ 
মহানি তন্ত্র-৮ম উঃ। 
(৩৯) 
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পপ্রিয়ে! তেজ আগ্যতত্ব, ঘিতীয় পবন, ভূয় জল, 


চতুর্থ পৃথিবী। সিটি গাল জগতের আঁধার 
বলিয়া জানিও। কুলেশ্বরি ! যে লোক খ্রই এ্রকারে ভন, 
কুল ও কুলাচার পরিজ্ঞাত হইয়া কর্থে রত হয়। সেব্যক্তি 
নিশ্চয়ই জীবন্ুক্ত হইয়! থাকে ।” 
এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, পঞ্চতত্বের সাধনা 
করা আমোদ্‌..বা বাভিচার নহে।, ইহা পঞ্চ ভূতের মহা 
সাধনা । মান্য সুখ চায়,_ন্থুখ না পাইলে তাহার কিছুতেই 
তৃপ্তিলাত হয় না। কিন্তু সুখ কোথায়, তাহা সে খুঁজি পায় 
'কা। যাহাতে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতেই সুখের পরিবর্তে ছঃখ- 
গীত করিয়া থাকে। মেই ুধপ্দানার্থই & পঞ্চকের দাধনা। 
5 শিষ্ত। মদ খাইলে আনন্দ বা কুখ হয়, তাই কি মদ 
খাইবার ব্যবস্থা? 
খরু। এই কি এত আলোচনার পরিণীম? মদ 
খাইলেই কি সুখ হয়! সেত মুহূর্তের ক্রীড়া। যাহারা মদ 
খায়, তাহাদের নিকট গুনিয়াছি, বতক্ষণ হাতে গ্লাস খাকে, 
ততক্ষণ সখ_-তারপর জড়তা, উন্মন্ততা আর কষ্ট। কিন্ত 
হাতে গ্লাস থাঁকিলেই বা স্থখ কোথায়? জারও ঢাল, 
জ্রব বহ্ধি উদর দগ্ধ করুক--চৈতন্ত বিলোপ করুক-__-এই 
আবাঙ্ষা) ইহাই ত অন্থ বা ছুঃখ। তবে মদে স্থুখ 
কোণায়? তারপর যক্কং বৃদ্ধি, াপ-কাশ প্রস্থৃতি রোগের 
স্থষটি,-তবে স্থুখ কোথায়? 


২য় পঃ] রসতন্ক ও শর্তি-দাধনা | ৪৫৯ 


শিক্ট। কেন, তন্ত্র ত বলিয়াছেন, আঁদিতত্ব বা 
মন্ত-_প্মহৌষধ স্বরূপ) ইহার আশ্রয়ে জীব নিখিল 
ছুঃখ ভোগ বিস্কৃত হয়, এবং ইহা অতিশর আবনন্ধ- 
বিধান করিয়া, থাকে »--আমরাও জানি, মদ সকল 
রোগের ওষধেই লাগিয়া থাকে, তার পর পান করিলে, 
ছুঃখের কার্ধা ভুলিয়। “নবাবী চাল রি বসে, একটু 
আনন্দও দেয়। 

গুর। সে আনন্দকে শান্জ আনন্দ বলিয়াই স্বীকার 
করেন না, তাহা ছুঃখেরই পুর্বাবস্থা। 

শিষ্ত। তবে ইহাতে কি আনন হ্য়? 

গুরু। উহা মন্ত্পৃত_ও সংস্কৃত হইলে তেজবন্থী হক 
তখন উহা কৃণডলিনী শক্তির মুখে আপতিত হইয়া তাহাকে 
উদ্বোধিতা করে,_এই জন্যই সাধকের মস্ত পান । 

শিষ্ত। কিন্ত এমন বিষবৎ পদার্থকে ভতংস্থানীয় ন! 
করিলেই ভাল হইত। | 

গুরু । বিবকি? 

শিষ্য । সগ্ভ। 

গুরু । সংসারে পরমার্থতঃ হিতকর বা চিন বস্ত কি 
আছে? শ্রুতি বলিয়াছেন,_“কোন বস্ত বন্ধত; অহিতর্কর্‌ 
বা ব্ষি নহে, প্রকৃতির, পরিচ্ছতা নিবন্ধন কোন বস্তু হিতকর- 
বিশিই গ্রন্থির, অনুকূল, বা সংবাদী এবং কোন বন্ধ অই - 
কর-বিশিষ্ট প্রনকৃতির প্রতিকূল, বাধাপ্রদ বা বিসংবাদী বৃৰিয। 


৪৬৪ পঞ্চতত্থের তথ্ব। ৫ম অঃ 





প্রতীয়মান হয়।” বিষয়-বৈষম্যই বিষ, বিষ বস্তৃতঃ পরমার্থতঃ 
বষ নহে। ডাক্তার হার্টমন্‌ও ( ঘ. 1191 1081. 0. 10.) 
অনেকাংশে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন *। চরক সংহিতা 
বলিয়াছেন,_“যে অন্ন প্রাণিগণের প্রীণন্বরূপ, অযুক্তি- 
পূর্বক ভক্ষিত হইলে, সেই অন্নও জীবন সংহার করিয়া 
থাকে, আবার বিষ প্রাণহর হইলেও যদি বন্ধ পূর্বক 
বাবহার হয়, তবে রসায়ন প্রাণপ্রদ হয়।” সংসারে কোন 
ড্রব্যই একান্ত হিতকর ব1 একান্ত অহিতকর নহে। প্রয়োজন 
ও কার্য সাধনজন্য যথোচিত ব্যবহারই শুভকর। _তেজঃ 
পদার্থের. প্রয়োগ বাতিরেকে যাহার কুগুলিনী জাগিবে না, 
তাহার জন্ত যথাবিধি মগ্ত প্রয়োগে দোষ কি? আর 





॥. বিষং বিষয়ধৈষমাং ন বিষং বিষমুগাতে ।_- মহে।পনিষৎ। 
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২য় পঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ৪৬১ 


যাহুর কুগুলিনী জাগিয়াছে, যাহাষ্চস্যুনতামার্গ পরিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহার সে কাজে প্রয়োজন কি? শীল্ত্র তাই 
তাহাদিগকে মদ্ঘপাঁনে একান্ত নিষেধ করিয়া পাতকজনক 
'কার্ধয বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেম। 

শিষ্য। ততন্বশান্্র ব্যতীত অন্ত শাস্ত্রে? 

গুরু। ন।,_তন্তরশান্ত্রেই। 

শিষ্ক। আমি শুনিতে চাই 1 

গুরু। বলিতেছি, শোন,_- 


অতান্তপানাবাদ্া্ত চতুর্বর্গ প্রসাধনী | 
বুদ্ধির্বিনগ্ঠতি প্রায়ে৷ লোকানাং মত্তচেতসাম্‌ ॥ 
বিভ্রান্ত বুদ্ধেপ্মনুজ।ৎ কাধ্যাকা ধ্যমজানতঃ | 
স্বানিষ্টং বা পরানষ্টং জায়তেহম্মাৎ পদে পদে। 
অতো নৃপো! বা চক্জেশে! নদ্যে ম।দকবস্তৃধু। 
অত]াসকজন।ন্‌ কায়ধন দণ্ডেন শোধয়েখ॥ 
নিখিল। নর্থ যোগন্ত পপিনঃ শিবঘাতিনঃ। 
দ|হজিহবাং হরেদর্থান্‌ তাড়গ়েন্ব্চ পার্থিব ॥ 


মহানির্ধাণতন্ত্। 


গ্যাহাদের অতিশয় মগ্পাঁন করিতে করিতে চিত্ত বিভ্রান্ত 
হইয়া! গিক্মাছে, তাহাদের চতুর্ধর্গ-প্রদায়িনী বুদ্ধি একেবারে 
বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। মদিরা পানের দ্বারা! বভ্রা্তবুদ্ধি, মনুষ্য 
কর্তব্যাকর্তবয বিচারে সম্পূর্ণ অশক্ত, স্থৃতরাঁং নিজের'অনিষ্ 
বা পরের অনিষ্ঠ আচরণ করিতে কিছুমাত্র সন্কুচিত হয় 


৪৬২ পঞ্চতত্তবের তত্ব । [ €ম অঃ 


না, অতএব রাজা বা সম্রাট স্ুরামত্ত ব্যক্তিকে শারীর ও 
আর্থিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করিবেন। মগ্যপায়ী সমস্ত 
প্রকার অকর্্ম করিতে পারে, এবং উহাদের আত্মা এতই 
পাঁপাক্রান্ত হয় যে, ঈশ্বরেতেও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা! থাকে না। 
এতাদৃশ নরাধমকে রাজা জিহ্বা দগ্ধ করিয়া! তাহার সমস্ত 
অর্থ কাড়িয়া লইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিবেন ।” 

এখন বোঁধ হয়, তোমাকে আর ঘলিয়া দিতে হইবে 
না যে, তত্ত্রশান্ত্রের উদ্দেশ্ত নহে 'যে, মানুষ মাতাল হইয় 
আনন্দ লাভ করুক। মস্ঘপায়ী যে মনুষ্যত্বের বাহিরে 
চলিয়। যায়, মদ্যপায়ী যে পণ্ডরও অধম হইয্বা পড়ে, মগ্ঘ- 
পায়ীর যে সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা 
সর্বদর্শী সর্ধজ্ঞানী মহাযোগ-বলপালী মহাদেব অবগত 
ছিলেন, কিন্তু &ঁতেজঃ প্রদান দ্বার কুগুলিনীর জাগরণ 
সন্ত উদ্াদ্বার! তন্ত্রের সাধনা প্রচারিত হইয়াছে। 

এক্ষণে স্থির হইল যে, শাস্ত্কার অবগত ছিলেন, 
মগ্ঘপান অতি দুষণীয়; তথাপি এঁ তেজঃতব সাধনার জন্ট 
গ্রহণে ব্যবস্থা .দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রে অধিকারী-বিশেষ 
লক্ষ্য করিয়! বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার সমাবেশ আছে, সুতরাং 
শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ বাক্যে দৌষ নাই। এক প্রকার 
অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মদ্দিরা পানের বিধি করিয়াছেন, 
আবার যে প্রকার অধিকারীর পক্ষে অতীব অহিতকর, 
 তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। তাই বল! হইস়্াছে,__ 


হয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধনা। ৪৬৩ 


মদ্যপানাৎ দ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাঁতকং নহি। 
প্ায়শ্চিতী ভবেৎ শ্ৃষ্ট পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥ 
ও দেবীপুরাণ। 
“দ্বিজাতিগণের পক্ষে মগ্তপাঁন অপেক্ষা অধিকতর 
নিন্দনীয় পাপ আর নাই। মগ্ স্পর্শ করিলে দ্বিজাতি- 
গণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষভ্রিয় ও বৈশ্তু) প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 
এবং পান করিলে নরকগামী হইতে হয়।” 
আবার বলিতেছেন,__ 
কলৌ তু সর্বশ।ক্তানাং ব্রাঙ্গণানাং বিশেষতঃ) 
মদ্যং বিন! সাধনস্ত মহা হাস্তায় কল্পতে॥ 
যোগিনীতন্ত্র। 
“কলিষুগে সমস্ত শাক্তের পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের 
পক্ষে মগ্ত বাতীত মহাদেবীর সাধন হান্তকর কার্ধ্য ভিন্ন 
আর কিছুই নহে; অর্থাৎ সাধন সম্পন্ন হয় না।” 
মদাং মাংসং তথা মত্স্তং মুদ্রামৈথুনমেব চ। 
পঞ্চমাতু পরং নাস্তি শাক্তানাং ভোগমোক্ষয়ো: ॥ 
কালীকুলাদব। 
মগ্ত, মাংস, মতন্ত, মুগ্রী এবং মৈথুন এই পাঁচটিকে 
তত্ব বলে। এই পঞ্চতত্বের অবলম্বন ব্যতীত শীক্তদিগের 
ভোগ ও মুক্তির উপায় নাই।* ৃ 
শিলা য়াং শন্তবাপে চযথ। নৈবাস্ুরোদামঃ। 
মদ্যং বিনা তথ! দেব্যাঃ পুজনং নিক্ষলং মতম্‌॥ 
কামাখ্যাতন্ত্।* 


৪৬৪  - ' পঞ্চতত্তের তত্ব [ ৫€ম অঃ 





*প্রস্তরের উপরে শস্ত বপন করিলে, তাহা হইতে 
কদাচ অঙ্কুরের উদগম হয় না, তেমনি মদ্ভ ব্যতীত 
জগদস্বার অঙ্চন1 নিষ্ষল হয়।” 

এই যে বিরোধ বচন 'দৃষ্ট করা যায়, ইহার কারণ 
এঁ অধিকারী ভেদ। পুর্বে তোমাকে বলিয়াছি, যাহার 
কুগুলিনী জাগরিত হইয়াছে, যাহার ক্রক্মভাব হৃদ্গত 
হইয়াছে, তাহার আর এই পার্থিব জড় সাধন! কেন? 
তন্তরশান্ত্রে৪ও একথা লিখিত হইয়াছে। 

শিশ্তা। কি লিখিত হইয়াছে? 

.শুরু। সাধকের আধ্যাগ্রিক অবস্থা লইয়াই সাধনার 
পু নিট হয়। | 
শিল্ু। আমাকে তাহা বলুন। 

গুরু। ইহা বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক “আচার ও ভাব, 
বিষয়ে কিছু জানিতে হইবে । 

শিষ্য। আপনি দয়া করিয়া তাহাও বলুন। 

গুরু। তাহা হইলে আমাদের আলোচ্য বিষ একটু 
পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে । 

শিষ্য । পুনরায় আলোচন1 আরম্ত কর। যাইবে। এক্ষণে 


“আচার ও ভাব” সম্বন্ধে কিছু বলুন। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


শাস্ছি0৫0খাশি 


আচার 'ও ভাব। 


শিষ্য। আপনি যে আচার ও ভাব সম্বন্ধে 
ৰলিবেন, তাঁহা না শুনিলে, এই পঞ্চতত্বের অধিকাদী' সম্বন্ধে 
আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিব না) অতএব তাহা আমাকে 
আগেই বলুন । 

গুরু। সে বিষয় সংক্ষেপে ব্লিতেছি, শ্রবণ কর। 

“কুপাদূ্বতত্ত্রে আচারকে সাতপ্রকারে বিভক্ত ও ভাবকে 
-তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে আচার ও ভাবকে 
বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু উহারা বাস্তবিক কি পদার্থ, তাহা 
আমাদিগের প্রথমেই দেখ। কর্তব্য ।” 

আচার ও ভাব যত গ্রকারেই বিভক্ত হউক, কিন্ত 
উহা! মূলতঃ এক পদার্থ। যেমন. এক ঘটকে,  কৃষ্ণঘট, 

শুরুঘট ও র্তঘট ) এই তিন প্রকারে বিভিন্ন করিলেও 

ঘটের একত্ব দুরীভূত হয় না, তদ্রপ আচার সাতভাগে 
বিভক্ত হইলেও, আচার মূলতঃ এক। কিন্তু ঘট জিনিষটা 
যদি জানা না থাকে, তবে তাহা যেমন জানিতে পারা 
যায় না, তেমনি আচার সাত প্রকার, ভাব তিনপ্রকার, 
এই কথায় ইহার বিভাগম, ত্রই জানিতে পারা যায়, কিন্ত 
আচার ও ভাব পদার্থটি যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় নঃ, 
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ন্থতরাং আচার ও ভাবের বিভাগের সারই আচার ও ভীর্ব 
পদার্থ টি মামাদিগকে বুঝিডা লইতে হইবে। আচার বলিতে 
শান্্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি: কীধ্য বুঝিতে পারা যায়, 
অর্থাৎ শান্ত্রে যে কার্ধ্যগুলি বিধেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
যাহার অবস্তই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া 
কুবিতে হইবে। হর্ন ব্রা্গমুহুর্তে নিড্রা' পরিত্যাগ করিতে 
হইবে, যথাসময়ে . সন্ধ্যাববন্দনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, 
ইত্যাদি ইত্যাদি. অনুষ্ঠেয় কতকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে,_- 
আর অনুষ্ঠমব কার্ধ্যসম্টির মধ্যে কতকগুলি একত্রিত করিয়া 
এক এক আচার নামে বিভক্ত হুইয়াছে। কতকগুলি 
অনুষ্ঠেয় বিষয়ের নাম বেদাচার, কতক গুলির নাঁম বৈষ্ণবাচার 
ইড্যাদি_ নাম-দেওয়া হইয্বাছে। অতএব আচার বলিতে 
শান্ত্রবিধিবিহিত অনুষ্ঠেয় কার্ধ্য সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে। 
শান্্রবিষি-বিগহিত কার্ধযকেও আচার বলে,--কিস্ত তাহ! 
কাদাচারঞ 

ভাবশন্দে জ্রানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে ।_ যত" 
ক্ষণ তেদজান. থাকে, ততুক্ষণ এক ভাব্,হপরে_ যখন 
ভেদজ্ঞান ছুর্বূল হইয়! তেদজ্ঞানের ক্ষীপত। এবং অভেদজ্ঞানের 
প্রবলতা হয়, অভেজ্ঞানের বিকাশাবস্থা হয়, তখন আর 
একটি ভাব এবং যখন ভেজ্ঞান লেশমান্্ও থাঁকে না, 
অভেদজ্ঞানেরই ্রবন্তাঁ অতেদক্ঞান ভীব্রভাকে প্রদীপ 
হুইয়। উঠে, তখন -আর একা, ভাব,-_এইরপে জ্ঞানেরই 
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অবস্থা বিশেষে এক একটি ভাব নির্দিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞানের 
অবস্থার ইতর বিশেষ অন্ুপারে ভুবও তিন. ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে । এখন আচার ও ভাবের বিভাগ শান যে প্রকারে 
করিয়াছেন, তাহা শোন, 

সর্ববেভ্যচ্চে তম] বেদ! বেদেত্যে। বৈষ্ণব" পরম্‌। 

বৈষ্ণব ছুত্তমং শৈবং শৈবা দ্ক্ষিণমু্মং ॥ 

দক্ষিপাছুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্বমুত্তমং। 

দিদ্ধান্তছুত্তমং কৌলং (কৌলাৎ পরতরং নহি! 

দাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাচারই শ্রেষ্ট, বেদাচার 
হইতে বৈষ্ণবাচার, : বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার 
হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার 
অপেক্ষায় সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধাস্তাচার হইতে কৌলাচার 
শ্রেষ্ট বলিয়া জানিবে ;-কৌলাচারই আচারের শেষ সীমা, 
ইহা হইতে আর রেষ্ট আচার নাই। 
ইহার দ্বারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, 

বামাচার, দিদধান্তাচীর এবং কৌলাচার, এই সাত « সাত প্রকার 
আচারের কথা অবগত হওয়া গেল। এখন এক হইতে 
অপর শ্রেষ্ঠ কিসে, তাহা অবগত হইতে হইলে, সকলগুলিরই 
লক্ষণ জান! আবশ্তটক। শাস্ত্রে উহাদের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা এই,-_ 

সন্ধাামুপান্ত বিধিবৎ ঘুর্যযাদাবশ্থন্ষং ততঃ। 

জনাবৃত শরীরঃ নংস্িসদ্ধং ক্মংনমাচবেৎ ॥ 
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_. "ত্রাহ্মমূহূর্তে যথাবিহিত ভাবে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া 
পরে আবশ্তকীয় সাংসারিক কার্ধা করিবে এবং গাত্রাবরণ 
পরিত্যাগ পূর্বক ত্রিপন্ধ্যায় স্নান করিবে ।” 
রাত্রৌ নৈন যজেদ্দেবান্‌ সন্ধ্যায়াং বাপরাহিকে । 
খতুকালং বিন! দেবি স্বভাধারমণং ত্যজেৎ। 
প্রাত্রি, উভয়সন্ধ্যা এবং অপরাহ্‌ সময়ে বেদাচারনিরত 
বাক্তি দেবতার অর্চনা করিবে না এবং খতুকাল ব্যতীত 
স্বীক্ন ভাধ্যাতে উপগত হইবে না” 
মৎ্ত্তং মাংমং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চন্থ পববস্থু। 
যদগ্যদেদবিহি হং কুধা্িয়মততপরঃ॥ 
পঞ্চ পর্বদিনে (চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পৃথিমা ও 
রবির, সংক্রমণ-কাল সংক্রান্তি; এই পীচটিকে পঞ্চ পর্ব 
বলে). মতস্ত ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। বেদাচার 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি নিয়ম বলা হুইল, প্রকৃত 
পক্ষে বেদবিহিত যজ্জাবতীয় নিয়মেরই প্রতিপালন করিতে 
হুইবে।” 
অনন্তর পৈষ্ণবাচার,__ 
অথ বক্ষ্যে মহেশ।নি বৈষ্ব।চারমুস্থমমূ। 
যস্ত বিজ্ঞানম।ত্রেণ ক।ল।দ্ভীতিরনবিদ্যতে ॥ 
“মহেম্বরি! অনন্তর তোমার নিকটে বৈষ্ণবাচারের 
লক্ষণ_ বর্ণনা, করিতেছি এই বৈষ্ঞবাচার বেদাচার 
অপেক্ষা উৎরষ্ট_-এই স্মাচণ্র বিশেদরূপে অবগত, হইয়া 
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ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যম-য় নিবারিত হয়, 
অকালে ভীষণ কালে গ্রাম করিতে পারে না, এবং 
এতাদৃশ আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ধাহাদের 
দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈদৃশ অবথা নিয়ত 
বিনাশ দেহের বিনাশ আশঙ্কায় কালের নিকট বিনুমাত্র 
ভীত হয়েন না।” 

বেদ।চারক্রমেণৈব সদ] নিয়মতৎপরঃ। . 

মৈথুনং তৎ কথালাপং কদাটিননৈব ক।রয়েৎ ॥ 

“পূর্বোক্ত বেদাচারের নিয়ম অনুসারে সর্বদা সংযতে- 
ভ্রিন্ন হইয়া মৈথুন ও তত্যন্বস্বী সংলাপ বর্জন করিবে, 
দৈধুনাদি বিষয়ক চিন্তাও করিবে না” 

হিংসাং নিন্দা কৌটগাং বঙ্জয়েন্সাংসভে(জনম্‌। 
রাত্রৌ পুজাং তথ! মালাং ন কুধা।পৈব সংস্পৃশেৎ ॥ 

“হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, এবং মাংস ভোজন বঙ্জন 
করিবে, রাত্রিতে পুজা ও ও মালাজপাদিও করিবে না।” 

ফিক সমচ্চয়েদেবি বিফ কর্ম নিবেদয়েৎ। 
ভাবয়ে নর্ববদ। দেবি সর্ববং বিষুময়ং জগ ॥ 

“দেবি! পূর্বোক্ত হিংসাদি দোষ বর্জিত: হইয়া 
বিষ্ণুর অর্চনা করিবে, এবং সংসারে যাহা কিছু ভাল 
মন্দ কর্ণের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা সমস্তই বিষুুতে 
সমর্পণ করিবে, এবং আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি 
সমস্ত জগৎ বিুময় ভাবনা করিবে।” 

(৪০) 
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তগঃ কষ্টাতিসহোন. সব্ধত্রাছাতচিন্থয়। 
বৈষাব।চার ঈশ।নি বৈদিকেতভ্ো। বিশিষাতে ॥ 

“ঈশ্ানি ! বৈষ্ণবাচারে নানাপ্রকাঁর চান্্রায়ণাদি তপঃ 
কষ্ট মহ করিতে হয়, স্ৃতরাং ক্রমশঃ চিত্তের রজস্তম 
মল কাটিয়া যার, সত্বগুণের বিকাঁশ হয়, ভগবান্‌ বিকুর 
সবময়ত্ব চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রসার হয়, 
অতএব সাধক ক্রমে উদ্ধ নোপানে আরোহণ করিয়া 
থাকে । এই নিমিন্তই বৈদিকাচার হইতে বৈষ্ণবাঁচার শ্রেষ্ঠ । 

অতঃপর শৈবাচার ;-_ 

বেদ।চারক্রমে| দেবি শৈব।চারে ব্যবস্থিতঃ 
তদ্ছিশেষে। মহেশানি পশুহিংসাবি বর্জনম্‌ ॥ 
শিবং মহেখরং শাস্তং চিন্তয়েৎ সর্ববক গ্রহ 
তো বয়ে বক্তুবাদেন চতুন্বর্গ প্রনং হরম্‌। 
৬মেব শরণং গচ্ছেন্মনোবকৃকাক্নক্মমভিঃ ॥ 
সিধ্যত্যাশ্তড মহেশ।নি শিবাচ/রনিষেবনাৎ । 
অতন্ত।ভ]াং পরো ধর্দনঃ শৈবাচারঃ গ্রকীর্তিত:॥ 

“দেবি! বেদাচারে ষে যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই 
সমস্তই শৈবাচারে অন্ুষ্ঠের় এবং বেদবিহিত সমস্ত কার্ধাই 
করিতে হইবে। কিন্তু শৈবাচারে পশুহিংসাদি একে- 
বারেই করিতে নাই। এই প্রকারে হিংসাদি দোষ 
হইতে নিম্ৃক্ত হইয়। প্রশান্ত মহেশ্বর সদাশিবের চিল্ঠা 
করিবে। এবং তাহাতেই সমস্ত কার্য ও তংফল বিস্ত্ত 
করিবে। এবং বজ্জুবান্ধের, দ্বারা চতুর্বগ্গ প্রদায়ক 
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মহেস্বরকে পরিতুষ্ট করিবে ও সর্বদা তাহাকেই শরণরূপে 
প্রপন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্মের ছারায় তাহারই 
পরিকণ্ম করিতে হইবে। মন তীাহ।রই ধ্যান করিবে, 
বাক্য তাহারই গুণাখ্যাপন_-তীহারই মহিমা বর্ণনা 
করিবে--অধিক কি, যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই 
তদর্থ ইহা! মনে করিবে। নিজের নিমিত্ব--আত্মভোগের 
উদ্দেশে কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে না। এই প্রকারে 
শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক কৃতার্থতা' লাভ 
করিতে পারে। 
শৈবাচারে পশুহিংসাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং 
তখন চিন্ত প্রশান্ত হয় এবং ভগবান্‌ মহেশ্বরে আত্মসমর্পণ 
করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময়ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে, 
অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা ও শৈবাঁচাঁর অরে্। 
তৎপরে ঈক্ষিণাচার,-- 
ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণ।চারমদ্রিজে । 
ষস্ত স্মরণমাত্রেণ সংসারান্ুচাতে নরঃ॥ 


প্বর্তমানে দক্ষিণ চার-বিধি বলিতেছি, যাহার ম্মরণমাত্রেই 
মানব সংসার হইতে.মুক্তিলাভ করিতে পারে” 
প্রবর্তকে (ইয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োত। 
অতন্তেভাঃ কুলেশানি শ্রেষ্টে'হসৌ দক্ষিণ: স্মৃত: ॥ 
প্দক্ষিণাচাঁর দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্তক। সাধকের 
দক্ষিণাচারে কৃতকৃত্যতা হইলেই, ক্রমে বীর ও দিব্যতাবের 


ং্‌ 
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রতি হইতে আরস্ত হয়। অতএব, পুর্কোক্ত বেদাচার, 
বৈষ্বাচার ও শৈবাচার অপেক্ষাও এই আচার শ্রেষ্ঠ । 

বেদাচারক্রথেণৈব পুজয়েৎ পরঙেশ্বরীম্‌ । 

স্বীকৃত বিজয়াং রাত জপেনুন্ত্রমনন্যধী: ॥ 

চতু্পথে প্রশ।নে ব। শুস্ক!গ।রে নদ্দীতটে। 

ক ঞ ক চি 

সাধক রাত্রিতে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী 
জগদস্বার অঙ্চনা। করিয়া বিজয়! দিদ্ধি পান করতঃ অনন্- 
চিত্তে মায়ের মন্ত্র জপ করিবে । ( এই অময়ে সাধকের হৃদয়- 
ক্ষেত্র মা-ময় হইয়। যায়,__ভেদজ্ঞানও ক্রমে ক্ষীণ হইতে 
থাকে, তখন সাধকের বহিঘৃষ্টি বিলুপ্তপ্রার হইয়া যায়. 
জমে বীরভাব ও দিব্যভাৰ বিকপিত হইতে আরস্ত হয়। 
এই নিমিত্তই দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্তক বলা 
হইয়াছে। ) দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথ, শ্মশান, শূন্তগৃ 
এবং নদীতে মায়ের উপাসনা করিবে। 
এই ঘময়ে সাধক আধনের উচ্চ, .সোপানে আরোহণ 

করেন। দক্ছিণাচারী সাধকের, রজন্তমো গুণ প্রায় প্রক্ষীণ 
হইয়া, যায়, সত্বগুণের বিকাশ হয়, ভেদজ্ঞানের বিভূমভা 
সি, হইয়া থাকে/_চিতত একাগ্র হইয়। মাকেই চিন্তা 
করিতে থাকে, তখন চিত্তের বিক্ষেপ অবস্থা অনেক পরিমাণে 
বিছুরিত, হইয়া যায়। এই অবস্থায় একটু ঢু হইলেই 
মাধক তখন বামাচাবে উপস্থিত হন! 
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অতঃপর বামাঠার,_ 
| যামাচারং গ্রবন্ধ্য'মি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ1 
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি সর্বসিদ্ধীশ্বরে। ভবেৎ॥ 

“মহেশ্বরি! এখন বামাচারের বিবরণ কহিতেছি,-- 
বামাচার দিব্য ও বীরভাবাবলম্বীদিগেরই সম্মত,--এই আচার 
শ্রবণ করিয়৷ ইহার রহস্ত হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি অনুষ্ঠান 
করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনই সফল হয়। বামা- 
চার পৃশুভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অনুষ্ঠে্ধ নহে যে পরত 
পশুভাব অন্তহিত না হয়, তাবৎ. পর্য্যন্ত এই আচার-অনুষ্ঠানে 
অধিকারী হর না,-ইহা [ব্য ও বীরতাবেরই পরিপোষক, 
স্বতরাং দিব্য ও বী্ভাবা বলম্বীদিগেরই মন্মত ।” 

দিবমে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। 
গঞ্চতন্বক্ুমেণৈব রাত দেবং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
চক্র[নুষ্ঠানবিধিন মূলমন্ত্র; অগন্‌ হুধীঃ। 
ধায়ন্‌ দেবীপদভোজং মাধয়েদ্বীর সধনং ॥ 

পরমেশ্বর! সাধক দিবাতাগে ব্রহ্মচারী হইয়া সংয 
চিন্তে থাকিবে,__অনস্তর রাত্রিযোগে পঞ্চতত্বের দ্বারা (৮ 
মাংসাদির দ্বারা) দেবীকে পুজা করত; শাস্তরানুমারে চক্রের 
অনুষ্ঠান করিয়া, মায়ের মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর 
পদীরবিন্দ ধ্যান করিবে | বীরভাবাবল্বীর পক্ষেই বামাচার 
বিহিত হইয়াছে,_ সুতরাং বীরভাবে মায়ের উপামন! 
করিবে” 
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সাধক যখন এই বামাচারে উপস্থিত হন,. তখন 
সাধকের বড়ই উচ্চ অবস্থা হয়_এই সময়ে সাধক মমস্তই 
মায্য়্ অবলোকন করেন,- সাধকের « অন্তরও মা- -পরিপূরিত 
-বাহিরেও যাহা হা কিছু দেখেন, তাচাতেও মাকেই দেখিতে 
পান, সাধকের অন্তিত্ব যেন মায়ের সহিত মিশাইয়া যায় )-_ 
ভেদজাত্র আরও ক্ষীণ হইয়া যায়,_সাধক প্রত্যেক বস্তুতে 
কেবলমাত্র, মাঁয়েরই মহিমাবিভ্ৃতি অন্তব করেন। এই 
অবস্থায় চিত্ত সুনির্খ্ল হয়, গ্রন্ত্রিয়িক বিকার দুরীভূত হয়, 
বিবেক-বৈরাগা প্রন্থৃতি সদৃগুণগুলি সর্বদাই মু্তিমান্‌ থাকে, 
সাধক পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন। 


অনন্তর সিদ্ধা্তাচার,-_ 


অপরং শুণু বক্ষা।মি সিদ্ধান্তাচারলঙ্গণন্‌। 
ব্ধানক্ময়ং জ্ঞানং হন্মাঙ্েবি প্রপদাতে ॥ 
বেদ শান্ত পুরাণেকু গুঢ়ং জানমিদং তরির়ে। 

কাষ্টমধ্যে যখ| ব্রি ভ্থা তেযু গ্রতিঠিতদ্‌॥ 


প্দেবি। এখন সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ শ্রবণ কর। 
দি্দ্ধান্তাটারের অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন 
রক্ষানন্দের অনুভূতি হয়,__সাধুক_ তখন. কৃতকৃত্য হন। 
কাষ্ঠের অভ্য্তরস্থিত অগ্নি যেমন নুক্কাফিত ভাবে থাকে, 
ক্রমে ঘর্ষণ দ্বারা ছারা উহা উহা হইতে: বিকশিত হয়, তেমনি বেদাদি 
শাস্ত্রে এই পরম জ্ঞান _ অস্তনিহিতাবস্থায় আছে, ক্রমে 
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অনুশীলন করিলেই সাধকের" হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিষিত হইয়া 


লাধককে কে চরিতার্থ করে 


দেবযাঃ শ্রীতিকরং পঞ্ততবং মতবিশো ধিতস্‌। 
দেবেত দাধকো। দেবি পণ্ড শঙ্কাবিবর্জিতম্‌ ॥ 
সৌত্র।মণ্য।ং যথা ব্যক্ত পাঁন দে(যো। ন বিদ্যতে। 
সিদ্ধাস্তেংশ্মিন তথাচারে নুপ্রকাশং স্রাং পিবেৎ॥ 

“মন্ত্রের দ্বারায় সম্যক্‌ প্রকারে বিশোধিত গঞ্চতব 
দেবীর, বড়ই জ্ীতিকর,_-অতএব সাধক প্রথমে মন্ত্রে 
দ্বারায় পঞ্চতব, পরিশোধিত করিয়া দেবীকে অর্পণ করিবে, 
পরে দেবীর প্রসাদ জ্ঞান করিয়া আপনিও ভাহা। গ্রহণ 
করিবে। সাধক যতক্ষণ পণ্ুভাবাবলম্বী থাকে, ততকাল 
বেদাচার, বৈষ্ণবাচাঁর, শৈবাচার ও দক্ষিণীচারের অনুষ্ঠানে 
নিরত থাকিবে,--তাহার গরে পণুভাব অন্তহিত হইলে, 
তখন সাধক অবিশঙ্কিত চিত্তে পঞ্চতত্বের দ্বারা দেবীর পুজার 
অনুষ্ঠান করিতে পারে। পারে। শৌন্ামাণতে যে প্রকারে প্রকাশিত 
ভাবে সুরাপান দৌষাবহ নহে,-তন্রপ এই দিদ্ধান্তাচারে 
সথপ্রকাশিতরপে ন্বরাপান করিলে কোনই দোষ হয় না” 

অশ্বম্নেধক্ততৌ বাঁজিহত্যা দোষে নবিদ্যতে।' 
অস্মিন্‌ ধর্মে মহেশ।নি পশুন্‌ হিংসন্‌ ন দৃষ্যতি ॥ 

“যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে তদীয় যক্ঞ-অশ্ব বধ দৌষাবহ 
নহে, তত্রপ দিদ্ধান্তাচারের অঙ্গ মাংসাদির নিমিত্ত পণ্ড 
হমনে হিংসা দোষ জন্মে না ্‌ 
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কপালপাত্রং রুত্রাক্ষমস্থিম।লাঞ ধারয়ন। 
বিহরেছবি দেবেশি সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্‌॥ 
শঙ্কাত্য।গাৎ ব্যক্তভাব।ৎ তখৈব সতাসেবনাৎ। 
বামাদপি কুলেশ।নি সিদ্ধাপ্তঃ পরম: স্মৃতঃ ॥ 


“এই সময়ে সাধক কপালপাত্র, রুদ্রাক্ষ, অস্থিনিশ্শিত 
মালা ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ 
করিতে থাকে । এতাদৃশ সিদ্ধান্তাচারী সাধকের পণুভাব 
রছিত হইয়া যায়, নাকের হৃদয়ে তখন বীরভাবের 
অভিব্যক্তি হয়, এবং বিপর্যারাদি মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি 
হইয়। সত্যজ্ঞানের উদয় হয়। কুলেশ্বরি! এই সমস্ত 
কারণেই বামাচার. অপেক্ষাও সিদ্ধান্তাচার উত্কৃষ্ট বলিয়া 
জা নবে।” 

সাধক যখন ভাগাক্রমে দিদ্ধান্তাচারে উপস্থিত হন, তখন 
দেবীর সহিত প্রায় অভিন্নভাব হইয়া যায়, সিদ্ধান্তাচারের 

চরম অবস্থায় আর কিছুমংত্র ভেদবুদ্ধি থাকে. না) তখনই 
“সোহহ্‌ং, এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়,--তখন আর সাধক 
িদধান্তাচারীও নহেন,_-মেই সময় সাধক কৌলাচারে উপ- 
স্থিত. হন,_সাধক কৃতক্ৃত্য হন;কেবল অন্তরে বাহিরে 
মাকেই, দেখিতে থাকেন,তখন জ্ঞানেক্রিয়, কর্েনদরিয় ও 
মন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়,--সাধক তখন অনন্ত বিশ্ব এক- 
মানত বিশ্বময়ীরই সত্তা দেখিতে পান,তখন আমার 
আমিতব থাকে না। তখন আর বিধিও নাই, নিষেধও 
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নাই,-_ইহাই সিদ্ধান্তাচারের চরম. অবস্থা এবং কুলাচারের 
প্রথম অবস্থা,_ইহাকেই ব্রহষ্তান বা. তৰজ্ঞান বলে। 
তদনস্তর কৌলাচার,__ 
কৌলাচারঙ্িধিং বক্ষো সাবধানাবধারয়। 
যস্ত বিজ্ঞবনমাত্রেণ শিকো। ভবন্তি নান্যথা ॥ 


“কুলাচাঁর বিধি বলা হইতেছে, সাবধানে অবধারণ 
কর,_-এই কৌলজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে উদিত ০ তখন 
সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন।” 
দিকৃকালনিয়মে নাস্তি তথা বিধি নিষেধয়োঃ। 
ন কোপি নিয়মে দেবি কুলধ্মস্ত সাধনে ॥ 
কৌল এব গুরু? সাক্ষাৎ কৌল এব দদাশিবঃ। 
কৌলপুজাতমো। লোকে কৌলাৎ পরতরে। ন হি ॥ 
“কুলাচারী সাধকের সাধনবিষয়ে. কোন দিক্‌ বা কালের 
নিয়ম . নাই, (প্রাজুখ হইয়া উপাসনা করিবে: রাত্রিতে 
উপাসনা করিবে না ইতাদি কোন বিধি-নিষেধ নাই) এবং 
কৌলসাধক কোন বিধিনিষেধের বশবর্তী নহেন,_কারণ 
কুলাচারী নিখিল ঙধান্জের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব মৃত্তি__ 
ত্রিলোকের পুজনীয়ঃ তাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ সাধক 
মাই)-তিনি আর কোন্‌ নিয়মের নথবর্তী হইবেন, তাহার 
ক্রিয়াকলাপই সকলের আদরণীয়।” 
কর্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শরো) প্রিষাশ্রিয়ে |. 
গাগ।নে ভবনে দেবি তখৈব কাঞ্চনে তৃথে॥ 
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ন ভেদে যস্ত দেবেশি স জ্রে়ঃ কৌলিকো ত্বমঃ। 
সর্ধবভূতেধু ঘঃ পগ্ঠেদাত্বানং বিভুমবারং। 
ভূতান্তাত্মনি দেবেশি সজ্েয়ঃ কৌলিকো তম? ॥ 

“দেবী! সাধক যখন, কুলাচাররূপ উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করেন, তখন কর্দিম, চন্দন, পুত্র, শক্ত, প্রিয়, অপ্রির, 
শ্মশান, অট্টালিকা এবং সণ তৃণ ইত্যাদি ভাল মন্দ বস্ত 
বলিয়া কিছুনাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে নাতিনি সমস্ত ভৃত- 
ভৌতিক পদার্থে এক সত্তামাত্র দেখিতে পান এবং নিখিল 
ভুত'ভৌতিক : পদার্থ এক আত্মারূপেই দর্শন করেন, সুতরাং 
তাহার প্রিক্কাপ্রিয়, মেধ্যামেধ্য, শক্ মিত্র জ্ঞান কি প্রকারে 
থাকিতে পারে? ইহাকেই উত্তম কৌল বা শ্রেষ্ঠ কুলাচারী 
বলে। সাধক এহ)দূশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে 
কককুতার্থ হয়েন 3-_মার কর্ম থাকে না__কর্বন্ধনও থাকে 
না এবং দেহপাতের পর কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন,_ন স 
পুনরাবর্ততে” তাহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় 
না। ইহাকেই নির্বাণযুক্তি বলে। ইহাই কুলাচারের চরম 
অতি ই | 

_. যন্তু ধ্যনপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ট: সমাহিত: । 

সাধয়েৎ পঞ্চতন্বেন স কৌলোমধাম: স্মৃতঃ | 
জপপুজাহে।মর ত। বীরাচারপরায়ণঃ। 
আররুক্ষুজ্ঞানতূমিং সকৌলঃ প্রাকৃতোত্তমঃ ॥ 

“দেবি! পূর্বোক্ত .কৌগাচারে ধ্যান, -জপ, পুজা- 
হোমাদি কিছু থাকে না,_তখন মাত্মারাম দাধক আত্মদয়ই 
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সমন্ত ব্রদ্মাড অবলোকন করেন,_যতক্ষণ তাদৃশ উচ্চভূমিতে 
আরোহণ করিতে পারা না | যায়, তাবৎ জাননিষ্ হইয়া 
জগনস্বার ধ্যান করিবে, এবং পঞ্চতত্বের দ্বারা তাঁহার সাধনা 
করিবে। ইহাকে মধ্যম অবস্থাপনর কৌল বা! কুলাচারী বলে, 
আর যে পর্য্স্ত সাধক. ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন থাকেন,-_কিস্ত 
অভেদ জ্ঞানেরই প্রাবলা অবস্থা, হয়, তখন বীরভাবে পুজা- 
হোমাদির দ্বারা উপাসনা করিবে। এই অবস্থায় সাধ্ককে 
নীচ অবস্থার বা অধম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলিয়া 
জানিবে। ইহাই দিদ্ধান্তাচারের শেষ অবস্থ। ও কুলাচারের 
কেবলমাত্র প্রথম অবস্থা,_-ইহার্‌ পর সাধক যত্তই উচ্চভুমিতে 
আরোহণ করিবেন, ততই বাস্ পুর্ঠাদি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, 
ক্রণশই জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরন্ত হইবে। এইপ্রকারে 
ক্রমে উচ্গ্রানভূমিতে অধিরোহ্ণ করিলেই আর্‌ জপ-প্জাদি 
থাকিবে না, তখন এক চিন্মী বহাশক্তিকেই মর্বত্ত দেখিতে 
পাইবেন,_-দে অবস্থায় দাধনও নাই, সাধ্যও নাই, ধ্যানও 
নাই, ধ্যেয়ও নাই 'একসবাসিতীরত-এক মহাশক্তিই 
মনের অত্তিত্ব নষ্ট হইবে। ইক নিরুদ্ধ হইবে 
তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বাস্যদ্িব স্তাৎ তত্রাস্থোহস্তৎ গশ্ঠেৎ্,। 
ন্তো ইস্গৎ বিজানীয়/ৎ। ত্র তস্ সর্ব ক্মৈবাড়ৃৎ তৎ কেন কং 
কেন কং বিজানীয়।ৎ॥ ইতি শ্রুতঃ। 
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"শি তাবার্থ,_দেষে পর্যাস্ত চিত্তে দ্বৈভার থাকে, যতক্ষণ 
আত্মভিন্ন পদার্থের ভাণ হয়, ততক্ষণই আম ইহা দেখিতেছি, 
আমি ইহ! জা!নতেছি, এইরূপ পৃথকৃভাবে আমিত্ব ও বিষয়ের 
উপলব্ধি হয়, কিন্তু যখন যোগীর চিত্ত আত্মা হইতে অভিন্ন 
ভাবে সমন্তই দেখিতে পায়, তখন কেহই কাহাকে দেখে না, 
কেহই কাহাকে জানে না, একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই_- 
চিন্ধয়ী মহাশক্তিই অবশিষ্ট থাকেন,__যোগীর সত্তাও তৎকালে 
আত্ম-স্ত্তাতে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং কে কাহাকে 
দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে? সে সময় ভ্রষ্টাও নাই, 
দৃম্তাও নাই, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই,-কেবল চিন্ময়ী 

 মহাশক্তিরই বিরাজ । ইহাই কুলাচারের সর্ধবোচ্চ অবস্থা” 

সাত প্রকার আচারের কথা তোমাকে বলিলাম,_-এখন 
ঙ এই যে, এই আচার পদ্ধতিগুলি বলিতে ও শুনিতে যত 
সহজ, বাস্তবিক উহার অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন। সাধককে 
বেদুচার হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ 
করিতে হয়, একেধারেই _কেহ কুলাচারে আগমন করিতে 
পারে না। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


০৮০৩ 


ভাব-তত্ব। 


শিষ্য। আচার সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইলাম, 
এক্ষণে ভাবতন্ব-ন্বন্ধে বলিতে অঙ্ুরোধ করি। 

গুরু। আমি পুর্বে বলিয়াছি, জ্ঞানেরই অবস্থা 
বিশেষকে ভাব. বলা যাইতে পারে। এ ভাব তিনপ্রকারে 
বিভক্ত । যথা ১-- 

অ[দৌ পণ স্ততো। বীরশ্চরমে। দিব) উচাতে। 
জ্ঞনেন পশুকন্মাণি জ্ঞানেন বীরভাবনম্‌ ॥ 

“ভাব তিনপ্রকার,_ প্রথম পণুভাব, দ্বিতীয় বীরভাব, 
শেষ দিব্যভাবু। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে এই প্রকার 
ভাবের বিভাগ হইয়াছে। পণুভাব, বীরভাব ও দিবাভাব-- 
এই ভাবত্রয় জ্বীনেরই অবস্থাবিশেষমাত্র । যথ1)- 

জ্ঞানস্ত দ্বিবিধং প্রে।ক্তং ভেদাঁভেদবিভেদতঃ। 
ভেদঃ পশে।রভেদে| হি দিব্যভাব উদ্দাহৃতঃ ॥ 
ভেদাভেদবিদে। বীরাঃ সব্ধবত্রৈবং ত্রমঃ প্রিয়ে। 
পশুভাবঃ সোপরম:ঃ বীরভাব।ববে।ধকঃ & 
দিব্যাববে।ধকো বীরতভাবঃ সৌপরমস্তথা। 
যথ। বাল্যং যৌবনঞ্ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয় ॥ 


ক রঙ ্ 


(৪১) 
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তথ। ভাবত্রয়ং দেবি উত্তরারস্তমাধনম্। 
অতএব মেশানি বীরাণাং কারণং পণ্ডঃ॥ 
বিশ্বসার ত্ত্। 


প্প্রথমতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ,-_ভেদজ্ঞান ও. অভেদজ্ঞান। যে 
জ্ঞানে ঘট-পটাদি নিখিল, ব্রদ্মাও আত্ম বা! ব্রন হইতে 
পৃথক্রূপে উদ্ভাসিত, হইতেছে,_যে জ্ঞানের দ্বারা আমি 
আর ঘট-পটাদির ভিন্নরপে গ্রতীতি হইতেছে; তাহার 
নাম ভেদজ্ঞান। আর যে জ্ঞান উদয় হইলে ঘট-পটাদি 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাতিরিক্ত পৃথক্‌ সত্তা থাকে না, 
অনস্ত ব্র্ধা্ড এক সত্তাময়ই উপলদ্ধি হয়,_তুমি, আমি, 
জগৎ_ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সত্তা জ্ঞান অন্তহিত হয়, 
তাহর নাম অভেদজ্ঞান। ভেদন্তানকে পণুভাব, ভেদাভেদ 
জ্ঞানকে বীরভাব এবং একমাত্র_ অভেদজ্ঞানকে দিব্যভাব 
বলে। পরস্ত দাধক যতক্ষণ ভেদজ্ঞান সম্পন্ন থাকেন, 
ততক্ষণ তিনি পণুভাবাপন্ন) যখন ভেদজ্ঞানের দৌর্ঝল্য 
এবং অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হয়, তখন সাধক বীরভাবাপন্ন 
বা ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন, আর সাধকের যখন ভেদজ্ঞান 
একেবারে নিঃশেত্বহুইয়া যায়, সর্বদাই সাধক একমাত্র 
আত্ম-সত্তাতে আয়ত্ত থাকেন, তখন সাধককে দিব্যভাবাপন্গ 
বলা যাইতে পারে; সুতরাং জ্ঞানেরই অবস্থাভেদে পশ্বাদি 
ভাব কল্লিত বা কথিত হইয়া থাকে। ইহার ক্রম এই যে, 


যেমন প্রথমতঃ বাল্য অবস্থা, তৎপরে যৌবন ও তদনন্তর 
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বার্ধক্য,_ক্রমে এক একটি অতিক্রম করিয়! মানুষ অপর 
অবস্থাতে উপদর্পণ করে, কিন্তু যখন একটি অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব পূর্ব অবস্থা 
বিলীন হইয়া যায়_তেমনি সাধকেরও প্রথম পণুতাব বা 
ভেদজ্ঞান থাকে, পরে ভেদজ্ঞানের প্রাবল্য নষ্ট হইয়া যখন 
অভেদ ভ্ঞানেরই বিকাশ অবস্থা হয়, তখন আর পণুভাৰ 
থাঁকে না, সাধক তখন বীরভাবে উপস্থিত হয়েন, সুতরাং 
পশুভাব বীরতীবের বোধক। এইপ্রকাঁর ভেদজ্ঞীনের যখন 
লেশমাত্রও থাকে না, তখন বীরতাব বিনষ্ট হইয়া দিবাভাব 
_বিকসিত হয়। এইরূপে পণ্ুভাঁব বীরভাবের সাধক এবং 
বীরভাব দিব্যভাবের সাধক হয় । 

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, জ্ঞানেরই অবস্থা- 
বিশেষে ভাবের তিনপ্রকার বিভাগ হইয়াছে: এবং ভাবত 
পরস্পর একটি অপরটির কারণ হইক্সা থাকে। পশুভাব 
বীরভাবের কারণ, বীরভাব দিব্যতাবের কারণ,_স্কৃতরাং 
ভাবত্রয়্ ক্রম-নিয়মে সংবদ্ধ ১-উহার একটি বর্জন করিয়া 
অপরটি গ্রহণ করা যায় না। এখন তিনপ্রকার ভাব ও 
তাহার লক্ষণগুলির বিষয় বোধ হয় অবগত“হইতে পারিয়াছ ? 

শিষ্য । হা, তাহা পারিয়াছি। আর একটি কথা। 

গুরু। কিকথাবল? 

শিশ্ত। ভাবের সহিত পূর্কোক্ত আচারের কিউট 
সম্বন্ধ, তাহা গুনিতে বাসন হইতেছে। রি 
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গুরু । তাহাও বলিতেছি,__ 


বৈদিকং বৈষ্বং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্বৃতদ্‌। 
সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সংকৌলমুচাতে ॥ 
ভাবন্রয়গতান্‌ দেবি ঈপ্তাচারাংশ্চ বেতি যঃ। 


“দেবি! পূর্বে যে আচার ও ভাবের কথা বলা 
হইয়াছে, এখন সেই ভাব ও আচীরের কি সম্বন্ধ, তাহ 
বলিতেছি।-পুর্বে যে সপ্ত আচার বলা হইয়াছে, তাহা 
পণ্ড, বীর ও দিব্যভাবের অন্থগত। প্রথমতঃ বেদ, বৈষ্ণব, 
শৈৰ এবং দক্গিণাঁচার পশ্তভাবের অনুগত ) বাম ও সিদ্ধান্ত 
আচার. বীরভাবের অনুগত... এবং কুলাচার দিব্যভাবের 
অনুগত যে__পর্যাস্ত পশুভাৰ বা ভেদজ্তান থাকিবে, 
ততক্ষণ বেদ. বৈষব, শৈব, এবং দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান 
করিতে হুইবে। তখন বাম, দিদ্ধান্ত এবং কুলাচারের 
অধিকারী হয় নাই,_-পরে যখন বীরভাব বা! ভেদাভেদ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবে, ভেদস্তানের দুর্বলতা ও অভেদজ্ঞানের 
প্রবলতা হইবে, তখন বাগাচার ও সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠ'ন 
করিবে এবং যখন সময়ে ভেদজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া 
যাইবে,- পুর্ণনাত্রায় অভেদজ্ঞানের পরিদীপ্তি হইবে, তখন 
একমাত্র কুল'চারেরই অনুষ্ঠান করিবে। ভব পরিবর্তনের 
সহিত আচারেরও পরিবর্তন হয়। যেমন বালাকালের 
অপগামের সহিত্ত তৎকাপ্পোচিত ক্রিয়াবলীও বিলয় হয়।- 
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তখন প্রীণিগণ যৌবনোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে )__ 
আবার যৌবনের অবসানে বার্ধক্য আসিয়া! উপস্থিত হয়, 
তখন জীবগণ বার্ধক্যোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে) 
তেমনি ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সাধক, পণুভাঁব 
কাটিয়া গেলে, আর পণুভাবের আচার অনুষ্ঠান করিবে 
না,তখন বীরভাবোচিত আচারের অনুষ্ঠানে : প্রবৃত্ত 
হইবে। আবার বীরভাব অস্তহিত হইলে, তখন সাধক 
দিব্ভাবের অবলম্বন করিক্সা দিব্যভাবোচিত আচারেই 
নিরত হইবে সুতরাং ভাবের সহিতই আচারের মুখ্য 
সম্বন্ধ,__ভাবাহুসারেই আচারের প্রবৃত্তি,--প্রত্যুত ইচ্ছান্থদারে 
আচারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় না। যতক্ষণ পণুভাব থাকে, 
ততক্ষণ বেদাদি আচার চতুষ্টয়েবই অনুষ্ঠান করিতে হইবে,_- 
বামাচারাঁদি আচারে তখন অর্ধকারই জন্মে না। এই 
সময়ে বামাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অধোগতি 
ভিন্ন উন্নতির কিছুমাত্র সম্তাবন! নাই। 

এইপ্রকার পশুভাব নিবৃত্তি হইয়া যখন বীরভাবের 
আবির্ভাব হইবে, তখন বাম ও সিন্ধান্ত আচারের অনুষ্ঠান 
করিবে,--সেই সময়ে কুলাচারের অনুষ্ঠানে কোনই ফল 
হইবে না। অতএব ভাবের বা জ্ঞানের অন্ুবর্তী হুইয়াই 
আচারের ( অনুষ্ঠেয় বিষয়ের) অবলগ্বন করিতে হইবে। 
সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, সেই সময়ে সেই 
জ্ঞানানুগত,--সেই জ্ঞানের সহিত মাঁখান যে আচার, 


৪৮৬ ভাবতত্ব। [৫মঅঃ 


তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় করিলে 

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না,-প্রত্যুত, প্রত্যবায় 
ঘটিবে।” 

শিষ্য। এক্ষণে আমি যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে 
আমার এই দিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে যে, তান্ত্রিক সাধনা 
অধিকারীভেদে নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহা সাধকের দয়ের 
অবস্থা লইয়া। স্থৃতরাং মগ্ঘমাংসাদি, লইয়া যে. সাধনা, 
তাহা আধ্যাত্মিক উন্নত হৃদয় সাধকের জন্ত। 

গুরু। তাহাই ঠিক। | 

শিষ্য । অন্য যদি কেহ তাহার অনুষ্ঠান করে ? 

শুক্ল। তাহার পতন হইয়া থাকে। 

শিষ্য। কোন্‌ সাধকের কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহ! কি প্রকারে জানিতে পারা যাইবে? 

গুরু। দাধক নিজেই তাহা অনুভব করিতে পারেন, 
অথবা তদীয়.গুরু তাহাস্থির করিয়া দিবেন। 

শিষ্য । ভাল,_-আর একটি সন্দেহ নিরাকরণ করুন। 

গুরু । কিবল? 

শি্বা। সাঁধকের যে অবস্থায় কুলাচার. সাধনের অধিকার 
হয়, তাহা অতি... উচ্চাবস্থা। আপনি কৌলের যে লক্ষণ 
বলিলেন... তাহ! একপ্রকার জীবনুক্ত অবস্থা,--এ অবস্থা 
ব্খন -মাহুমের লাভ হয়, তখন আর তাহার মগ মাংসাদির 
প্রয়োজন কি? যখন দাধকের ভেদাভেদ সমস্ত দুরীভৃত 
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হইয়া গিয়াছে, যখন দাধক অদ্বৈতানন্দে নিমগ্ন, তখন আবার 
ছার পাথিব মদ্য মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা কি? 

গুরু । উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এস্থলে একটি কথা 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। 

শিষ্য । কি কথ প্রভো! ? 

গুরু । তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি যে, প্রকৃতি ও 
পুরুষ এই পরিদৃশ্তমান জগদ্রপে অবস্থিত। প্রত্তি জীবনই 
প্রকৃতি ও পুরুষের সাধনা করিয়া থাকে। এস্থলে আমার 
জিজ্ঞান্ত এই যে,_-এই যে তান্রিক সাধনার বিষয় বল! হই- 
তেছে,-_ইহ! তুমি পুরুষ না প্ররুতির সাধন! বলিয়! বুঝিতেছ ? 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি ও পুরুষ 
একই পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান্যাত্র প্রভেদ। 

গুরু । ই|, তাহাই। কিন্তু শক্তিসাধনা,. না করিলে, 
শক্তিমানের সাধনায় অধিকার জন্মে না। 

শিষ্য। তাহা ঠিক। 

গুরু। এই. যে. তান্ত্রিকী-দাধনার ব্যবস্থা, ইহা মহা- 
শক্তির সাধন1। মহাশক্রিই জীবগণকে পাখি থৰ রূপ রস গন্ধ- 
স্পর্শ ও শবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। জীব যেই 
মহাশক্তির সাধনা করিয়া তাহার মোহ-বাহু-বন্ধন হইতে ত্রাণ 
পাইয়া থাকে। তন্্ে সেই শক্তি সাধনা। জীবের অভেদ 
জ্ঞান হইলেও. আকর্ষণের শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে সহজে মুক্তি 
পায় না। তাই জীব এইরূপ রসের পথসদিয়া মহীশক্তির 
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সাধনা করিয়! চৈতন্তের দিকে অগ্রসর “হ্য়। তাই তত্র 
এই ৫ ভোগের পথে সাধনা। তুমি বোধ হয় অবগত আছ, 
বিশ্বামিত্র_.পরাশর গ্রভৃতি কঠোর-সংঘমী এবং যোগাবলম্বী 
মহাপুরুষগণের হৃদয়ও এই মহাকর্ষণে বিগুলিত হইয়া- 
ছিল,_কেন হইয়াছিল জান? তাহাদের আত্মলম্পৃত্ির 
অন্তরায় ছিল, প্রাণ চায় পূর্ণ হইতে। তাই এক অশুভ 
মুহূর্তে তাহাদের পন হইয়াছিল,-তাই মেনকা, তাই 
মৎস্তগন্ধ। তাহাদিগকে আপন কাম-চক্ষে টানিয়া লইয়াছিল। 
শিষ্য । তন্ত্রেও কি সেই কথা আছে? 
গুরু। নতুবা কি মনগড়া কথা বলিতেছি ? 
শিষ্ত। আমাকে একটু শুনাইলে তৃপ্ত হই। 
গুরু। সকল তস্ত্রেইে একথা অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে যে, মন্থাশক্তি ও ব্রহ্ম পৃথক্‌ পদীর্থ। তোমাকে 
মহানির্ববাণ তত্র হইতেই একটু শ্রবণ করাইতেছি। 
জ্রত্বা ম্মাক পরব্রন্গে।পাসনং পরমেশ্বরী। 
পরসানপসম্পন্ন। শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ 
্দেব্যুবাচ। 
.কধিতং যত্বয়। নাথ ব্রচ্গে।(প।সনমুত্তমমূ । 
সর্ধলোকপ্রিয়করং সাক্ষদ্ত্রক্ষপদ প্রদং ॥ 
'তেজ্জোবুদ্ধিবলৈশব্যাদয়কং সুখমধনম্‌। 
তৃপ্তোহন্সি জগদীশান তব বাক্যান্বতপ্তা ॥ 
যছুক্তং করুণাসিন্ধো। বখ। ত্রঙ্গনিষেবনাৎ। 
গাচ্ছস্ত তর্গস।যুজ্যং তখৈৰ মঙ্ সাধনাৎ ॥ 
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এতদ্েদিতুমচ্ছমি মদীয়মাধণং পরম্। 
. ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্য়1 কথিতং প্রভে। ॥ 

মহানির্বণ তন্ত্র-_৪র্থ উঃ। 
দেবাদিদেব শঙ্কর মহীশক্তি পার্বীর নিকটে ত্রহ্ধো- 
পাসনার মাহাম্ম্য ও পদ্ধতি বর্ণনা করায় এবং মহাশক্তি 
বা পরমা প্রকৃতির আরাধনা-মাহাত্ব্য তৎসঙ্গে বর্ণনা করায় 

দেবী পরম পরিত্ৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
“পরযেশ্বরী পরমেশ্বর-প্রমুখাৎ পরব্রন্মের উপাসনার কথা 
শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত মনে শঙ্করকে জিজ্ঞাঁসা করিলেন ৮ 
দেবী কহিলেন, -“হে নাথ! আপনি যে সর্লোকের 
প্রিয়জনক . সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-প্রদায়ক_ ব্রহ্মোপাঁসনার কথ! 
' বলিলেন, ইহা দ্বারা তে, বুদ্ধি, বল ও খরশ্বর্ধ্য বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে,_ইহা সর্দ স্থথের নিদান-্বরূপ। হে জগদীশ্বর ! 
আপনার বাক্যামৃতত পানে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। হে 
দয়াসিন্ো ! আপনি বলিয়াছেন যে, ্ধোগাসনায় যেরূপ 
্রহ্ব-দাধুজ্য লাভ হয়, তাহার ন্যায় আমার সাধনাতেও 
হইয়া থাকে। হে প্রভো! আপনার কথানুযারী বর্ধ- 
সাষুজ্য-জন্ক আমার সাধনার ফল জানিতে ইচ্ছা করি।” 
তুমি বোধ হয়, ইহাত্বেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, ত্র 
ও মহাশক্তি ইহ'তেই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জ্ঞান হইতেছে। কেন 
না, শঙ্কর প্রথমেই ্রদ্মোপাসনার কথা৷ বলিম্৷া তৎপরে 


মহাশক্তির আরাধনার কথা বলিয়াছেন । তাহাতেই দেবী 
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জিজ্ঞাস! করিলেন, আপনি যে ব্রদ্ষোপাদনার কথ বলিলেন 
এবং তৎপরে আঁমার (মহাশক্তর ) সাধনার কথা বলিয়া 
বলিলেন,-_-তোমার দাধনাও ত্রক্ম-সাযুজের কারণ হয়। 
অতএব, তাহা কি প্রকার, তাহা আমাকে.বনুন। 
... দঁবী পার্ধতীর এই প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব কহিলেন,_- 
শ্রীসদাশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি মহাভাগে তবার।ধনকরণম্‌। 

তব সাধনতে। যেন ব্রদ্মাযুজামগ্গ তে ॥ 

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষ!ৎ ব্রদ্ধণঃ পরম।আনঃ। 

তত্ধো৷ জাতং জগৎ সর্দং ত্বং জগজ্জননী শিবে। 

মচদাদাণু ্াস্ত যদেতং সচরাচরমূ। 

ত্বয়ৈবোৎপ।দিতং ভদ্রে তবদধীনমিদং জগৎ ॥ 

তবমাদ্যা সর্ধবিদ্য।নামল্ম(কমপি জন্মতঃ।' 

ত্বংজ।নামি জগৎ সর্ববং ন তব।ং জান।তি কশ্চন॥ 


মহানির্ববাণ তন্ব--ধর্থ উ£। 


সদাশিব বলিলেন,-_“দেবি! লোকে তোমার সাধনায় 
্ষ-াযুদ্য লাভ করিতে পারে, এজন্য আমি তোমারই 
উপানার কথা বলিতেছি। তুমিই পরজদ্ধের সাক্ষাৎ 
প্রকৃতি হে শিবে! তোমা! হইতেই জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে,- তুমি জগতের, জননী।_ হে ভদ্রে মহত্ব হইতে 
পরমাধু পরাস্ত এবং সমস্ত চরাচুর না লুহিত এই জগৎ তোম! 


হইতে উৎপাদিত. জইয়াচে. এই নিখিল জগৎ তোমারই 
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অধীনতায়_ আবদ্ধ। তুমি লমুদায় বিদ্যার আদিভূত এবং 
আমাদের টা সমগ্র জগতকে অবগত আছ, 
কিন্তু তোমাকে কে কেহই জানিতে পারে না” 

তুমি যাহা জিজ্ঞাস করিয়াছিলে, তাহার বোধ হর, 
উত্তর গ্রাপ্ত হইয়া? 

শিশ্। আক্তা হা,__কিন্ত আর বি কথা। 

শুরু। কি? 

শিশ্য। মহাশক্তি যখন ব্রচ্মেরই প্রকৃতি; তখন ব্রন্ধো- 
পাসনা » করিলেই ত. জীবের উদ্ধার হইতে পারে; তবে 
আবার শক্তি-সাধনায় প্রত্বোজন কি? . 

| গুরু। প্রয়োজন কি, তাহা বলিষ্টেছি__ 

"এক... সময়ে _জুরথ রাজ! শ রাজা শক্র কর্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও 
হৃতরাজ্য হইয়া বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং তদীয় 
. মহ্ষীর নিকটে গিয়া বলিলেন, আমার সব গিয়াছে, 
রাজা গিয়াছে, ধন গিয়াছে, ্তৃত্ব গিয়াছে। এখানে থাকিলে 
জীবনও যাইবে,-অতএব আমি পলায়ন করিয়া কোন 
বিজনারণ্যে প্রবেশ করিব। তুমি সাধবী_আমি আশা 
করি, তুমিও আমার সঙ্গে তথায় না করিবে ।” ৃ 

রাণী একটু চিন্তা করিয়া' বলিলেন,_- তোমার গরহ- 
বৈগুণো তোমার তোমার সব গিয়াছে, তুমি বনে চলিয়াছ। সে 
স্থানে নানাবিধ নানাবিধ কষ্ট (উপস্থিত হইবে;__আহীরাদিরও সুবিধা 


হইবে না। তোমার আষ্টে ঘুঃখ আঙ্ছছ, ভোগ করিতে 
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বাইস্ড--কিস্ত আমি কেন যাইব? শাস্ত্রের বিধান আছে, 
ষে রাজা রান্গসিংহাসন অধিকার করে, সে পাটরাণীকেও 
লইয়া! থাকে । 

মহ্ষীর কথা শ্রবণ করিয়া স্থরথ আর কোন উত্তর 
করিলেন না,_তীহার হৃদয়ের মর্মস্থল হইতে যে এক 
উদাস-তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, সেই যেন বাতাসের 
কাণে অন্ুতপ্ত-্বরে বণিল,__হায় জগত! . হায় ভালবাসা! 





তারপর পুন্রের নিকটে গিয়াও রাজা ত্রর্ূপ বলিলেন, 
এবং পুত্রকেও নিজ সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
পুত্র বলিলেন, 'প্তঃ ! শত্রগণ আপনাকেই সন্ধান 
করিতেছে, আপনাকে পাইলেই আপনার প্রার্ধহানি 
করিবে, অতএঁব যত সত্ব সম্ভব, আপনি বনগমন করুন। 
কিন্ত আমার সহিত তাহাদের কোন বিবাদ নাই। তাহারা 
আমাকে কিছু বলিবে না,_বরং তাহাদের অধীনে একটি 
উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। আমি রাজপুত্র, চিরকাল 
সুখভোগে -পরিপুষ্ট হইয়াছি,__বনের সে ভীষণ কষ্ট আমি 
কখনই সহ করিতে পারিব না” | 
রাজা শুনিয়া অতান্ত বিমর্ষ হইলেন। স্থজুন-বান্ধব 
কেহই তাহার ছুঃখে ছুঃখী হইল না,_ কেহই তাহার দুঃখের 
দিনে সহায় হইল না,-কেহই তাহার অন্ুগমন করিল 
না। তখন তিনি হৃদয়ের মর্জতেদী যন্ত্রণা লইয়া একাকী 
| একটি অশ্বারৌহণ সবক গহন বনে গমন - করিলেন । 
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কিন্তু হায়! বনে গিয়াও তিনি মন বাঁধিতে, .গাঁরিলেন 
না।, যাহারা তাহার বিপদে অন্যকে ভজনা করিল, যাহার! 
একটি মুখের কথায়ও সান্বনা করিতেও বিমুখ হইল, যাহার! 
তাহাকে উৎসবাস্তের বাসিফুলের স্তায় দুরে ফোলতে কিছুমাত্র 
কষ্টবোধ করিল না,_-তাহাদের মায়ায়-_তাহাদের বিরহে 
তিনি ব্যথিত ও জর্জরিত হইতে লাগিলেন । তাহাদের বিরহ- 
জনিত প্রবল কষ্টে তিনি দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে লাঁগিলেন। তাই 
একদা মহাসুনি মেসের সাক্ষাৎ পাইয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__“প্রভো ! যাহারা আমাকে পায়ের কণ্টকের 
তায় দুর করিয়া দিয়াছে,_যাহারা আমার শক্রর বশানগুগ 
হইয়া আমার প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছে ও নিষ্ুরের তায 
ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের অন্ত আমার প্রাণ দিবানিশি 
এরূপ করিয়া কেন পুড়িতেছে-__কেন কীদিতেছে ! আমি ত 
বুঝিতে পারিতেছি, তাহারা আমার সহিত, যে. প্রকার সৎ 
ব্যবহার করিয়াছে, কিন্ত তথাপি কেন তাহাদের 'জুন্ত এ 
মোহাকর্ষণ? আমি জ্ঞানহীন নহি_-জ্তান আছে, সকলই 
বুঝিতে  পারিতেছি, -তথাপি কেন এ মরম-্রন্দন? এ 
আকুল যাতনা? আমি যদি ন! বুঝিতে পারিতাম, আমি 
যদি তাহাদের ব্যবহার ভুলিয়া যাইভাম,_মামি যদি জ্ঞানহীন 
হই'তাম,-তবে না হয়, এরূপ হইতে পারিত। আমার জ্ঞান 
আছে,_-আথচ মনকে কিছুতেই বাধিতে পারিতেছি না। 
দিবানিশিই তাহাদের জন্ত প্রাণের অন্তস্তলে হা হা করিতেছে। 
(৪২ )" 
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মহামুনি মেধস মৃছু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 


জ্ঞানগন্তি সমন্তত্য জন্তোর্বিবিষয়গেচরে। 

বিষয়শ্চ মহাঁভাগ যাঁতি চৈবং পৃ্বক্‌ পৃথক্‌ ॥ 

দিবান্ধাঃ প্রণিনঃ ফেচিদ্রাত্রা বন্ধ স্তথাপরে | 

কেচিদ্দিবা তথা রাউত্রৌ প্রণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ 

জ।নিনে। মনুজ।ঃ সতাং কিন্ত তে ন হি কেবলম্‌। 

যতে। হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমূগ।দয়ঃ | 

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুয্যাশ।ং যতেষাং মৃগপক্ষিণ।মৃ। 

মনুষ্যাণাঞ্চ যত্েষাং তুলামন্তত্ধোভয়োঃ ॥ 

জ্ঞনেহপি সতি পঠ্ঠৈতান্‌ পতগ।ছ্াবচঞ্চুবু। 

কণমোক্ষাদৃত[হাৎ পীডামান।নপি ক্ষুধা ॥ 

মানুষা মনুজব্যাঘ্ত সাভিলষাঃ স্থৃতান্‌ প্রতি । 

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পগ্নি॥ 
মার্কণেয় চতী। 

হে মন্ুজব্যান্র স্থরথ! তুমি বলিতেছ, তোমার জ্ঞান 

আছে, কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারিতেছে না। হায়, 
রাজন! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? উহা! বিষয়গত জ্ঞান। 
এ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে 
না। পৃথক্‌ পৃথক্রূপে সমন্ত জীবেই অমন জ্ঞান বিদ্যমান 
আছে,যেমন কোন কোন প্রাণী রাত্রিকালে অন্ধ হয়, 
দিবালোকে দেখিতে পায়; আবার কোন কোন জীব 
দিবালোকে ্ধ হয়, রাত্রির অন্ধকারে তাহাদের দর্শন- 
শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে,-আবার কোন কোন প্রাণীর 
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আধারে-আলোকে সমান দৃষ্টিশক্তি থাকে,তুমি কি 
জান...না,.. সুরথ! মন্ৃষ্যগণ না হয়, প্রত্যুপকারের 
আশায় বৃদ্ধকাঁলের অবলম্বন জন্য পুত্রকে লালন পালন 
করে, কিন্তু পশু পক্ষী প্রভৃতির সস্তান বংদরে বৎমরেই 
জন্িযা থাকে_ _বৎসরে বৎসরেই : তাহারা জনক জননীর 
সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়,- 
বৎসরে বৎসরে পশ্ুপঞ্ষীগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকে, কিস্ত তথাপি নবজাত সন্তানকে নিজে ক্ষুধায় 
করে। কেন জান, মহারাজ] এসকল কি তুমি প্রত্যক্ষ 
করনাই? কোন কোন উপকারের স্ভাবনা নাই-_কোন লাভের 
প্রত্যাশা নাই,__তখাপি কেন, কেন এই আত্মদাীন? কেন 
হয় জান না রাজন্‌? চি 0 

তথাপি মমতাবর্তে মৌহগর্ডে নিপাতিতাঃ। 

মহামায়া-প্রভাবেণ সংনারস্থিতি কারিণঃ ॥ 

তত্নাত্র বিশ্ময়ঃ কার্ষেয! যোগনিত্রা জগৎপতেঃ। 

মহামায়। হরেশ্চৈতততয় সংমোহাতে জগৎ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদ।কৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ 

মার্কগেয় চণী। 
কেন হয়,_-কেন পণ্ড-পক্ষী-মানষ প্রভৃতি ভূতচরাচর 

ধ্ মোহের আকর্ষণে আকৃষ্ট? কেন জীব আপন ভূলিয়! 
পরের জন্ত প্রাণ দেয়। মহামায়! প্রভাবে সংসারের স্থিতি 
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অন্য এরূপ হইয়া থাকে। তোমার প্রাণ ঘে তাহাদের 
জন্য কাদিতেছে__তাহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে__ 
তাহাতে বিল্ময়ের কোন ফারণই নাই। তুমি যে জ্ঞানের 
কথ! বলিতেছিলে, সে জ্ঞান--বিষয়জনিত জ্ঞান--সে 
ভ্ঞানকে সেই বিষয়রূপিলী মহামায়া সংসার স্থিতিকারণে 
বিধবংস - করিয়া মোহাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত করেন। সে 
ভান সেই জ্ঞানাতীতা মহাযায়া বলছারা আবর্ষণ ও হরণ 
করিয়া মোহগর্তে নিপাতিত করেন। এইরূপ করিয়াই 
তিনি এ জগত স্থির রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার? 
কাহার জন্য কি? যদি মায়াবরণ উক্ত হইয়া যায়,-- 
যদি মোহের চশম! খুলিয়া পড়ে, তবে তখন কে কাহার 
পুর, কে কাহার কন্তা, কে কাহার স্ত্রী ।” 

মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রপরিপ্লাবিত নয়নে মহামুনির 
সুখের দিকে চাহিয়া ভক্তিগদগদ কণ্ঠে র€জ! বলিলেন,__ 
*প্রভো ! উপায় কি? এ মায়া_এ মোহ নিবারণ 
কিসে হয় ?” 

জলদগম্ভীরত্বরে মেধস বলিলেন,-_ 


ভয়! বিস্জাতে বিহ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌। 
: সৈষা প্রসন্া বরদ] নৃশং ভবতি মুক্তুয়ে ॥ 
: মা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতৃভৃতা সন।তনী । 
. সংসারবন্ধতেতুষ্চ সৈব নর্বোস্বরেশ্বরী ॥ 
মার্কওেয় চতী। 
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সেই মহামীয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শবে হাট বসাইয়া 
জীবগণকে রলুন্ধ করিয়া এই ভবের হাটে খেলা করিতে- 
ছেন। এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের প্রলোভনে জীব 
টিয়া ছুটয়াঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,_ইহাদের আকর্ষণে 
জীব সমুদার উন্মত্ত । জীবের সাধ্য নাই যে, এ নেশা-_ 
এ আকুল তৃষা নিবৃত্ত করিতে পারে। তবে যদি সেই 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শবের মহাথিষ্ঠাত্রী দেবী_সেই 
পরমাবিষ্ঠা যুক্তির হেতুভৃতা সনাতনী প্রসন্না হয়েন, তবেই 
জীব. এই. বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এই, রূপ 
রদের বাজার হইতে বাহির হইতে পারে। 

রাজা গলদশ্র লোচনে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“দেব! নেই দেবীকে? যিনি সমস্ত জীবজগৎটা এমন 
করিয়া ঘুরাইতেছেন,-বাধিতেছেন, আবার প্রসন্না হইলে 
মুক্তি দান করিতেছেন ?” 

মৃদ্হাস্তাধরে কারুণা-কণ্ঠে খষি বলিলেন, 

নিত্য সা জগন্ম্তততযা সর্ববদিদং ততম্‌। 
তথাপি তৎ সুৎপত্তি্বহধা আয় তাং মম ॥ 
মার্কণডয় চণ্ডী। 

তিনি নিত্যা, তিনিই এই জগতের মূর্তিস্বরূপা, তিনিই 
বিশ্বেশ্বরী এবং বিশ্বের সমস্ত। তথাপি তাহার উৎপত্তি 
বিষয়ে বহু কথা গুনিতে পাওয়া যায় ।_-তিনি রূপ; 
তিনি রস, তিনি খন্ধ, তিনি স্পর্শ, তিনি শন্ব। তিনি 
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পরক্কৃতি-তিনি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভাবিনী, তাহাকে 
প্রসন্ন করিলেই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। 
এখন যে কথা পূর্বে হইতেছিল,_.শক্তি-সাঁধনা, সেই 
প্রকৃতির সাধনা । শক্তিসাধনা করিয়া মানুষ প্রকৃতির ষে 
স্থথলালসা, তাহাই উপভোগ করে, এবং মোহাবর্ত বিনষ্ট 
করে। স্থতরাং তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে--মান্ুষ 
শক্তি সাধনা না করিয়া পুরুষের ভজন] করিলেই পারে; 
এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, তাহ! হয় না। প্রকৃতির 
রস উপভোগ করিয়া মায়ার বাধন--আকর্ষণের আকুলতা 
বিনষ্ট করিয়া, শক্তি সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া! তৎপরে ব্রহ্ধ 
বা_ পুরুষের উপাসনা । ব্রজে প্রীরাধিকা প্রভৃতিও শক্তি- 
সাধনার পর শ্রীকৃষ্ণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


শ্ডড ভি্চ 


শেষতত্ব। 


শিষ্য । আপনি বলিয়াছেন,-শেষতত্ব মহান আনন্দ- 
জনক, প্রাণী স্ষ্টিকারক এবং আগ্তন্ত রহিত জগতের মূল। 
কিন্ত এ কথার অর্থ ও ভাব আমি সম্যক হৃদয়লম করিতে 
পারি নাই। কেন না, সকলেই জানে,--এবং সকলেই বলে, 
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মানুষ এ তত্বের জন্তই ভগবত্তত্ব ভুলিয়৷ যায় এবং নরকের 
স্তক্কার অন্ধকারে আপতিত হয়। তবে শেষতত্ব লইয়া আবার 
সাধনা কেন? উহা! পরিত্যাগ করাই কি কর্তব্য নহে? 

গুরু। পরিত্যাগ করিব বলিলেই কি পরিত্যাগ কৰা 
যায়? কাট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেই যাহার 
প্রবলাকর্ষণে আকর্ষিতযে মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তির 
মিলনাশায় উন্মন্ত, তাহা কি মনে 'করিলেই পরিত্যাগ 
করা যায়? ২ 

শিষ্য । যায় না,কিস্ত দাধনারূপ ক্রিয়া আরস্ 
করিয়া, তাহার আধিক/তার প্রয়োজন কি? 

গুরু । সাধন! দ্বারা তাহার আধিক্য হয় না,--সম্পৃ 


হয়। 
শিষ্য । সম্পূপ্তি হয়,--অসম্ভব কথা ! 
গুরু । সাধন! দ্বারা অসম্তবই সম্ভব হইয়া থাকে। 
তোমায় একটি কথা জিজ্ঞানা করিব। | 


শিষ্ত । কি বলুন? 

গুরু। স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুল-আঁকর্ষণ, 
যে উন্মীদ-কামনা, তাহা কেন হয় জান? 

শিষ্ঠ। ভোগেচ্ছা তাহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইতে পারে । 

গুরু । নেই ভোগেচ্ছ৷ কাহার বলিয়। বিবেচনা কর? 

শিশ্ত। সম্ভবতঃ ইব্্রয়ের। 
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গুরু । তুল,_ইন্ত্রিয় কোন কার্য্যেরই ভোক্তা নহে। 
ইন্দ্িয-পথে ভোগের জ্ঞান হর মাত্র। 

শিষ্য । তবে কাহার? 

গুরু। পিতৃশক্তর মাতৃশক্তির আকাজ্ষা,-আর মাতৃ- 
শক্তির গিতৃশক্তির মিলনেচ্ছ!। 

শিষ্ত। পিত ও নাতৃশক্তির আকাজ্কা? 

গুরু। হা। তুমি কি জান না, পিতৃশক্তির ক্ষয় 
হইলেই বাসন] নিভিয়া যায়। তখন যে কামিনীকে কামের 
নিগুঢ় বন্ধন বলিয়া জ্ঞান হইতেছিল, তাহাকে দ্বণ্য বলিয়া 
বোধ হয়, বে নিশ্বানকে মলয়ার স্খম্পর্শ বলিয়া জ্ঞান 
ছিল, তাহা তণ্তশ্বাসে পরিণত হয়, বে অধরোষ্ঠ প্রফুল্ন 
গোলাপের অন্তর মধু বোধ [ছল, তাহা শুষ্ক মাংসথণ্ড 
বলিয়া ধারণা হ্র৮ফণ কথা, যে কবিহ্ব, যে অমৃত, 
যে উন্মাদনা রমণী শরীরে নিহিত বলিয়া জ্ঞান ছিল, 
তাহ! মৃহূর্তের ক্রিয়ান্তে নিক্ষল রক্তমাংশ্রে জ্ঞান হইয়া 
পড়ে। রমণীরও তাহাই হয়। তখনও ইন্দরিয়াদির বিলোপ 
সাধন হয় নাই--তখনও সমুদায়ই বর্তমান আছে,--কেবল 
পিতৃ মাতৃ শক্তির একটু হ্রাস হয়,-আবার হখন দে শক্তি 
উত্তেজিত হয়, তখন আবার দেই কবিত্ব”-আবার সেই 
অমৃত ভ্রম জন্মিয়া থাকে। 

শিশ্য। বুঝিলাম। কিন্তু এ ছুইটি পদার্থই কি পিতৃ 
ও মাতৃ শক্তি? 
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গুরু । হা। 

শিষ্য ৷ শাস্ত্রে এ সম্বন্ধেকি বলেন? 

শুরু । শাস্ত্র তাহাই বলেন । 

শিষ্য । আমাঁকে তাহা শুনাইবেন ? 

গুরু । হা, তাহা বলিতেছি,-- 

বিন্দুঃ শিবো। রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্‌। 
্বপ্রভৃতানি জায়স্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়। ॥ 
শিবসংহিতা। 

“বিন্দুূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন 
হুইতে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি ছারা প্রভৃত জীবের 
উৎপত্তি হয় 1” 

শিষ্ত। তবে কি উভয়ের মিলন করাই শেষতত্বের 
সাধনা । 

গুরু । হা। 

শিষ্য । তাহাতে কি ফল হয়? 

গুরু। পৃর্কেই বলিয়াছি, আত্ম-সম্পৃ্তি লাভ হয়। 

শিষ্য। আত্মসম্পৃত্তি লাভ হইলে, কি ফল হয়? 

গুরু। শ্েতত্বের আকাঙ্ষা,_যাহা জাত জীবগাত্রেরই 
দয় বর্তনান*আছে,__যাহার আকর্ষণে জীব নরকের রথে 
উঠিয়া বসে,_সেই আকাজ্ষার আগুণ নিবিয়া যায়। বিন্দু 
রক্ষা! হয়, - আর এ মিলন জন্য যে মুহূর্তে আনন্দ লাভ হয়, 
সেই আনন্দ স্থায়ীভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে । 
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». শিষ্য । ইহাই কি সুখের চরমাবস্থা? 
গুরু। ইহার পরেও নিত্যানন্দ আছে। তবে শেষ- 
তত্বের সাধনা দ্বারা যে নির্বচ্ছিন্ন স্ুখলাঁভ করা যায়, তাহা 
স্থল, আর রসমাধনায় সুখ সুক্ম। স্থলে ও সুক্ষে যে 
প্রভেদ,_এই উভগয়ে তাহাই প্রভেদ | 
শিব্য। স্থলের চেয়ে স্ন্মের প্রতাপ অধিক,_ ইহা! 
সর্ববাদী সম্মত। 
গুরু। তাহা নিশ্চয়। 
শিষ্য । তবে সেই পথে যাওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নহে? 
গুরু । আগে স্ুলের পথে না গেলে সুঙ্গ ধারণ! 
হুইবে কেন? তাই চণ্ডীদাসের রজকিনী,-তাই বিস্া- 
পতির লক্মীদেবী, তাই এক একজনের এক এক জন স্থুলা 
রসাশ্রিতা সাধিকা। 
শিষ্য । তাল,_এঁরূপ না করিলে আত্মসম্পৃপ্তির অভাব 
হয়, আর কোন হানি হয়? | 
গুরু । ই!, তাহাও হয়। 
শিষ্ত। সেকি? 
গুরু। সাধারণ জনের স্ভায় বিন্ুপাত হৃইয়া শীত শী 
আধ্যাত্মিক মরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে আছে, 
মরণ: বিন্ুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণ।ৎ। 
তন্ম।দতি প্রবত্েম কুরুতে বিন্দুধারণম্‌ | 
ডি” শিবসংহিত। 
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“বিন্দুপাত হইলে মৃত্যু হয়, বিন্দু ধারণে জীবিত 
থাকে। অতএব যোগীরা ঘত্বপূর্ববক বিন্দধারণ করিবেন ।” 
জায়তে জিতে লোকে বিন্দুনা নাক্রসংখয়ঃ। : 
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ 
শিবসংহিতা। 
পবিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, 
তাহাতে সংশয় নাই। ইহা অবগত হইয়া রি 
নিয়ত বিন্দুধারণের অনুষ্ঠান করিবেন 1” 
: মিদ্ধে বিন্দৌ মহ!বতে কিং ন সিধাতি ভূতলে। 
'বস্ত প্রসাদম্মহিন। মমা,গ)তা দুল ভবেৎ॥ 
শিবসংহিতা। 
“্যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন 
পৃথিবীধলে কি না দিদ্ধ হয়? হে পার্ধত। যাহার 
প্রভাবে ত্রন্ষাপ্ডোপার আনার এতা'শী মহিমা হইয়াছে ।” 
বিন্ুুঃ করে|তি মব্রেষ।ং হুখছুঃখস্ত সংস্থিতিম। 
ং।রণাং বিমুঢ়ানা: অর,নরণশাবিনাম্‌। 
অয়ং শভকরো থে.গা যোগিন।মু্তঘে।ত্মঃ ॥ 
শিবসংহিতা। 
“জরা মর্ণশালী সংঙাবীঘণের বিন্দুই সুখ দুঃখের কারণ, 
অতএব যোগিদিগের পক্ষে 7 শ্রেষ্ঠ এই যোগই গুভকর ।” | 
এইত তোমাকে থি বন্দুধাণের শ্ভ্ বন্ধে বলিলাম। 
শিল্। আপনার প্রদা্দে পমস্তই অবগত হইতে 
পারিলাম। এক্ষণে বিদুধারণের উপার কি,_সাধনা কি 
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তাহা শ্রবণ করিতে অভিলা ষী। দয়া করিয়া তাহাই 

আমাকে বলুন ।. 

গুরু । ইহাই তন্ত্রের শক্তি-সাধন!। 

শিষ্য । সে সাধন! আমাকে শিক্ষা দিন । 

গুরু। তাহা শিক্ষা করা অতিশয় কঠিন কার্য নহে,_ 
তবে প্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে হয়। বাহ্বিজ্ঞান শিক্ষা, 
যেমন ক্রমাভ্যাসের ফল,__ইহাও তদ্রপ ক্রমাভ্যাসের ফল। 
অতএব বিশেষ তাড়াভাড়ি করিলে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 


কুমারী পুজা । 


শিষ্ব। আর একটি কথ! আমাকে বুঝাইয়া দিরা, 
তারপরে শক্তি-নাধনা বুঝাইয়া দিবেন । 
গুরু । সেকথা কি? 
শিষ্য । আমাদের শান্ত্ে কুমারী পুজার প্রথা প্রচলিত 
আছে? 
গুরু । হা, আছে। 
£শিস্য । কুমারী ত বালিকা কন্া? 
গুরু। হা। 
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শিষ্য। মানুষে মানুষ পুজা করিয়া কি ফল পায়? , 

গুরু। অবশ্তই পায়,-ফল ন! পাইলে খধিগণ সে 
প্রথার প্রবর্তন করিবেন কেন? 

শিষ্য। কেবল কি খধিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
কুমারী পুজার ব্যবস্থা, না তাহার কোন যুক্তি আছে? 

গুরু। হিন্দু যাহা পুজ1 করে, হিচ্দু যাহ! অর্চন1.করে, 
হিন্দু যাহা হোম করে, হিন্দু যাহ! দান করে, _তৎসমন্তই, খাষি- 
ব্যাক্যানুযার়ী করিয়া থাকে। খবিগণের ব্যাক্য হিন্দু 
অপৌরুষেয্ বলিক্প। মনে করিয়া থাকে। 

শিশ্য। অপৌরুষেয়? 

গুরু । হা। 

শিশ্য। যাহা পুরুষে বনিগ্বাছেন, তাহা অপৌরুষেয় ! 

গুরু। পুরুষের মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত উহা 
তাহুদের যোগলব্ধ ধন। যোগ-প্রভাবে জানিতে পারিয়া যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা অপৌরুষেয় । তোমার আমার মত ব্যক্তি 
'সাধ্য নাই যে, মেই সকল গুহাতব্বের রহস্তভেদ করিতে, 
পারি। তবে চিন্তা দ্বারা যতদূর মনে আইসে, ডঃ 
বলা ধায়। 

শিশ্য। কুমারী পূজা সম্বন্ধে আমি কিছু উদিত 
ইচ্ছা করি। 

গুরু । কুমারী পুজার পদ্ধতি শুনিতে চাহ) না 
কুমারী পূজা! করিবার কারণ ও তত্ব শুনিতে চাহ? 

(৪৩) রণ 
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শিশ্য। কুমারী-পুজা-পদ্ধতি আপনার দ্বারা পূর্বেই 
প্রচারিত হইয়াছে, * এক্ষণে আমি তাহার কারণ ও 
তত্ব মন্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গুরু। কুমারী পুজার কিরূপ কারণ-তত্ব শুনিতে ইচ্ছা 
কর, তাহা ব্যক্ত করিয়] বল? 
শিষ্য। পূর্বেও সেকথা একবার বলিয়াছি,__মানুষ 
হইয়া, মানুষ পুজা করা কেন? বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ, 
বঙ্গোজোস্ঠ ব্যক্তিগণ কি জন্ত ক্ষুদ্র বালিকার পুজা করিবে? 
গুরু। হিন্দুগণ কুমারী পূজা মানুষ বা বালিকা-জ্ঞানে 
করে না। 
শিত্য। তবে কিনূপ জ্ঞানে করিয়া থাকে? 
গুরু। দেবতাজ্ঞানে । যথা ১-- 
| কুমারী যোগিনী নাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা। 
? তন্ত্রসার। 
“কুমারী. যোগিনী_.এবং সাক্ষাৎ কুলদেবতা।” 
কিন্ত বয়দভেদে কুমারীগণের নামভেদ আছে। . 
যথা ;- 
একবর্ষ। ভবেৎ দন্ধায দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী । 
ত্রিবর্া চ ত্রিধা। মৃষ্তিশ্চতুববর্ষ। চ কািক| ॥ 
হভগা পঞ্চবর্ধা তু যড়বর্ধতু উম ভবেৎ। 
সপ্ততির্ধালিণী সাক্ষাদ্টবর্ষা তু কুজিকা॥ 


* মওগ্রণীত পুরে।ছিত-দ্র্ণ দেখ । 








৬্ঠপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধনা। ৫ | 








নবভিঃ কাঁলসন্দর্ভ| দশভিম্চাপরাজিতা। 
একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশান্দে তু ভৈরবী ॥ 
ত্রয়োদশে মহালল্লীদ্ি“মপ্তা পীঠনায়িকা॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ যোড়শে চাস্বিকা স্বৃত!। 
এবং ক্রমেণ সংপুজ্য যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে ॥ 


জামলম্‌। 


একবর্ষায়। কন্টার নাম যন্ধ্যা, দিবর্ষীয়া কন্ঠার 
নাম সরম্বতী, ত্রিবর্ীয়া কন্যার নাম ত্রিধামুষ্ি, চতুবর্ীয়া 
কন্ঠার নাম কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়া কন্তার নাম সুভগা, 
ষড়বর্ষীয়া কন্ঠার নাম উমা, সপ্তবর্ষীয়া কন্তার নাম 
মালিনী, অন্ধ কন্যার নাম কুক্িকা, নবমবর্ীয়। 
কন্তার নাম কালসন্দূর্ভা, দশবর্ধীয় কন্ঠার নাম অপরাজিতা, 
একাদশবর্ষীয়৷ কন্ঠার নাম রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্তার নাম 
ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্ঠার নাম মহালঙ্ষী, চতুর্দশ 
ব্ষীয়া কন্যার নাম পীঠনায়িকা, গঞ্চদশবর্ধীয় কন্তার' 
নাম ক্ষেত্রঙ্ঞা এবং _যোড়শবর্ীয়া কন্তার নাম অস্বিকা। 
কন্তা যে পর্য্য্ত খতৃমতী না হয়, সেই পর্যন্ত তাহাদিগক্ষে 
এই ক্রম-অনুসারে পৃজা করিবে |” 

শিশ্য। এই ক্রম-অনুসারে পূজা করিলেই কি তাহা- 
দিগের দেবতব আসিয়া পড়িল? 

গুরু। দেবত্ব আপিয়া পড়িল কি,_রমণী পরকৃতি- 
রূপিনী। এ এ বয়সে তাহাদিগের দেহে এ. নকল 
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সুলাশকির মহলীনার, ক্রীড়া হইতে থাকে। তাই হিন্দু 
ভক্ত--গাই জ্ঞানগ্রবৃদ্ধ সাধক, সেই. সেই বয়সের কুমারীতে 
সেই দেই শক্তির পূজা করিয়া, থাকেন। শক্তি-দাধক 
যেখানে যে শক্তির উদ্বোধনা ও প্রেরণা দেখিতে পান, 
সেই স্থানে, সেই শক্তির আরাধনা করিয়া, সেই শক্তিকে 
স্ববশে আনিয়া থাকেন » ভুমি, বোধ হয় জান, আরাধনা 
অর্থে স্ববশে আনা। 

শিষ্ব। কথাটা আমার ভালরূপ বোধগমা হইল ন1। 

গুরু। কোন্‌ কথা তোমার বোধগম্য হইল না? 

শিল্ত। কুমারীগণের শরীরে এক এক বয়সে এক এক 
শক্তির আবির্ভাব হয়। 

গুরু । বুঝিতে না পারিবার কারণও আমি বুঝিতে 
পারিলাম না। 

শিষ্ত। যাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে, তাহা বুঝ! কিছু কঠিন । 

গুরু । না না,--ইহ] বিজ্ঞানের অতীত কথা নহে, 
তুমি স্মরণ করিতে পারিতেছ না বলিয়াই বিজ্ঞানসম্মত কি 
না, বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার ম্মরণার্থ এস্থলে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি। উহা দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে, 
কেমন করিয়া প্রতি বৎসরে নূতন নৃতন শক্তি মহাশক্ত 
এবং গ্রক্কতির অংশসম্ভৃতা রমণীতে আবিভূতি হয়; এবং 
তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, কি জন্ত বয়স-ভেদে কুমারীগণের 
শক্তি বা নামভেদ হয়. 


৬ষ্ঠ পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধনা। ৫০৯: 


“প্রধান হইতে অপ্রধান অব্যক্ত৮-_ 

“এই বিশ্বঙ্াণ্ডে যাহ! কিছু আছে, সকলই ব্রদ্ধার 
স্থ্। কারণ, এ সমস্ত পরিদৃশ্তমীন হইবার পূর্বে কারণ- 
্ধাণ্ড হইতে যে বিশ্বপল্প সমুৎপন্ন হইয়াছিল,-যে হুক 
রহ্ধাপ্ু-কমল ব্রহ্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, যাহাতে তিনি ক্ষেত্রজ্ত 
্বপ্নপ হইয়া, দেই কমলদলে অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া * 
ফেনিয়াছিলেন, _সেই অব্যক্ত বিশ্বকোষ মধ্যেই এই 
দৃশ্তমান্‌ বিশ্ব লুস্কায়িত ছিল। বন্ধার স্ষ্টি আর কিছুই নহে, 
তাহ! তাহার সমষ্টি হুক্ম শরীর রূপ সেই হৃঙ্ ব্রহ্মাণ্ডের 
কমলেরই বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তবেই এই ত্রহ্ধাণ্ড কমল 
আর এক... অব্যক্ত. প্রক্ৃতি। সৃষ্টি ব্যাপারে _ প্রথম 
অব্যক্ত-প্রধান! প্রকৃতি, দ্বিতীয় অব্যক্ত--বিশব কমল বা! 
হিরণ্যগর্ভের প্রথম সমষ্টি সুগ্ম শরীর। প্রধানা, অশরীরী 
অবাক্তা ). এই. বিশ্বকমল, শরীরী অব্ক্ত। প্রধানা 
যেমন নির্ণ পরব্রন্মের বিবর্ত, এই বিশ্বপদ্নও তেমনি 
কুটসথ ব্রহ্ম বা. অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের বিবর্ত। প্রধা- 
নার সুন্ম ব্ক্তাবস্থা, অনন্ত মহত্ত্ব; হিরণ্াগর্ভাখ্য 
অব্ক্ত বিশ্বব্ক্ষা্ডের শুক্ম ব্যক্তাবস্থা, বন্ার হৃক্ম শরীরী 
সথষ্টি। ভগবান্‌ গীতোক্তিতে এই দ্বিবিধ অব্যক্তের, কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন,__ ্‌ 

 গরস্তল্মত, তাবোহস্যোহব্যক্কোৌহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্কোষু ভূতেযু নগ্ৎ্থ ন বিনগ্ৃতি ॥ গীত ৮1২+। 
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“যিনি চরাচর ভূতগণের কারণভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য 
অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহারও কারণভূত যে 
অন্ত অব্যক্ত, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর এবং যিনি 
অনাদি, তিনি সমস্ত চরাচরভূত প্রাণ বিনষ্ট হইলেও 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন ন1 1৮ 

তাৎপর্য এই যে,'এই অভিব্ক্ত চরাচর ভূতগ্রামের 
কারণভূত হিরণাথা অবাক্তেরও প্রলয়কালে বিনাশ 
আছে, কিন্ক সেই অব্যক্তের কারণভৃত যে অব্ক্ত, তাহার 
বিনাশ নাই । সেই অবাক্ত ত্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রলঘ়েও 
বিস্যধান থাকেন। আমরা পুর্বেই বলিরাছি, ব্রক্ধাও 
সষ্ট, হইলে, বিঞ্ুঃপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাতে অনান্তর্ূপ 
বিষ অবস্থিত হয়েন। সেই অব্যক্ত পুরুষই হিরিণাগভ | 
হার্বাট স্পেন্সারও এই দ্বিবিধ অব্যক্তের সিদ্ধান্তে 
আঘিয়াছেন। জগতের এই অগণ্য পর্রণাম ও পরিবর্তন * 
কেবল এই অব্যক্তাবস্থা লাভ করিবার জন্যই বান্ত, * * 
দেই গুণ-সামাই তাহার 98866 01 901107100)1 তিনি 
দ্বিতীক্ষ অব্ক্তকে [77061০900101 5005 বলির'ছেন। 
* * * প্ররূতিন :এই দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে যে ব্রঙ্গার 
সক্মশরীরের স্বষ্টি হয়, তাহাকে স্পেন্সার 1)170980 51806 
বপিয়াছেন। এই স্ুক্মশরীরী 10100550596 হইতে যে 
সথ্পগতের উৎপত্তি হয়, সেই স্থুলজগতকে তিনি ০০০০- 
(৪06৫ 1১৫1০60913 5086 বলিয়'ছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ক 
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সমালোচনায় তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দু্থষ্টিতত্বের এই সকল 
কথা সম্পূর্ন বিজ্ঞান-সন্মত। স্পেন্সার বলিতেছেন,__ 
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তিনি বলিলেন, এই পরিণামী অব্যক্ত ব্যক্ত-অবস্থাক় 
আপিবার কালীন যে সকল পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অথবা 
যে যে অবস্থা দিয়া তাহা যায়, সেই গতিপথ বা পরিণাম 
সকল নির্ণয় করা প্রকৃত দর্শনশাস্ত্ের কার্ধ্য। হিন্দু 
তত্বে সেই পরিণাম-নকল পুজা ্থপুত্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে 
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এবং সাংখাদর্শনই সেই পরিণাম-সকল বিশিষ্টরূপে পর্য্যা- 
লোচনা করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক নশধাস্তসকল- সাধ্য 
কেবল স্থত্রাকারে আছে মাত্র। হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যে 
প্রকার _জাত্যন্তর-পরিণাম প্রাপ্ত হন, পাতগ্রলদর্শনে সেই 
জাত্যন্তর পরিণামের : প্রকৃতি পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই 
জাত্যন্তর পরিণাম যে শ্বজাতীয়, _বিজাতীয় এবং স্বগত 
ভেদবশতঃ ঘটিরা থাকে, তাহাও সঙয-িদ্তায় প্রদর্শিত 
হইয়াছে । প্রধান প্রন্কৃতি কি কি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া 
বিশ্ব-কমলরূপ অব্যক্তে উপনীত হন, তাহা আমরা সাঙ্া 
বিগ্ণ। ও বেদান্ত ্ধারাই স্থির করিতে পারিরাছি। তৎপরে 
এ দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে কিরূপে বাক্ত-জগতের বিকাশ 


হয়, তাহাও সাঙ্খা এবং বেদান্ত দ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে। 





অপ্রধান অব্যক্তের ত্রিগুণ-ভেদ। 


দ্ধার, অব্যক্ত হুক্মশরীরী বিশ্বকোষ, মধ্যে. .এই পরি- 
দৃশ্তমান স্থল বিশ্বের সমস্তই ুক্্রভাবে অবস্থান করে। 
প্রলয়ে এই বিশ্ব যে অবিষ্তারূপ মানিনস্ মায়ায় পরিণত 
হইয়াছিল, হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যদি সেই অবিগ্ভারই, পরিণাম 
হয়, তবে তাহাতে সমগ্র বিশ্ব-মংসার অবশ্ই লুক্কায়িত 
থাকিবে। কিরূপ লুক্কায়িত? যেমন কুন্ছুম-কলি-মধ্যে 
কুঙ্গম-দল সকল লুক্কায়িত থাকে । সেইরূপ সেই কুসুম 
বিকশিত হইলে তাহার দল সকল বিস্তারিত হইয়! দেখা 


দেয়। সেই জন্তশান্ত্রে সেই ব্হ্গাণ্ডের কারণ বারিজাত 
বিশ্বকে পদ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ বিশ্বের 
প্রত্যেক দলে এক একটি ভূবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অনন্ত আকাঁশব্যাপ্ত হইয়া যে কত অগর্ণী আদিত্যমণ্রল 
আছে, কে বলিতে পারে? মহাভারতে আমরা ভূগু 
মুখে, শুনিয়াছি, এই আদিত্য-মগুল সকল অনন্ত আকাশের 
এতদূর দূরদেশে অবস্থিত যে, কেহ কাহারও দৃষ্টিগোচর 
হয় না। আমাদের আদিত্য-মগুল যেমন দ্যুলোক হইতে 
উৎপন্ন, প্রতি আদিত্যমগ্ডুলও তেমনি । একই অস্তরীক্ষ- 
লোকের অন্তর্গত এই সমস্ত আদিত্যমণ্ল ও ভূলোক। 
এ-সমস্ত লৌকই ব্রদ্ধার হুঙ্ম শরীররূপ অব্যক্ত বিশ্ব- 
কোষের বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তাই বেদাঁদি শান্ত বলিয়া 
ছেন, সেই ব্রঙ্মার শরীর হইতে ছ্যুলৌক, ভূবর্লোক এবং 
ভূলোকের উৎপত্তি হইয়াছে । ভাগবত বলিয়াছেন, 
মোইহহজৎ তপসা যু্তে। রজনা মদনুগ্রহাৎ। 
লো।কান্‌ সপ|ল।ন্‌ বিশ্বাত্মা ভূভূবঃ স্বরিতিত্রিধা ॥ 
১১1২৪।১১ 

“সেই বিশ্বাত্থা তপন্তা-প্রভাবে আমার অনুগ্রহে ঘজ্ঞ 
দ্বারা লোকপাল সহিত লোক সকল এবং ভূঃ ভুব ও স্ব 
এই তিনলোক কৃষ্টি করিলেন” ৮০ 

এই ভ্রিবিধ লৌক সেই বিশ্বাত্মার কোন্‌ গুণ হইতে 
সমুভূত হইল? ব্রন্ধ! রজোগুণ-প্রভাবেই উহাদিগকে সৃষ্টি 
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করিলেন। কারণ, রূজোগুণই (7585) সৃষ্টির কারণ । 

রজোগুণই বিক্ষেপ-পক্তি, সেই বিক্ষেপ-শক্তিই যত নাম- 
রূপের বিক্ষেপ করে। ত্রহ্ধা সেই বিক্ষেপ-শক্তি-যোগে 
প্রথমে কি স্ব করিলেন? সৃষ্ট করিলেন, প্রথমে সব- 
ওপাস্বিত স্বর্গলোক। এই স্বর্গলোকে স্বয়ং ঈশ্বর দেবগণে 
পরিবৃত ৃ হইয়া বিরাজিত। অবিদ্য'-রূপ মায়াকে যে দেবগণ 
বিশ্বরূপে পরিণত, করিয়াছিলেন, সেই দেবগণ ঈশ্বরের 
মহিত সত্বগুণান্ধিত মায়াতে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গলোকের 
বিকাঁশ করিলেন। স্থৃতরাং সেই স্বর্ঁলোকই সমস্ত ভবনের 
কারণস্বরূপ হইলেন। দেই স্বর্গলোক হইতে নানাবিধ স্- 
গুণান্বিত মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক প্রভৃতির 
বিভাগ্র হইয়া গেল। তৎপরে রজোগুণান্থিত অন্তরীক্ষ- 
লোক এবং তমোগুণান্বিত ভূলোক, অতল, বিতল, 
পাতালু'দির সৃষ্টিহইল। এমমন্ত সষ্টিই সুম্শরীরী। এই 
বিগণান্বিত লোক সকলের স্থষ্টি অগ্রে হইল কেন? 
সকারণ, প্রণয়-কালে সমস্ত জগৎ এই ত্রিগুণাস্থিত অবি্ায় 
পরিণত হুইয়া সেই ব্রন্ধার কায়ায় লীন হইরাছিল। এক্ষণে 
ষ্টিকালে দেই পূর্ব ত্রিগুণান্বিত অবিস্তা-কায়াই আবির্ভৃতি 
হইল! পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়মানুসারে প্রতি 
সষ্টিকালেই সমানের হৃষ্টি হয়। স্থৃতরাং প্রতিশ্থষ্টিকালেই 
ছ্ালোকের স্থষ্টি হইলেই এক এক আদিত্যমণ্ডলের বিকাশ 
হয়। সেই ক্র্ধ্য, সেই চন্ত্র, সেই নক্ষত্র লোকসকল 
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আবার দেখা দেন। অনন্ত আকাশে অগণ্য আদিত্যমগুলে 
ছ্যল্যোক,. তব বা অগণা নক্ষত্র বিরাজিত অস্তরীক্ষ লোক 
এবং এই পৃথিবীর স্তায় অগণ্য ভুলৌকেরও সমুস্তব হয়। 
এই ত্রিজাতীয় স্থাষ্ট আবার সেই সত্ব, রজঃ এবং তমো- 
গুণের প্রাধান্যবশতঃ ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছে__সব- 
বিশালা, রজোবিশাল। এবং তমোবিশালা। সাঙ্ঘকার উক্ত 
্রিগুপান্থিত সৃষ্টির এইরূপ ব্াষ্টিবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। 
বিভাগ করিয়া তাহাদের স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন )_- ; 
“উদ্বং সত্ববিশালা। তঙে।বিশালা মূলতঃ । 
মধ্যে রজোবিশাল11”- মাং দং। ৩অ, ৪৮৪৯1৫০। 

“লামান্ততঃ সমুদয় সৃষ্টিই ত্রিবিধ-_সাত্বিক, রাজসিক 
ও তামসিক। ভুলোকের উপরিভাগে যে সকল সথষ্টি হয়, 
তাহাদিগের_ মতগুণের আধিক্য থাকে) এজন্য তাহার! 
সাত্বিক কৃষ্টি ভূলোকের অধোভাগে যে সকল স্থষ্টি হয়, 
তাহাতে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তাহারা তামসিক স্ব 
বলিয়া প্রপিদ্ধ আছে। মধ্যে অর্থাৎ ভূলোকের সৃষ্টি সকল 
রাজনিক, উহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে” 

প্রতি খণড-প্রলয়ের পর ত্রিগুণময় ভ্রিভুবনের বিকাশ 
হয়, এই রিবন: অবস্তই সমষ্টি অর্থেই বাচা হইয়াছে। 
সমষ্টি সন্গুণ প্রধান দেবলোকের নামই স্বর্গলোক, সমষ্টি 
রূজোগুণ প্রধান লোকের নামই অন্তরীক্ষ লোক এবং 
সমষ্টি তমোগুণ প্রধান লোকের নামই তৃলোক। এই. 
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ত্রিভুবন হইতে আবার সমষ্টি, অর্থেই, চতুর্দশ তুবনের বিকাশ 
হইয়াছে। সেই চতুর্দশ উন হইতে এক এক গুণপ্রধান 
অগণ্য ্য ব্যষ্টিলাক অনস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 
এই _ ব্রিগুণাস্থিত লোকস্কল প্রতি খণ্ড-প্রলয়ে জাতি 
সমষ্টির পরিণাম মাত্র। সেই পরিণাম সকল বীজাকারে 
আগিয়া থে অবিষ্ভার উৎপত্তি করিয়াছিল, স্থষ্টিকালে সেই 
অবিষ্তার_ বীজ সকল অস্কুরিত হইয়|ছিল মাত্র। অস্কুরিত 
হইয়া সেই পূর্ব স্থষ্টিরই বিকাশ করিয়াছিল। সুতরাং 
প্রতি স্থ্টিকালে সকলেরই স্থষ্টি হয়। শান্ত্রে এই কথারই 
উল্লেখ আছে। 
চি চর 

প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ধ_ হইতেই এইরূপ ত্রিগুণের 
বিকাশ। গুণু সাম্যা প্রক্কৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সন্বপ্রধান 
মহ্তত্বের সথষ্টি হয়। মহত্তব্বনিহিত. রজোগুণের আবির্ভাবে 
অহ্ঙ্কারতত্বের বিকাশ হয়। এই অহস্কারতব্ই অহন্কৃত 
অবিগ্বাবীজ। যাহা অহঙ্কার, পূর্ণ মায়া, ..তাহা! অবশ্ঠ 
তমোগুণাধিত। স্্টিকালে প্রধানা গরন্ৃতিতে যে পুরুষ 
অন্থপ্রবিষ্ট হন, তিনিই সৰগুণান্িত মহতত্বে দেখা দিয়া ঈশ্বর 
বলিয়া অভিহিত হন। দেই মহত্ত্বের প্র্টতি অংশ যে 
মহামায়া ও বিদ্যা, তাহাই রজোগুণান্িত হইয়া! সষ্ট-স্থিতি- 
প্রলয়- কর্তারূপে সমস্ত বিশ্ববীন-স্বরূপা অহন্কৃতা অবিষ্যার 
সুঙ্টি করেন। মহত্বত্বের এই পুরুষই সবগুণান্বিত শ্বেতবর্ণ 
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মহাবিষণ * বা মহেশ্বর। তাহারই অর্দাঙ্গ - প্রকৃতির মহামায়া 
রজোগুণান্িত রক্রবর্ণা বা ঈশ্বরী ভগবতী। সেই রজো- 
গুণার্বিত সৃষ্টিকারিণী ভগবৎশক্তি হইতেই ত্রিগুণাস্থিত 
অবিগ্ভার বিকাশ হয়। অবি্ভার সমাক্‌ বিকাঁশ হইলে 
আবার [সেই অপ্রধান অব্যক্ত হইতে ত্রিগুণমরী সৃষ্টি সম্ভৃত 
হ্‌য়। অবিদ্তার সত্বগুণে সেই পুরুষই দেখা দিয়া স্বর্গলে:কের 
বিকাশ করেন। মহত্ততই স্বর্গলৌকরূপে দেখা দেয়। 
ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তী রজোগুণপ্রধান! রক্তবর্ণ  প্রকৃতি-শক্তি 
ভগবতী বা দশমহাবিগ্যান্বরূপে অন্তরীক্ষলে'কের দশদিকে 
ব্যাপ্ত হইয়! দশহন্তে অগণ্য ভুবনের স্থষ্টি করেন +1৮ 

এক্ষণে যে কথা জিজ্ঞানা করিয়াছিল, তৎসন্ন্ধে কিছু 
বলিতেছি শোন, প্রক্ুত্রিকূপিণী-ব্রমণী যখন জন্মগ্রহণ করে, 
তখনূ_ তাহাতে রূপে ক্রমে ক্রমে বর্ষে বর্ষে নৃতন নুতন 
শক্তির দমাবেশ হইয়া! থাকে,_-তাই সেই শক্তিকে আরাধনা 
করিয়া, তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই হিন্দুর কুমারী 
পৃজ]। আরাধন! করিয়া বশীভূত না করিলে, জয় হয় না__ 
ইহা! সত্য । | 

শিন্য। স্ত্রীজাতিতে যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন 





* সতানারায়ণের ধ্যানে বিষণ বা স্তানারায়ণ শ্বেতবর্ণ কথিত 
হইয়াছে, তাহার কারণই এই । 
1 ৃষ্টিবিজ্ঞান,_বাবু পুর্ণচন্্র বনু । 
[৪৪] 
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শক্তির আবির্ভাব হয়, পুরুষেও ত তাহা হয়৷ থাকে,_ 
তবে পুরুষদিগকে পু! করিবার প্রথা নাই কেন? 

গুরু। পুরুষে সে শক্তির আবির্ভাব কেন হইবে ? 

শিল্পু। স্ত্রী আর পুরুষ কেবল দৈহিক পার্থক্যে কিছু 
প্রভেদ বৈ তনহে। উভয়েই ত চৈতন্যের বিকীশ। 

গুরু । ঠিক তাহা নহে। 

শিষ্য । তবেকি? 

গুরু। পুরুষ-শক্তি ও স্ত্ীশক্তি পৃথকৃ। 

শিশ্য। কি প্রকার পৃথক্‌,_-তাহা! আমাকে বলুন? 

গুরু । সে কথা পূর্বেও বলয়াছি। 

শিষ্য। আর একবার বলুন। 

গুরু। সেই বল! কথা আবার বলিতেছি, শোন__ 
স্ত্রীশরীরে সঞ্চারিণী ( 11080011910 ) শক্তি অধিক। আর 
পুরুষে অনুপ্রাণিত ;_ স্ত্রী বশবস্ঠিনী, প্রদবিনী শক্তি। 
বেদে. স্বামী হোতা, স্ত্রী খত্বিক। আরও উদ্চন্তরের কথা 
এই যে, স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্বপ্রকৃতি। পুরুষ সন্্যাস, 
ত্ী শিক্ষা অভীষ্ট দেবতা-_জন্স-সংসার-মৃত্যুকারিণী। .পিতৃ- 
অংশ উদ্দসীন,__কেবন জীবনের উন্মেষক ; জার মাতৃ-অংশ 
দেহ স্থ্টিকারক-_কর্মফলভোগ প্রবর্তক। স্ত্ীশক্তি হইতে 
মানুষ, জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীশৃক্তি লইয়া মানুষ সংসারী হয়, 
্টি-প্রবাহ প্রবর্তন করে, আবার স্ত্রীক্তিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। জীবনের দুইটি কেন্্র--একটি পুরুষ, অপরটি প্রক্কতি। 
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একটি উদানীন, আর একটি প্রবর্তক। শারীরতত্ব পাঠ 
করিয্নাছ,_কি আর্যশারীরতত্ব, কি পাশ্চাত্য শারীরতত্ধ - 
মকল তত্বেই বোধ হয় পাঠ করিয়াছ, কতকগুলি শারীর- 
আনিয়া সতের সহিত তাহার মনবন্ধ সংযোজন করিয়া দেয়) 
অপর কতকগুলি শারীরযন্ত্র তাহাকে বহির্্গতে বাহির 
করিয়া লইয়া তাহার জৈবিক কার্ধ্ের সহায়তা করে। এই 
বিভিন্ন কেন্দ্রেরই বিভিন্ন যন্ত্র আছে। কতকগুলিতে তাহার 
পরিপাক ক্রিয়ারূপ জৈবিক আবশ্তকত। সিদ্ধ হয়, কতক- 
গুলির দ্বারা সে অপ্রত্যক্ষ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাবে। 
মানবদেহের প্রত্যেক অণুতে এই ছুই কেন্ত্র আছে। ইহা 
পুরুষ ও প্র্কৃতিশক্তি বা মাতৃপিতৃশক্তি। আমরা যে খবাম- 
প্রশ্বাস পরিত্যাগ করি,--তাহাও এই তন্ব। দহংস”__“হ 
বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব ভিতরে টানিয়! লইয়া 
সতের সহিত-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিতেছে, আর “ন ভিতর 
হইতে মতের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া 
দিয়া প্রক্কতির পরিপুষ্টতা সংসাধিত করিতেছে। হং পুরুষ, 
ন প্রকৃতি। হুং শিব-স ছূ্গা। উগ্র মিলন--পুঁুষ ও 
প্রক্কতির. মিলন--আত্মসম্ুতত | 
শিষ্ত। আর একটি কথা। 
গুরু । কিবল? 


শিশ্ব। আপনি পৃর্কেই বলিঙ্াছেন, যাবৎ রমনী পুষ্পিতা 
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না হয়, তাবৎকাল পর্যন্তই তাহার পুজা করিবে, 
পুষ্পিতা হইলে আর পূজা করিতে নাই । 
গুরু। হা। 
শিষ্য। তখন পুজা করিতে নাই কেন ? 
গুরু। তখন তাহার কুমারী কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল 
বলিয়া। 
শিষ্য । এরূপ উত্তরে বিশেষ সন্তষ্টিলাভ ঘটে ন]। 
গুরু। কেন? 
শিষ্য । ইহা আমিও জানিতাম। 
গুরু। তুমি যাহা জান না, যাহা ভাবিয়া পাও না, 
এমন একটা নূতন কথা বলিয়া ন। দিতে পারিলে কি 
আর সন্তোষলাভ করিতে পার না! 
শিষ্য । না,--তাহা। নহে। 
গুরু। তবেকি? 
শিষ্য। পুষ্পিতা হইলে কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল 
বলিয়া পূজা করিতে নাই,-এমন উত্তর শুনিয়া কে আনন্দ 
লাভ করিতে পারে ? ইহ1 অতি সাধারণ কথা। 
গুরু। ভাল, কি প্রকার অসাধারণ কথা শুনিতে 
বাসনা কর,--তাহা বল? 
শিষ্য । ন1, অসাধারণ কথা শুনিতে চাহি না)--শুনিতে 
চাহি যে, যে সকল শক্তি কুমারীতে ছিল, হঠাৎ পুষ্পিতা 
হইতেই তাহা কি প্রকারে ও কেন অন্তহিত হইয়া গেল? 


ভষ্ঠপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-পাঁধন।। ৫২১ 


গুরু। কুমারীগণের দেহস্থ শক্তি আরাধনা! করিয়া 
মানুষ যে শক্তি. লাভ করিবার প্ররশ্নাসী,__ পুষ্পিতা হইলে 
সে শক্তি ন্তহিত হয়। খতৃকালে স্ত্রীলোকের উচ্চশক্তির 
অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে,--তখন হিপ্নটিক্‌ বা আবিষ্ 
অবস্থার অত্যন্ত আবির্ভাব হয়। আর্ধ্য খষিগণ সে সন্ধান 
বহুদিন হইতে অবগত হইস্বাছিলেন,__তাই তাহারা কুমারী 
পূজায় নে শক্তি লাভের কামনা করিতেন, পুষ্পিতা রমণীতে 
সে শক্তি প্রাইবেন না, বুঝিয়াছিলেন। বর্তমানে ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিকগণও এখন এ তত্ব সম্যক্‌ প্রকারেই অবগত হইতে 
পারিক়্াছেন। তুমি বোধ হয় বর্ডকের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ, * 
তাহাতে একথা অতি সুন্দররূপেই প্রকটিত হইয়াছে। 

শিল্ক। কিন্তু তারপরে তন্ত্রশান্ত্রে আবার শেষততের 
সাধনা । অর্থাৎ পুষ্পিতা রমণী লইয়া তন্ত্রের পঞ্চমকার বা 
শেষতব্বের সাধনার কথা আছে। 

গুরু। হা, আছে। 

শিশ্ত। তবে সেই. আবিষ্ট শক্তির সাধন! ? 

গুরু । হা। 

শিশ্যা। দে কথাটা বুঝাইয়! বলুন। 

গুরু। কি বুঝাইৰ? 

শিষ্য । অন্যান্ শাস্ত্রে বলেন, কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ 
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করিয়! সাধনা কর,আর আপনি এবং হিন্দুর তত্শানত্ 
বলেন, রমণী লইয়া সাধনা কর,-এ কেমন অসামঞজস্তের 
নিপীড়ন প্রভো? 
 গুকু। অসামঞ্রন্ত নহে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথ-_ 
যাগ । 

শিশ্ত। সে প্রতেদ কি প্রকার? 

গুরু। আসল কথা এই যে, যে রমণীর হাত এড়াইয়াছে, 
সে প্রকৃতির বানু-বন্ধন বা আকর্ষণঅনল এড়াইতে পারি- 
য়াছে। এখন অন্ঠান্ত কঠোর শু শাস্ত্র বলেন, রমণীকে 
জোর করিয়াই ত্যাগ কর,-তন্ত্র বলেন,--“ওগো, মে জোর 
অধিক দিন থাকিবার নহে। এই _বিশ্বপ্রনারিত প্রক্কাতর 
অনল-বাহুর হাত এড়ান বা রূমণীর আসঙ্গ-্পৃহা পরিত্যাগ 
করা সহজ নহে বা পারিবার শক্তি কাহারও নাই। রমণীস্ব 
জননীত্বে পরিণত কর,- তাহা_ হইলেই তোমার প্রান্তিক 
পিপাসা মিটিয়া! ঘাইবে।” তাই তত্ত্রের..শেষতব্বের সাধনা,-- 
তাই রমণীকে সৃঙ্গে লইয়া উচ্স্তরে অধিরোহণ করা। 

হরগৌরীর ছবি.দেখিয়াছ,ী দেখ,_তোমার সন্মুখে__ 
& দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান, হরগৌরীর ছবিখানি একবার 
ভাল করিয়া নিরীক্ষ4.করিয়া দেখ। দেখিতেছ? 

শিষ্ত। আজ্ঞা ই, দেখিলাম । 

গুরু। কি দেখিলে? 

শিষ্প। হরগৌরীর ছবি। ক 


গুরু। ছবিখাঁন! পাঁড়িরা আন। 
শিষ্য। এই ত আনিলাম। 
গুরু। সন্মুখের এ স্থানটায় স্থাপন কর। 
শিষ্য। .ষে আজ্ঞা, তাহাই করিলাম। 
গ্ুরু। এখন আর একবার ভাল করিয়া ছবিখানি দেখ। 
শিষ্য। বেশ করিয়া দেখিল।ম। 
গুরু । কি দেখিলে? 
শিষ্যু। পূর্বেই বলিয়াছি,_-হরগৌরীর ছবি। 
গুরু। হরগৌরীর ছবি ত দেখিলে, কিছু বুঝিতে 
পারিলে কি? 
শিষ্য। (ক বুঝিব? 
গুরু। কিছুই বুঝিতে পারিলে না? 
শিষ্য । মহাঁতেৰ স্বমী-স্বামীর ক্রোড়দেশে তদীয় 
প্রণয়িনী পার্ধতী অবস্থিত । - 
গুরু। ভাল কথা,_উহারা কোথায় বসিয়া আছেন? 
শিষ্য । একটি বুষের উপর। 
গরু । বৃধটি কি? 
শিষ্য। ষাঁড়। 
গুরু। মূর্খ! বৃষ অর্থে ষাঁড়, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করি নাই। 
শিষ্প। তবে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? 
গুরু। বৃষটির ভাব কি বুঝিয়াছ ? 
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শিষ্ত। কিছু না ঠাকুর, _বুঝাইয়! দিন'। 

গুরু । অহাকাল, মহামৃত্যু বৃষভারোহণে--তাঁহার কোলে 
বিশ্বজননী প্রতিষ্টিত। সংস্কৃত পুরাণের রহস্ত-ভাষায় চতুষ্পাদ 
ধর্মের আখ্যা বৃষ । পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্মের উপরে মহাকাল 
প্রতিষ্টিত,_-আর তাহার কোলে তাহার শক্তি ব! প্রন্কৃতি 
অধিষ্ঠিত। এ ছবির অর্থ_-জীবন, মরণের কোলে অধিষ্ঠিত 
অর্থাৎ মরণের রাজ্যেই জীবনের, নেপথ্য বিধান হইয়া 
থাকে,_-মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ । এ তত্ব, বুষরূপী 
অটল বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্টিত। মাতৃ অংশ্‌ যখন আংশিক 
মরিয়া! গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে যখন শেষ ভাটা, 
যখন মহাকালের কোলে প্রতিষ্ঠিত, তখন গর্ভোৎপত্তি। 

শিষ্বা। অতি সুন্দর ও গভীর তত্বময় ছবি। 

গুরু। হিন্দুর সবই এই প্রকার। তোমরা বুঝিতে পার 
না, বুঝিবার চেষ্টা কর না,_তাই স্পেন্সার, হক্সলী লইয়৷ 
আনন্দে স্ফীত হও। কিন্তু তাহার বছ পূর্বে এদেশে 
আপবিকতত্বের বহু-বিশ্লেষণ হইয়া! গিয়াছে । 

শিশ্ত। এ ছবিতে যাহা বুঝিলীম, বোধ হয়, তাহার 
সহিত শেষতত্ব সাধনার কোন সানগ্রস্ত আছে? 
গুরু । কিসে বুঝিতে পারিলে? 

শিষ্য । নতুব। আপনি ছবিখানি দেখিতে বলিবেন কেন? 

ওকু। এ যেমন দেখিতেছ, মহাযোগী শঙ্করের কোলে 
শঙ্করী অবস্থিত,_প্রূপ তান্ত্রিকের কোলে শেষতত্ব।..কিন্ত 


শাটার শশী শীট 


পূরণ চতুল্পাদ ধর্মরূপী বুষভের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই। 
তাই কৌল ভিন্ন অন্যের এ সাধনায় অধিকার নাই। মানুষ 
যখন কৌলাচারে অধিষ্ঠিত, তখন সে সম্পূর্ণ ধন্মন্ঞ, 
তখন তাহার.কোলে শেষতত্ব অধিষ্ঠিত। সে তখন রমণীর 
আবিষ্ট-শক্তিতে অনু প্রবিষ্ট *। 

শিষ্ত। এ সাধন য় কি মরণ জয় হয়?' 

গুরু মরণ জয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন। 

শিষ্য। তবেকিহয়? 

গুরু। প্রকৃতি বশ হয়। 

শিষ্য। তাহাতে ফল? 

গুরু । আকাজ্জ। যায়। 

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 


* এ তত্বসন্বন্ধীয় আরও গুঢ কথা আছে, কিন্তু তাহা এস্থলে 
লিপিবদ্ধ কর্রবার ছুইটি অন্তরায় আছে। এক সাধনতত্ব গৃঢ়তম, 
তাহা দাধারণে প্রকাশ করা অন্যায়। দ্বিতীয় প্রকৃতি সাধনার বিষয় 
বলিতে গেলে, ভাহা সাধারণের নিকট কতকটা অন্লীল হইয়া পড়িবে, 
কাজেই এগ্কলে এই পধ্যস্ত। যাহার] ইহার পরতত্ব জানিতে ইচ্ছুক, 
এবং সাঁধনকমী, তাহারা কোন ভাল তান্ত্র:কর নিকট দে উপদেশ 
লইতে পারেন। বল। ব!ছলা, কেবল এই সাধনায় জীবনের জয় 
এবং পুরুষত্ব রক্ষা । কোন সাধক যদি এ সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে 
ইচ্ছুক হয়েন, আমিও দে শিক্ষা দিতে পারি। তবে অনেকে পত্রের 
দ্বার! শিক্ষ। ল।ভ করিতে চাহেন, তাহ বার্থ (চষ্টা। | 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বিন্দুসাধন। 


শুক্ু। শেষতব সাধনায় প্রকৃতি বশীভূত হয়,__আত্ম- 
জন়্ হয় এবং বিন্দুসাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে, একথা 
তুমি বুঝিতে না পারিলেও যদি সাধনাক্স প্রবৃত্ত হও»-_ 
তবে সিদ্ধিলাভ করিতে পার। উজান আর অল্জান 
যদি মিশ্রিত হয়, তবে জলের, স্থষ্টি করে, তা তুমি তাহার 
বৈজ্ঞানিকতত্ব বুঝিতে পার, আর নাই পার। 

শিষ্য। তাহা কি, সে বিষন্নটা আমার শুনিতে বড়ই 
কৌতুহল হইতেছে । 

গুরু । কি শুনিবে? 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, শেষতত্বের সাধনায় প্ররুতি 
বশীভূত হয়। আত্মজয় হয় এবং বিন্দু-সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
ঘটিয়া থাকে । 

গুরু। ইহার কি শুনিবে? 

শিশ্ত। এই গুলির অর্থ কি? 

গুরু। অর্থকি এ কথার ভাব, আমি সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম না। 

শিষ্য। শেষতত্ব সাধনায় প্রক্কৃতি বশীহুত হয় কেন 
এবং কি প্রকারে? 
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গুরু। গ্রক্ৃতি-ুষ্তি রমণী বা মাতৃ-শক্তিতে সর্বদা আকর্ষণ 
করিয়া থাকে,_-এবং বাধয়া রাখে, যদি সেই শক্তিকে 
সাধন দ্বারা তাহাতে আয় -সংমিশরণ করিয়া লওয়া যায়,_-যদি 
শিব পার্বতীর মিলন »জ্ঘটন করিয়া ফেলিতে পারা যায়, 
তবে আর তাহার. আকাঙ্কা থাকিবে কেন? কাজেই 
তাহাকে বশীভূত করা হইল। | 

শিশ্ত। একটি স্ত্রীলোকের সহিত ত্র সাধনা করিয়া 
তাহারই শক্তিকে না হয় জয় ও বশীভূত করা গেল, 
কিন্ত বিশ্বব্ন্ষাণ্ডের মাতৃ-শক্তি ত বাহিরে পড়িয়া! থাকিল ? 

গুরু। মমুস্তই_ এক শক্তি-শক্তির পৃথক্‌ সত্তা নাই। 
একটি পুরুষের যদি__ একটি রুয়ণীর সহিত যথার্থ প্রেম হয়, 
তবে সেই ছইন্্রন বিশ্ব-ঙ্া্ডের, আর নর-নারীর মধ্যে 
পিতৃ-মাত-শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পায় না,-্কল শক্তির 
সমাবেশ সেই এক স্থলেই হয়। এক স্থানে উদর পূর্ণ 
করিয়া আহার করিতে পাইলে, অন্যত্র আর আহারে 
লোভ জন্মে না। | 

শিষ্য । কিন্ত তুক্তান্ন জীর্ণ হইয়া গেলে 1-- প্রণয়ের নেশা! 
 ছুটিয়া গেলে? 

গুরু। হা, তখন আবার নৃতনের প্রয়োজন হয় 
বটে,--কিস্ত এ সাধনায় সে নেশ। অর ছোটে না। তাহা! 
তখন আর চোখের নেশা নহে” তাহা তখন প্রাণের 
বাধন। আত্মায় আত্মায় মিশীমিশি,-_বিছ্যাতে বিযাতে 
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জড়াজড়ি করিয়া যেমন: মিশিয়া যায়, ইহাও সেইগ্রকার 

মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। ছুই শক্তি 
এক হইয়া আত্ম-সম্পৃর্তি লাভ করে। 

শিষ্য। আত্মজয় হইবারও বোধ হয় তই কারণ? 
যেহেতু, আত্ম-সম্পৃষ্তি লাভ হইলেই আত্মজয় হইয়া! থাকে। 

গুরু । হা। 

শিষ্বা। বিন্দু ধারণ হয় কি প্রকারে? 

গুরু। শৃক্তি-সাধনায় স্বীয়, বিন্দুর উজানগতি হয়। 

শিষ্য। সেটা কথায় শুনিয়াছি বটে, যথার্থই কি 
কাজে তাহা! হয়। 

গুরু । কাজে হয় নাকে বলিল? 

শিষ্ত । কেহ বলে নাই, তবে কখন জানি না। 

গুরু। ইহ! শিখিতে হয়,_অভ্যাস করিতে হয়। 
কখনও অভ্যাস কর নাই বলিয়া শিখিতে পার নাই। 

শিষ্য । সে কিমন্ত্রতত্্বজপ করিতে হয়? 

গুরু । মন্ত্রজপ না করিরাও তাহাতে সিদ্দিলাভ কর! 
যাইতে পারে। 

শিষ্য.। কি প্রকারে পারে, তাহা আমাঁকে বলুন ? 

গুরু। যথ্বিধি সাঁধনা করিয়া শেষতন্বে তাহা অভ্যাস 
করিয়া দিদ্ধিলাভ করিতে হয়। 

শিষ্য । বিন্ু-সাধন করিলে কি হয়? 

গুরু। ইহাতেই প্রকত-প্রস্তাবে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ফলের 
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ূ্ণদিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রকৃতি বশীভূত, আস্মজয় 
ও মরণ নিরোধ বা আধ্যাত্মিক, মরণের. ভয় নিবারিত হয়। 
শান্ত আছে-_ 
মরণং বিন্দুগাতেন জীবনং ব্ন্দূধারণাৎ। 
তম্মাদতিপ্রধত্েন কুরুতে বিন্দুধারণং ॥ 
শিবসংহিত।। 
“বিন্ুপাত দারা মৃত্যু, হয়, বিন্দুধারণে জীব জীবিত 
থাকে |. অতএব, যত্বপূর্ব্ক বিদ্দু ধারণ করিবে ।” | 
কিন্তু সাধন। ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই শে, বিন্দু রক্ষা 
করিতে সক্ষম হয়। 
জায়তে ভ্রিয়তে লে।কে। বিন্দুন! নাত্র নংশয়ত। 
এতজ্জ্াত্ব। সদ! যোগী বিল্ুধারণমাচরেৎ ॥ 


শিবমংহিতা। 
“বিনুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে-. 


তাহীতে কোন প্রকার সনেহ নাই, ইহা অবগত হইয়া 
যোগিগণ বিন্দু ধারণ-সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন ।” 
সে সাধন অনুষ্ঠানের পূর্ণতন্ব তান্ত্রিকির শেষতত্ব সাধনায় । 
সিদ্ধেবিন্দৌ মহাযত্বে কিং ন পিধ্যতি ভূতলে। 
যন্ত প্রদাদান্সহিম] মমীপোতাদৃশো ভবেৎ ॥ 


শিবসংহিত।। 
“যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে 
কিনা সিদ্ধ হয়? যাহার প্রভাবে ত্রহ্ধ'গোঁপরি আমার 
( শঙ্করের ) এতাদৃশ মহিমা হইয়াছে।” 
(৪৫) 
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তাই তাস্ত্িকসাধক প্রকৃতির নিকট পুর্ণ জয়ী, তাই. শেষ 
তত্ব সাধনায় জয় করিয়া সাধক অবিদ্ভার বাস্ন!-বাহু বিমুক্ত। 
তাই তান্ত্রিক বিশ্ববিজয়ী। 
বিন্যুঃ করোতি সর্ব্বষাং স্থখদুঃখস্ত সংহিতম্‌। 
সংসারিণাম্‌ বিমূঢ়ানাং জরামরগশ।লিন[ম্‌। 
অয়ং শুভকরো যোগো৷ ষোগিনামুত্তমোত্তমঃ॥ 
শিবদংহিতা। 
“জরামরণশালী সংসারিগণের বিন্দুই...স্থখ দুঃখের 
কারণ, অতএব যোগিদিগের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ এই..যোগই 
গুভকর্,_-তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 
কেন না, ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসক্তির আগুণ 
নিভিয়া যায়,-জীব যাহার আকাঙ্ায় ছুটাছুটি করে, তাহার 
আলা কমিয়া যায়._জীব তখন জীবনুক্ত হয়। 
শিষ্য। সে সমস্তই বুঝিলাম, তবে সে সাধনা করিবার 
উপায় কি-_বিন্দুধারণের ক্রম কি? 
গুরু। তাহাও আছে বৈকি। 
শিষ্য। আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাকে তাহ! শিক্ষা দিন। 
গুরু । অত্যন্ত কঠোর। 
শিশ্। বিড্ভানমাত্রেই কঠোর,_বিশেষতঃ ইহা একটি 
অভিনব শারীরবিজ্ঞান! 
গুরু । ভূল কথা। 
শি্ভ। কেন? 


ধমপঃ] 
গুরু। 
শিশ্যু। 
গুরু। 
শিষ্য। 
গুরু। 
শিষ্ু। 
গুরু । 
শিষ্য 
গুরু। 
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ইহা শারীরবিজ্ঞান নহে। 

তবেকি? 

ইহা পূর্ণতম ব্রহষজ্ঞান। 

বলেন কি? : 

নিশ্চয়। 

তাহাই কি? 

হা। 

কিসে ? 

এই পূর্ণ সত্য শারীরবিজ্ঞানের সীমার অজ্ঞেয় ও 


৪ ইহা একটি ব্রহ্ধজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহ! 


শিষ্ু। 
গুরু। 
শিষ্যু। 
গুরু । 
শিল্যু। 
গুরু। 
শিদ্ভু। 
গুরু। 


ইহা ফি উচ্চতম ও জন্ত ? 

তবে কিসের জন্য ? 

প্রেমের জন্য৷ 

প্রেমট। কি? 

আকর্ষণ। 

কিসের আকর্ষণ? 

আত্মায় আত্মায় মিলনের আকর্ষণ। 

আত্মাক্ আত্মায় মিলন, কি?” যদি আত্মায় 


আত্মায় মিলনই প্রেমের উদ্দেশ্ত হয়, তবে দে প্রেম ত্র 
পুরুষে হয় কেন পুরুষে পুরুষে নানীতে নারীতে হস 


নাকফেন? 
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শি্ঠ । তবে হয়ত, মাঁতৃ-পিতৃ-শক্তির মিলন । 

গুরু। তাহ' হইলেও সে শক্তি আত্মিক নহে; জৈবিক। 
আত্মার কোন গুণবা শক্তি.নাই, আত্মা যখন সগুণ বা 
প্রকট, তখনই তাহার এই সমস্ত। পিতৃ-মাতৃ-শক্তির মিলনেই 
এ বৃত্তি পূর্ণরূপ প্রতিষ্টিত। কামিনীর জন্ত মান্থুষ পাগল হয়, 
উন্মত্ত হয়,-কেন হয় জান কি? কেনা জানে, কামিনীর 
দেহ মাংসপিগুময়! নর, নারীর চিন্তায় মহাযোণী হয়, 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্র হয়,--তখন নারী তাহার 
সংযমের আশ্রয় হয়। কিন্তু এই ধান-ধারণা_এই প্রেমের 
পরিণাম কি, জান কি? এক বিন্দু পদার্থে ধারণাই তাহার 
উদ্দেন্ত-_ রজৌবিন্দুর মিলনেচ্ছাই তাহার কারণ। 

, কিন্ত তাহা হয় নাঁ। মান্থুষ যে সাধনা করিতে যায়, 
তাহা জনে না-তাই বিচলিত হইয়া পড়ে। বিন্দু পতন 
হয়, তখন মান্য আর মান্ুষীর বদন নিরীক্ষণ করিতেও 
ইচ্ছুক হয় না,- নিরীক্ষণ করিলেও সে স্ুধাংশু-সৌনার্য্য 
দেখিতে পায় না। গ্গান্ুষ তখন কামিনীর সমস্ত অঙ্গে 
মাংসপিণু দর্শন করিয়া থাকে,_কেবল কামিনীর অঙ্গ 
হইতে নহে, সমস্ত জগৎ হইতে যেন সৌন্দর্য তিরোহিত 
হয়। কামিনীর _অন্পর্শ যে মোহ উৎপন্ন হইতেছিল, 
মুহূর্তের ম মধ্যে তাহা কোথায় যায়, জান? যে মানুষ মূহ্র্ত 
পূর্ব কামিনীকে কত আদর করিয়াছে, সে, এখন জার 
তাহার প্রতি ফিরিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করিতেছে না। 
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কেবু.এমন ঘোর পরিবর্তন ? কেন এমন বিষম বিপ্লব? এক- 
মুহূর্তে কেন এমন মহাপ্রলয় ? চিন্তা করিয়া দেখিবে কি? 
কথাটা বড় দোজা। তখন মানুষের মরণ হইয়াছে, 
বিন্দুপাত হইয়! গিয়াছে । যে উদ্দেস্তে বিন্দু আসিয়াছিল, 
যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, বা যে আননোর 
কণিকা উপলব্ধি করাইয্াছিল,-_-খসিয়া পড়িয়া তাহা পূর্ণ 
রূপে প্রদান করিতে পারে নাই। খসিয়াছে, কেন জান? 
মিলনু করিতে পারে নাই বলিয়া। তাই ত পূর্ণ হয় 
নাই। এই মিলন জন্যই পঞ্চতত্বের শেষতত্বের সাধন]। 
শিষ্য। কি প্রকারে বিন্দু ধারণ। করিতে হয়, 
আমাকে তাহা বলুন। 
গুরু । তাহা বলিতে পারিব না। যাহা শাস্ত্রে 
আছে, এস্থলে তাহাই বলিব। সময় ও স্থবিধা হইলে 
ক্রিয়া শিখাইয়া দিব *। 
আদৌ রজ; স্িয়া। যোন্তা। যত্তেন বিধিবৎ হধীঃ। 
. আকুষ্য লিঙ্গন।লেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ। 
স্বকং বিনুঞ্চ নন্বন্ধ্য লিঙ্গচলনমাচরেৎ। 
দৈবাচ্চলতি চেদূর্ধে নিরুদ্ধে। যোনিমুদ্রয়। | 
বামভাগেহপি তছিন্দুং শীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েখ। 
ক্ষণমাত্রং যোনিতো ষঃ পুমাং শ্চালনম।উরেৎ। 











£ ইহা এস্থলে লিখিবার কথ! নহে,_একেঝ।্রই অসম্ভব। 
শিষাগণকে এই দাধনতত্ব মৌখিক উপদেশ দেওয়া যাইতে পায়ে। 
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গুরূপদেশতো। যোগী হুস্কারেণ চ যোনিতঃ। 
.অপ।ন বায়ুমাবু্য বলাদাকৃষা তদ্রঞঃ ॥ 
শিবসংহিত1। 
বিলুধারণ ও  উর্রেতা পর্যন্ত হওয়া! যাইতে পারে, 
ইহা কবিকল্পনার উপকথা নহে,- ্্ নিষ্ঠার কঠোর বিজ্ঞান। 
_ শাস্ত্ে আছে,__ 
অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং বদা। 
যোগিন!ং সাধনা বস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদ! ॥ 
শিবসংহিতা। 
শিব বলিতেছেন,“আমি বিন্দু এবং রজঃশক্তি,_- 
সাধনবান্‌ যোগী এই জ্ঞানে যখন উভয়ের মিলন করিতে 
পারে, তথন তাহার শরীরে দেখকুল্য কান্তি হয়।” 
7 রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও পুরুষ, এই উভয়ের 
মিলনে জীবের কৃষ্টি কিন্ত যোগী বদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে 
লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার 
পূর্ণতা, সংসিদ্ধি,বা'আত্মসম্পু্ঠি ঘা থাকে । আরও 
বিন্দুবিধূময়ো জেয়ো রজঃ শুষ্ষাময়ন্তথা। 
উভয়েনেঁদনং কাধ)ং স্বশরীরে প্রত তং ॥ 
শিঃসংহিভা । 
“বিন, চন্দন, এবং রজঃ স্্যঘয়। অতএব বন্তপূর্নক 
সর্বদা যোগুর আত্ম শরীরে এই উভয়ের দিলন কর 
কর্তব্য” | ও 
যাহাতে সৃষ্টি হয়, যাহাতে জগতের কল্যাণ সাধন হয়, 
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দই রজোবিন্দুরূপী প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন করিতে 
পারিলে জীবের আত্মসম্পূত্তি লাভ হুইয়া থাকে,_-এবং 
তাহার যে আকাজ্জা, তাহী নিভিরা যায়,যোগী তখন আত্ম- 
জয়ী হইয়৷ পড়ে। মানুষ বখনই জন্মিয়াছে, যখন ক্রম- 
বিকাশের মহিমায় মানুষ হইয়া গিয়াছে,তখনই তাহার 
প্রাণে এক আকর্ষণ জন্মিয়া বমিয়াছে। জীবমাত্রেরই এ 
আকর্ষণ আঁছে,--কিন্তু তাহাদের ক্গণিকাকর্ষণ। জীবপ্রবাহ 
বৃদ্ধির ক্রিয়া-বিশেষের আকর্ষণ, আত্মসম্পূন্তির অনুভূতি । 
কিন্তু মানুষের সে অনুভূতিও আছে, আকর্ষণও আছে, 
আছে, পূর্ণনাত্রায় ; কেন না, মান্গুষ উন্নত জীব। মানুষের 
প্রজ্ঞাশক্তি বিদ্তমান আছে,- গ্রজ্ঞাশক্তর বলে মানুষ বুঝিতে 
পারে, জানিতে পারে--এবং চেষ্টা করে, যে শক্তির উন্নতি 
করিতে দ্রিবানিশি গ্রাণের আকুল আকাজ্জা, সেই শক্তি 
হৃদয়ে লইয়া বসাইব। ভুষা হইলে অন্যান্য জীব হয় নদাতে 
নর সরোবরে ছুটিরা থাকে,_ মানুষ পাত্র গ্রস্তত করিয়া জল 
আনিয়া গৃহে রাখে, যখনই তৃষ্ণা পায়, গৃহস্থিত পাত্র হইতে 
জল ঢালিয়! পান করির!] তৃষ্জা নিবারণ করে ) -জলের জন্য 
নদী বা পুষ্করিণীতে দৌড়ায় না। বিন্দপাত হলে মৃত্যু 
হর়।__বিন্দুধারণে আধা ত্বক জীবনের উন্নতি হয়, আত্মিক 
জীবন পূর্ণতা লাভ করে,_-মান্ষ তাই তাহার ক্ষয় 
নিবারণ করিতে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহাই 
করিতে সাধনা করে। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ক'রতে-- 
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আত্মিক জীবনের পূর্ণতা সাধন করিতে যে উপায় অবলঘ্ন 
কর! কর্তব্য, তাহাই করিতে চেষ্টা করো। 7 
কিন্ত  মহ্ামায়ার মোহজাল বিস্তৃত, সাধ্য কৈ? তাই 
আধ্যাত্মিক যোগী_তাই তান্ত্রিক লাধক পর্বতের শিরোদেশে 
বসিয়া জ্ঞানের প্রদীপ্ত আগুণ জালিয়৷ এ তত্ব রহস্তের আবি- 
কার করিয়াছিলেন, -_যেমন বড় তরল বড় চঞ্চল পারদকে 
রক্ষা করিবার জন্ত গন্ধকের প্রয়োজন-_তদ্রপ বিন্দুধারণের 
জন্য রজঃশক্তির আবশ্তক) বিন্দু ও রজ একত্র করিলে 
রজোধারণ করা যাধ। সেই আকাঙ্ার পদার্থে_চিরবিরহের 
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অমূত্য নিধি প্রাণে আনিয়া সন্তপ্ হৃদয় স্ুশীতল করা যায়। 
শিষ্য । অনেকে একথায় অন্যমত প্রকাশ করিয়! থাকেন। 
শুরু। কোন্‌ কথায়? 
শিল্প। আপনি যে কথ৷ বলিতেছেন। 
গুরু । তত্র বিক্রয় করিতে আসিয়া! পরিমাপক পশ্চান্তাগ্ে 
রাখিবার প্রয়োজন কি? স্পষ্টই বল ন1 বাপু, কোন্‌ কথা? 
শিষ্য । আজ্ঞে, ধাহারা তাল লোক, তাহার! প্রায় 
সকলেই বলিয়। থাকেন,--এবং তাহাই যেন স্ুরুচি-সম্পন্ন 
কথা। তাহারা, বলেন, পাশবিক এন্দ্রিযিক লালসা নর 
নারীর প্রেমের কারণ নহে। 
গুরু। তুমি পঞ্চতত্বের সাধন-বিজ্ঞান ভালরূপে জানিতে 
পারিলে বুঝিতে পারিবে, এ তত্বরহস্ত জগতের অতি অপূর্ব 
কঠোর বিজ্ঞান, ইহা উপন্যাসের নিঃস্ব প্রেম-কাহিনী নহে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পপি 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
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পঞ্চতত্বে সাধন-পদ্ধতি। 


শিষ্য । দয়া করিয়া এইবার আমাকে পঞ্চতত্বের সাধন 
প্রণালী সম্বন্ধে হা প্রদান করুন। 

গুরু। হা, মেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তাহা বলি- 
বার পূর্বে আর একবার তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিব, 
এই পঞ্চতত্বের সাধন করা অগ্নি লইয়া ক্রীড়া করা-_-অথবা 
কালভূজঙ্গ লইয়া খেলা করা । ইহা সকলের পক্ষে উপযুক্ত 
নহে। পঞ্চতত্বে যে সকল দ্রব্য লইয়া সাধনা করিতে. হয়, 
তাহা অত্যান্ত আকর্ষণের পদার্থ। ইহার অপব্যবহার হইলে 
মানুষে কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করিয়া 
ফেলে। 

শিশ্বা। আজ্ঞা হা, সে কথা আপনি পূর্বেও বলিয়াছেন । 

খুরু। কি বলিয়াছি? 

শিষ্য । বলিয়াছেন, কুলাচার সম্পন্ন হইতে না পারিলে, 
মানুষ এই পঞ্চতত্বসাধনার অধিকারী হয় না, কুলাচারের 
অবস্থাও সবিশেষরূণে বর্থন। করিয়াঁছেন। 
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গুরু। হাঁ, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু মানুষ চিরদিনই 
আত্ম-বিস্বৃত ;--মানুষ. আপনাকে আপনি সহজে সমুন্নত 
বলিয়া মনে করিয়া থাকে । সেই জন্য ভয় হয়, পাছে 
মান্য আপনার অবস্থা বুঝিতে না৷ পারিয়া,_-আপনাকে 
সমুন্নত,_আপনাকে কুলাচার সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, এই কঠিন 
হইতে কঠিনতর সাধনায় নামিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার 
পতনও হইতে পারে। 

শিষ্য । তবে মানুষ কি প্রকারে আপনাকে আপনি 
জানিতে পারিবে? 

গুরু। সেই জন্যই গুরুর প্রয়োজন । বেদবিদ্‌ বৈদ্য 
যেমন ব্যাধির নির্ণয় করিয়া ওষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, 
- আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন গুরু তদ্রপ শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া 
সাধন-পদ্ধতির পথ স্থির করিয়া দেন । 

শিশ্ত। তাহা! কি কেবল বাহিরের উপদেশে হইতে 
পারে না? 

গুরু। ন|। 

শিষ্য । কেন? আমার বিশ্বাস, অবস্থাগুলির বর্ণনা 
থাকিলে মানুষ আপন অবস্থা আপনি স্থির করিয়াও লইতে 
পারে। 

গুরু। রোগ হইলে পুস্তকপ্পাঠ করিয়া রোগী যেমন 
আপন রৌগের নিদান স্থির করিতে পারে না,--এক লক্ষণের 
সহিত অন্য লক্ষণের ভ্রম জন্িয়া থাকে,--তদ্রপ শিশ্যেরও 
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কোন পুস্তকের উপদেশ পাঠ করিয়া আপন অবস্থা জানিতে 
এক অবস্থার সহিত অন্ত অবস্থার ভ্রম জন্মিয়া যাইতে পারে। 
অতএব, তত্বদর্শী গুরুর সাহাষ্য ব্যতিরেকে এই সমুদয় কার্ধ্য 
কখনই সম্পাদন করিবে না। 

শিষ্য। সকল সময়ে সেপ্রকার গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ 
হওয়! কঠিন। 

গুরু। কঠিন হইতে পারে, কিন্ত দুর্লভ নহে,--প্রাণের 
আকাজ্ষা! জন্মিলে আপনিই দর্শন পাওয়া! যায়। নৃুর্ধ্যরশ্মির 
অভাব জ্ঞান হইলেই তাহা আসিয়। থাকে। ূ্‌ 

শিষ্য। গুরু যে প্রকৃত তত্বজ্ঞ, তাহ! কি প্রকারে 
জানিতে পারা যাইবে? 

গুরু। আধ্যাত্মিক শক্তি ধাহাতে আছে, াহাকে 
দেখিলেই” জানিতে পার! যায়,-আগুণ কখনই লুকান 
থাঁকে না। 

শিক্ু। তত্ব অন্ত কোন লক্ষণ দ্বারা কি বুঝিতে পারা 
যায় না? 

গুরু । নিশ্চয় যায়। 

শিষ্য । সেলক্ষণকি? 

গুরু। তাহা অন্তন্র উত্তমরূপে বলিয়াছি, সুতরাং এন্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। * 





ক* মত্প্রণীত “দীক্ষা! ও সাধনা ব! দীক্ষাদর্পণ” নামক পুস্তকে দেখ। 
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শিশ্ত। তবে এক্ষণে সাধনা সম্বন্ধেই বলুন। আমি 
উত্তমরূপেই স্মরণ রাখিব যে, পঞ্চতত্ব সাধনার সময় হইয়াছে, 
ইহা? সবিশেষভাবে অবগত না হইয়া, এই কঠোরতম কার্ষ্য 
কেহই পরিলিপ্ত না হয়। . 

গুরু । হাঁ; কেন না, পঞ্চতত্বের এক এক তত্বের 
আকর্ষণে মানুষকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে,__সাধারণভাবে 
উহার এক একটি পদার্থের সংমিলনে বা ব্যবহারে মানু- 
ষের পশ্তত্ব প্রাপ্ত হয়; জড়ের মানুষ আরও জড়ের 
শৃঙ্খলে বাধা পড়ে, আর পাচ পাঁচটা লইয়া মত্ত 
হইলে মানুষ যে একেবারে অধপাতে যাইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। আবারও বলি, আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞ 
গুরুর সাহাধ্য ব্যতিরেকে কখনই এই পঞ্চতত্বের সাধনায় 
হস্তক্ষেপ করিও না। কিন্তু সেই গুরু সম্বন্ধে বিশেষ 
বিবেচনা করিতে হইবে,_এস্বলে আমার একটা গল্প 
মনে পড়িয়া গেল। গল্পটা এই,- 

এক গ্রামে একজন শান্ত্রজ্ঞ অথচ দরিদ্র কবিরাজ - 
বাদ করিতেন। তিনি শান্ত্রদ্শী বটেন, চিকিৎসা কার্যে 
স্থুনিপুণ বটেন, কিন্ত গ্রামের মধ্যে জীকজমক-বিশিষ্ট আরও 
কতকগুলি কবিরাজের বসতি থাকায়, তাহাকে কেহ ডাকিত 
না,_-কাজেই তাহার আধিক সংস্থান হওয়া দূরের কথা, 
ংসার খরচ চালানই ছুর্ঘট ৷ 

একদা সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ্দির একান্ত 


১মগঃ] রনতত ও শক্তি-সাধনা। ৫৪১ 


অভাব হওয়ায় কবিরাজ মহাশয় গৃহাঙ্গণে বসিয়া চিন্তা 
করিতেছিলেন। ততদর্শনে তীয় গৃহিণী বলিলেন,_-“অত 
চিন্তা করিতেছ কেন? তুমি কিছু মূর্খ নহ,_একটু যদি 
বিদেশে বাহির হইয়া চিকিৎসা! কার্য্য কর, তবে তোমার 
ভাবন। কি !” 

গৃহিণীর এই উপদেশ বাক্য তাহার মর্মস্পর্ণ রিল, 
তিনি বিদেশে যাইয়া চিকিৎসা! করিবেন, স্থির করিলেন । 
কিন্তু তাহার সকল দিকেই অভাব! যাহা হউক, অর্থের 
অভাব একরূপ গৃহিণী ঘুচাইয়া দিলেন,_তাহার পিতৃ- 
প্রদত্ত একখানি সামান্ত অলঙ্কার যাহ! ছিল, তাহা বন্ধক 
দিয়া গুটি কয়েক মুদ্রী আনিয়া দিলেন,_কিন্তু একজন 
কম্পাউণ্ডার বা কাধ্যকারক লোকের প্রয়োজন । কবিরাজ 
মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

গ্রামের হারাধন রায় নিষ্ষন্মী এবং দরিদ্র,কিন্ত 
বোকাুষ্ট। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে বলিলেন,_- 
“হারাঁধন ! আমি বিদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে যাইব, 
তুমি আমার সঙ্গে যাইবে? আমার সঙ্গে থাকিলে আমি 
তোমাকে মাসে মাসে কিছু দিব, আর কবিরাজিও পড়াইবাঁ 
যদ্দি চারি পাঁচ ব্সর আমার নিকট থাকিয়া ওষ্ধ 
প্রস্তুত প্রকরণ, রোগ-পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালী এবং 
ভৈষজাশিক্ষা করিতে পার, তবে ভবিষ্যতে খুব ভাল কবিরাজ 
না হইলেও একজন চিকিৎসক হইতে পারিবে, তাহাতে 

( ৪৬) 
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আর সন্দেহ নাই। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, সেই 
বাবপায় করিয়া তুমি বড়লোকও হইতে পার,--তবে 
নিতান্ত পক্ষে পেটের ভাত, আর পরিধানের কাপড়ের 
ভাবনা আর তোমাকে ভাবিতেই হইবে না,-এবং 
মান্ধষেও মানুষ বলিবে। হাঁরাধন যুক্তিযুক্ত বলিয়া সে 
পরামর্শ গ্রহণ করিল এবং কবিরাজের সঙ্গে যাইতে 
স্বীকৃত হইল। 

যথাসময়ে কবিরাজ হারাঁধনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা 
করিলেন, এবং নিজগ্রাম হইতে প্রায় দুইদিনের পথ 
অতিক্রম কবিয়। গিয়া একগ্রানে উপস্থিত হইলেন । সেইথাঁনে 
গিয়া শুনিলেন, গ্রামে অত্যন্ত জর জ্বালা উপস্থিত 
হুইয়াছে,লৌকও অতান্ত মরিতেছে, গ্রামে কবিরাজ 
ডাক্তার নাই,_ গ্রামের লোক তাহাকে যন্র করিয়াই আশ্রয় 
প্রদান করিল। 

কবিরাজ হারাধনকে লইয়া চিকিংদালয় খুলিলেন। 
গ্রামে তখন একরূপ মারিস উপস্থিত হইরাছিল,-- সত 
আটদিনের জরেই রোগিগণ প্রবল বিকারে আক্রান্ত হইয়া 
কয়েকদিন ভূগিয়া ভূগিয় মৃতামুখে নিপতিত হইতেছিল। 
কবিরাজ অবস্থ। দেখিয়া সর্পবিষদ্বারা কুচিকাভরণ উপ 
প্রস্তুত করিলেন। তাহার ঘেখানে যেখানে ডাক হইতে 
লাগিল, প্রায়ই বিকারের রোগী তিনি সচিকাভরণ একটি 
করিয়া সেবন করাইতে লাগিলেন। দাংঘতিক বৈকারিক 
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রোগী স্থচিকাভরণ গেবনে শীপ্ব শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে 
লাগিল,_ইহীতে কবিরাজ মহাঁশয়ের পদার প্রতিপত্তি ও 
যথেষ্ট অর্থ সমাগম হইতে লাগিল। 

হারাধন দেখিল, কবিরাজ মহাশয় এই কয় দিন 
আসিয়া এত পার প্রতিপত্তি ও এত অর্থ উপার্জন 
করিতেছে,_আর আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া সামান্ত 
ভূত্যের কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছি, কেন আমি কি মানুষ 
নহি! আমি কি কবিরাজ হইতে পারি না। 

কিন্তু আমি ষধ. গাইব কোথায়? তারপর, তাহার মনে 
হইল, ওষধের ভাঁবনা। কি,_-মামি কবিরাজ মহাশয়ের 
চিকিৎসা কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! দেখিয়াছি, ধত বড় 
জর বিকরাই হউক, তিনি এ যে, সরার (সরাব) ওষধ, 
উহাদ্বারাই আরোগ্য করেন,_-ও উঁষধ একবড়ীর অধিক 
প্রা্মই প্রয়োজন হর না, অন্তান্ত যে সকল উষধ দেন, 
সে সবই ভড়ং-আদল ওষধ এ গুলি। এক্ষণে & সরা 
হইতে উষধ গুলি ঢালিয়া লইয়া! চলিয়! যাইতে পারিলেই 
আমি কবিরাজ হইতে পারিব,--কেন এ ভৃতাজীবনের যন্ত্রণা 
সহ করা! | 

পরদিবদ কবিরা যখন গ্রামের মধ্যে চিকিৎসা করিতে 
গমন করিয়াছিলেন, তখন হারাধন তাহার রা হইতে 
সমস্ত হুচিকাতরণ ব্টিকাগুলি ঢালিয়া লইয়া প্রস্থ 
করিল। | | 
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এক দ্দিবন পথ হ্ৰাটিয়া হারাধন এক গ্রামে গিয়া 
উপস্থিত হইল। সেই গ্রামে তাহার মামার বাড়ী। 

হারাধন মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার 
মামা বাড়ী নাই,_মামী বিষঞ্নবদনে সাংসারিক কার্ষ্যে 
লিপ্ত আছেন। ভারাধন মামীকে প্রণাম করিয়। জিন্ঞাস1 
করিল,_-“মামা কোথায়?” 

হারাধনের মামী হারাধনকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিয়া 
তৎপরে বলিলেন,_-“তিনি আজ পাঁচ দিন মেয়ের বাড়ী 
গিয়াছেন, আজও ফিরিয়া! আসিলেন না । ছেলেটার কাল 
পর্য্যন্ত জর হইয়াছে,_কি করি কিছুই বুবিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না।” 

হারাধন বলিল,_“সেই জন্তই বুঝি তোমাঁকে বিমর্ষ 
দেখছি, না মামী?” 

মা। হ্যা বাঁবা,_মনট! সেইজন্য বড়ই খারাপ আছে, 
গ্রামে ডাক্তার কবিরাজ নাই,_ এখান থেকে একক্রোশ 
দূর হরিপুরে ডাক্তার আছে, কেইবা ডেকে এনে 
দেবে,_তাই ভাক্ছিলুম ; যাক্‌ বাবা, এ সময়ে তুমি এসেছ, 
আমার একটু ভরসা হ'ল। 

হা। তরদ! কি মামী,--তার জর আমি এখনি ভাল 
করে দেব এখন। 

মা। সেকি,তুমি ভাল করিবে কি.প্রকারে ? 

হাঁ। কেন মামী, তুমি জান না, আমি কবিরা্গ হয়েছি । 
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মা। কবে কবিরাজ হলিরে ? এই ত শুনলুম, সেদিন 
এক কবিরাজের সঙ্গে গিয়েছিলে,--এর মধ্যে কবিরাজ হলে! 

হা। তা হইয়াছি মামী,__আমি এই বড়ীটা দিচ্চি, এখনি 
এই বড়ী তাকে টা দাওগে-_আজি সে সেরে যাবে। 

মা। না ॥ তোমার অন্থদ খাওয়াতে আমার 
সাহস হয় না চু জানি, কি খাওয়াতে রি খাওয়াবে। 
শেষ কি একটি বিভ্রাট ঘট্বে ! 

হা। বিশ্বাস না হয়, এর একবড়ী নয় আমি মাগে 
খাচ্চি। 

এই কথা বলিয়া হারাধন সেই সংগৃহীত সুচিকা- 
ভরণের এক বড়ী নিজে খাইয়া ফেলিলেন, একবড়ী তাহার 
মামাত ভ্রাতাকে সেবন করাইয়া দিলেন। তৎপরে একটা 
মাদুর লইয়া বাহিরে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন। 

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই রোগী হাত 
পা ছুড়িতে আরম্ভ করিল, এবং তাঁহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া 
আসিল,কারণ, সামান্ত জরে স্চিকাভরণ সহা হইবে 
কেন! তদর্শনে হারাধনের মামী মহা ভীত হইয়া পড়িলেন, 
এবং ওঁধধের মনক্রিয়া ভইয়াই যে তাহার পুত্র সহস। 
এইবূপ হইয়া পড়িগ্লাছে, তাহা তিনি সম্যক হদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলেন ও তাড়াতাড়ি বহির্বাটাতে যেখানে হারাধন 
বিয়া আছে, সেই স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু হারাধনের 
সাক্ষাৎ পাইলেন ন1। 
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হারাধনও এক বড়ি স্চিকাঁভরণ উদরস্থ করিয়াছিল,_- 
সে সম্পূর্ণ স্ুস্থদেহী-তাহার মামাত ভ্রাতার শরীরে তবু 
একটু জর ছিল,_কিন্ত সে সুস্থদেহী, বিষক্রিয়া তাহার 
উপরই আগ্রে তীব্রভাবে প্রকাশ পাইযাছে,_-সে অজ্ঞান 
হইয়া পড়িবার মত হইয়াছিল, তাই বীরে ধীরে উঠিয়া 
বাড়ীর দক্ষিণদিকে ডোবার পচাজল মাথায় ও চোখে 
মুখে দিতেছিল,_-অন্ুসন্ধান করিয়! হারাধনের মামী তথায় 
গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন,_-হারে 
কি অস্থদ খাওয়ালি, ওদিকে ছেলে বে বাচ্চে না। 

ভগ্নকণ্ঠে জড়িতস্বরে হারাঁধন বলিল,_-“মামী, এদিকেই 
বা বাচ্চে কে?” 

পঞ্চমকারের সাধনায় অনেক গুরুকে হারাধনের 
দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা গরিরাছে,_-পঞ্চতত্বের ভীষণ 
প্রলোভনে শিষ্যের পতন হয়,--গুরুরও পতন হয়। অতএব, 
সর্ধপ্রকারেই সাবধান হইয়া এই বাপারে লিপ্ত হইতে 
হইবে, সাধন পথ সঙ্কটাপন্ন,_-ইহা সর্ধপ্রকারেই জানির! 
রাখা কর্তব্য । 





২য় পঃ] বসতত্ব ও শক্তি-নাঁধন]। ৫৪৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


৬৬ 


মন্ত্রোদ্ধার। 


শিষ্য। দয়া করিয়া সাধন-পদ্ধতি বলুন । 
গুরু। বলিতেছি, অবণ কর, নহাদেবী শঙ্করী দেবাদিদেৰ 
শঙ্করকে এই প্রশ্ন করিলে, শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন, 
আঙ্গি সেই তন্ত্রো্ত সাঁধন-পদ্ধতি এস্লে বলিতেছি। 
শ্রীসদাশিব উবাচ । 


তৃম।দ্যা পরম।শভতিঃ সব্বশক্তিত্বরূপিণী। 

তব শক্ত বয়ং শক্ত; সৃষ্টিক্থিতিলয়দিধু ॥ 
তব রূপাণানন্তী ন ন।নাবর্ণ|কৃতীনি চ। 

নানা প্রয়।সমাধা[নি বণিতুং কেন শক্যতে ॥ 
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্!গম।দিধু। 
তেষামচ্ঠা নাধন:নি কথি হানি যথামতি ॥ 
গুপ্তসাধনমেতত্ত, ন ধুত্রাপি প্রকাশিতম্‌। 
অস্ত প্রস।দ।ৎ কল্যাণ নয়িতে করুণেদৃশী ॥ 
বয়! পুষ্টমিদ্ানীং তাহ গোপয়িতুং ক্ষমঃ। 
কথয়!মি তব প্রীভো মম প্রংণাধিকং প্রিয়ে ॥ 
সর্ধাছুঃখএ্রশমনং সব্দ পদ্ধিনিবারণং। 
ততপ্রাপ্তি মূলমচিরাঙুব সম্তোষকারণম্‌। 
কলি-কলসষ দীনান।ং নৃণাং স্বল্পাযুষাং প্রিয়ে। 
বন্প্রয়াস|শন্ত।নামেতদেৰ পরং ধনম্‌॥ 





৫৪৮ মন্রোদ্ধার। [৬্ভঅঃ 


ন চাত্র স্যাসবাহুল্াং নৌপবাসাদি সংযম: | 
সখসধ্যমবহুল্যং ভক্তান।ং ফলদং মহৎ ॥ 


মহাঁনির্ববাণ তগ্। 


«সুদশিব বলিলেন,_তুমি আগ্যা পরমাশক্তি এবং সর্ব- 
শক্ি-ন্বরূপিণী,_ তোমার শক্তি-সাহায্যে আমরা সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয় কার্যে নমর্থ হইয়া থাকি, তোমার রূপ 
অনন্ত, এবং বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ - তোমার সমুদয় রূপের 
সাধনা আয়াসসাধা, কোন্‌ বাক্তি ইহার সবিশেষ বর্ণনে 
সমর্থ হয়? তবে তোমার করুণা-কণ। প্রভাবে কুলতন্ত্ব ও 
অন্ান্ত আগমে তোমার সমুদয় রূপ শু পুজা-সাধনাদি 
যতদূর সাধ্য বর্ন করিরাছি। আমি কোন স্থানে ওপত 
সাধন বিষয় প্রকাশ করি নাই, হে কল্যাণি! এই সাধন 
প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃক্‌ করুণা সঞ্চার 
হইয়াছে। প্র্িরে ! এক্ষণে তুমি আগাকে জিজ্ঞানা করিয়াছ 
বলিয়া তোমার নিকট এ গুগুনাধন গোপন রাখিতে পারি- 
লাম না, ইহ! আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রি, তোমার প্রীতির 
জন্ত বলিতেছি, ইহা দ্বারা সর্ব দুঃখ নিবারিত ও রুকল আ'পদ্‌ 
গ্রশমিত হয়। ইহা, তোমার সস্তোষের মূল ও কণিকম্মষ 
দীনভাবাপন্ন হইফ্া মানবগণ অতিশয় লা হইবে, তাহারা 
বহ প্রয়াসে অনমর্থ, স্থতরাং তাহাদের পক্ষে এই সাধনাও 

পরমনিষ্চিষ্টুহাতে স্ঘাস বাহুল্য বা উপবাসাদি সংঘমবিধি 


২য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাঁধন!। ৫৪৪৯ 


নাই; ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য, বিশেষতঃ 
এই সাধন ভক্তের মহৎ ফলদায়ক ৮ | 

অনন্তর যে প্রকারে সাধন! করিতে হয়, তাহা তন্ 
শান্ত্রে বিত হইয়াছে । মূল উদ্ধৃত না করিয়া এস্থলে : 
ক্রমগ্ুলি বাঙ্গালায় এবং মন্ত্রাদি মূল রাখিয়া তোমার দিক 
বর্ন করিতেছি, শ্রবণ কর। 


প্রথমে মন্ত্রোদ্ধার করিবার বিধি আছে, যথা,__ 


তত্র!দৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে। 
যন্ত শ্রবণমা ত্রেণ জীবনুক্ধঃ প্রজীয়তে ॥ 
প্রাণেশভ্ৈসমারূঢা বানেত্রেনু সংযুতা। 
তৃতীয়াং শণু কল্যাণি দরীপস-স্থঃ প্রজাপতিঃ ॥ 
গোবিন্দ; বিশ্মুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখ।বহঃ | 
বীজত্রয়ান্তে গরমেশ্বরি সম্বোধন পদং ॥ 

_ বহিকান্ত।বধিঃ প্রোজে। দশ।র্োহয়ং মনুঃ শিবে। 
সর্ধ্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদোয়ং পরমেশ্বরী ॥ 
আ.দাত্রয়ণাং বীজানাং প্রত্েকং ত্রয়মেব বা। 
প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ধ্বকা মার্থাসন্ধয়ে ॥ 
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ঘ।পি দশ।ক্ষরী। 
কামবাগ্‌ ভবকার।দা! সপ্তা্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা ॥ 
দ্শর্ণোমন্ত্রণপদাং কালিকে পদমুচ্চরেৎ। 
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহিজীয়া ততোবদেৎ ॥ 
যোড়শীয়ং সমাখ্যাতা। সর্ধবতন্ত্রেযু গোপিত। 
বব! প্রণবাদাদ্যা চেদ্যো। মপ্তদশীঘ্ধিধা। ॥ 


৫৫৪ মন্ত্রোদ্ধীর | [অঃ 


তবমন্ত্রা হাসংখ্যাতা; কো টিকোট্যর্ব,দাস্তথা। 
সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রণ।ং দ্বাদশ প্ররিয়ে ॥ 
মহানির্ববাণ তন্্। 

সদ্যাশিব বলিয়াছেন,_“এ সম্বন্ধে প্রথমে মন্ত্রোদ্ধারের 
ক্রম নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর;-ইহাঁ শ্রবণমাত্রেই 
জীব জীবনুক্ত হইয়া থাকে । প্রাণেশ (হ) তৈজসে (র) 
আরোহণ করিলে তাহাতে ভেরুণ্ড (ঈ) সংযুক্ত করিয়া 
ব্যোম বিন্দু (২) যোগ করিবে। হে প্রিয়ে! এই প্রকারে 
 হীং) বীজোদ্ধার করিয়া সন্ধা (শ) রক্তের (র) উপর 
আরোহণ করিয়া তাহাতে বামনেত্র (ঈ) ইন্দু-_অনুম্বার 
যোগ করিরা দ্বিতীয় মন্ত্র “শ্রী হইবে। কলাণি! অনন্তর 
তৃতীর মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি অর্থাৎ ক, 
দীপ অর্থাৎ রকারের উপর থাকিবে, ইহাতে গোবিন্দ 
অর্থাৎ ঈ এবং অনুষ্বার সংযোগ করিবে, এই “ক্রীশ 
বীজ সাধকদিগের পক্ষে স্থখাবহ; এই বীজত্রয়ের পরে 
“পরমেশ্বরি” এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিবে, এই মন্ত্র 
শেষে বহ্ছিকান্ত অর্থাৎ স্বাহ।, এই পদ উচ্চারিত হইবে, 
হে শিবে! ইহাতে “ত্বীং শ্রীং ক্রীং পরমেশবরি স্বাহা” 
এই দশাক্ষর মন্ত্র হইবে)--ইহাই সর্ধবিদ্যাময়ী দেবী 
পরমেশ্বরী বিদ্যা। সাধকোত্তম সর্বকামনাগিদ্ধির জন্ত 
মাদ্যবীজ তিনটির মধ্যে সমুদয় বা যে কোন একটি 
মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। দশাক্ষর মন্ত্রের ্রীং শ্রীং ক্রীং 


৩য় পঃ ] বসতত্ব ও শক্তি-নাধন]। ৫৫১ 


এই তিনটি প্রথম বীজ পরিত্যাগ করিলে, “পরমেশ্বরি 
স্বাহা” এই সপ্তাক্ষরী মন্ত্র হয়) ইহার পুর্বে ক্লীং কাম- 
বীজ, এ্ং বাগ্বীজ ও প্রণবযোগ করিলে, পক্লীং পরমেশ্বরি 
স্বাহা” “রং পরমেশ্বরি স্বহা” “গু পরমেশ্বরি স্বাহা” এই 
অষ্টাক্ষরী যুক্ত তিনটি মন্ত্র হইয়া থাকে । দশাক্ষর মন্ত্রে 
সম্বোধন পদের অস্তে কালিকে এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 
বহ্ছিবধূ অর্থাৎ স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে । তখন ভ্ীং 
ভীং ক্রীং পরমেশ্বরি কালিকে, ভীং শ্রীং ক্রীং স্বাহ 
এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে)--ইহা সকল তন্ত্রেই গুপ্ত 
আছে, আমি তোমার নিকটে সঙ্ন্তই কহিলাম, যদি এই 
মন্ত্রের প্রথমে জ্ীং প্রণব অথবা গু যোগ হয়, তাহা 
হইলে দুইটি সপ্তদ*াক্ষর মন্ত্র হইবে, হে প্রিয়ে! তোদার 
কোটি কোটি অর্দূদ অথবা অপংখ্য মন্ত্র আছে,__এস্থলে 
সংক্ষেপে দ্বাদ্শটি মন্ত্রের কথা কহিলাম 1» 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
কুলাচার সাধন । 


গুরু । মন্ত্রোদ্ধার করিয়া মহাযোগী সদাঁশিব কুলাচার 
সাধনতত্ব বণিয়াছেন। 


৫৫২ কুলাঁচার সাধন। [ষ্ঠ অঃ 


কুলাচারং বিন। দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ। 
তন্ম।ৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্‌ ॥ 
মদ্যং মাংসং তথা মতস্তং মুদ্রামৈথুনমেব চ। 
শতিপুজাবিধ।বাদ্যে পঞ্চতত্বং প্রকীর্ঠিতমূ্‌ ॥ 
পঞ্চতত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্লাতে। 
নেষ্টসিদ্ধির্বেততন্ত বিদ্ব্তস্য পদে পদে ॥ 
শিলায়ং শম্ত বাপে চ ষ্থ। নৈবাঙ্ুরো ভবেৎ। 
পঞ্চতত্ববিহীনায়াং পৃজায়াং ন ফলৌত্তবঃ ॥ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র 
“হে দেবি! কুলাচার বাতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক 
হয় না।--কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন কর! কর্তব্য। 
হে আগে! শক্তিপূজা গ্রকরণে মস্ত, মাংস, মস্ত, মুদ্রী ও 
মৈথুন) এই পঞ্চতত্ব সাধনরূপে কীন্তিত হইয়া থাকে। 
পঞ্চতত্ব ব্যতিরেকে পূজা করিলে, এঁ পুজ। প্রণনাশকারী 
হইয়া থাঁকে,_বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের ঘতীষ্ট পিদ্ধ 
হওয়া দুরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিদ্ব ঘটে । শিলাতে 
শশ্ত বীজবপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ 
. পঞ্চতত্ব বর্জিত পৃঁজায় কোন ফল ফলে না।” 
এক্ষণে সাধনার ক্রম বলা যাইতেছে $-- 
প্রাতঃকত্যাদি না করিলে কোন কার্য্যে অধিকার ঘটে না, 
তজ্জন্য রাত্রির, শেষপ্রহরে শেষার্ধকালে অরুণোদয় সময়ে 
. শা! হইতে উঠিয়! আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বকীগ মস্তকমধ্য 
|গুরুপদ্দে ছিনেত্র দ্বিভুজ গুরুদেবের ধ্যান করিবে ) যথা )১_ 


৩য় পঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ৫৫৩ 


শ্বেতান্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যান্ুলেপনং। 
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং ॥ 
'বাঁমেনোৎপলধারিণ্য। শক্ত্যালিঙ্গতবিগ্রহমৃ। 
স্মেরাননং স্থৃপ্রসন্নং সাঁধকাভীষদায়কং ॥ 
মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুদেবের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে 
অন্না করিবে, এবং তদনন্তর এ্রং এই দিব্য মন্ত্র যথাশজ্ি জপ 
করিয়া দেবীর দক্ষিণ হস্তে (মনে মনে চিন্তা করিয়া) 
জপ সমর্পণ করিবে। তদনন্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিবে, 
যথা।-- না 
ভবপাশবিনাশীয় জঞনদৃষ্টি-প্রদর্শিনে। 
নমঃ সদ্‌গুরবে তুত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ 
নরাকৃতি পরব্রহ্গ রূপায়াজ্ঞানহারিণে। 
কুলধর্মপ্রকাশায় তন শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥ 
এই প্রকারে গুরুচরণে প্রণাম করিয়া, নিজ ইষ্টদেব- 
তার ভান্বর মূত্তি চিন্তা করিবে। তৎপরে মানসোপচারে 
পূজ। করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে এবং জপ 
সমা্ হইলে দেবীর বামকরে (চিন্তা করিয়া) জপ সমগণ 
পূর্বক ইষ্টদেবতার প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা, 
নমঃ সর্বন্বূপিণো জগন্ধাত্র্যে নমো নমঃ | : 
আদায় ক(লিকাঁয়ৈ তে ক্র হত্রৈয নমে। নমঃ ॥ 
অনন্তর. বামপদ প্রক্ষেপপুর্বক তথা হইতে বহির্গত 
হইবে ও যথাস্থানে এবং যথোচিতভাবে মলমূত্রাদি পরি- 
(8৭ ) 


৪৫৪ ্‌ কুলাচা্ সাধন। [৬ঠ অঃ 


ত্যাগ ও দস্তধাবনাদি করিয়! জলাশয়ে গমনপূর্বক ন্নান 
করিবে। তদর্থে অগ্রে আচমন করিয়া পরে অবগাহন 
করিতে হয়। তৎপরে নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া শরীরের মালিন্তা্দি যথাসম্ভব বিদুরিত করিয়া 
একবার মাত্র প্লান করিবে এবং তৎপরে তান্ত্রিকমতে 
আচমন করিবে। 

কুলসাধকের পক্ষে_-আত্মতত্বায় স্বাহা, বিধাতত্বায় 
স্বাহা, শিবতত্বায় স্বাহা,_-এই মন্ত্র: উচ্চারণপূর্বক তিন্বার 
জলপান পূর্বক ( মাষ পরিমিত ) দুইবার মার্জনার পর 
আচমন করা কর্তব্য। 

_ তদনস্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জলের উপরে মূল যন্ত্র লিখি 
তাহাতে মূল মন্ত্র লিখিবে_ এবং তাহার উপরে মূল মন্ত্র 
জপ করিবে। পরে দাধক সেই জলকে তেজোরূপ 
ভাবনা করিয়া সুর্য্যের্‌_ উদ্দেশে অঞ্জলিত্রয় জল প্রদান 
পূর্বক সেই জলে বারত্রয় আপনার মস্তক অভিষিঞ্চিত 
করিবে। তৎপরে মুখ, নাসিক, কর্ণ ও চক্ষু এই সপ্ত- 
ছিত্র_« অনরোধ পূর্বক দেবতার প্রীতিউদ্দেশে জলে 
তিনবার নিমগ্ন হইবে, এবং তৎপরে উঠিয়া গাত্র মার্জ- 
নাদি করিয়া ধৌতবাস পরিধান করিবে। অবশেষে গায়ত্রী 
পাঠ _ পূর্বক _কেশবন্ধন করিয়া বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা 
ভন্মসংযোগে ললাটে বিদদুযুক্ত তিলক ও ব্রিপুণ ধারণ 


করিবে। 


৩য় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি সাধন! । ৫৫৫ 


তৎপরে যথাবিধি বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান 
করিবে *। সাধক এইরূপে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা 
ও সায়ং সন্ধা সমাপন করিয়া! ভক্তিচিত্তে অবস্থান 
করিবে। | 

অনস্তর সাধক বামপদ অগ্রপর করিয়া বামশাখাম্পর্শ 
করতঃ দেবীর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্বক যথা সময়ে মণ্ডপে 
প্রবেশ করিবে। অনন্তর পূর্বস্থাপিত অর্থাজলে 1 বেদী 
প্রোক্ষণ করিয়া যাগমন্দির, বিশুদ্ধ করিবে। তদনৃস্তর 
সাধ্কচুড়ামণি দিব্যদৃষ্টিঘ্রা দর্শন করিয়া দিব্য বিদ্ল সকল 
দূর করতঃ. জলপ্রক্ষেপে অস্তরীক্ষগত বিদ্লবিনাশ করিবে। 
তৎপরে তিনবার পাঞ্চির আঘাতে ভূমিস্থ বিশ্ব বিদূরিত 
করিয়া চন্দন, অগুরু, কন্তরী ও কপূর দ্বারা যাগমণ্ডপ 
গন্ধময় করিবে। 

তদনজ্কুর.নিজের, উপবেশনের জন্য বাহো চত্রত্র ও 
মধ্যে ব্রিকোণীকার মণ্ডল নিখিয়া। অধিষ্াত্রী, ৯ 
কামরূপাকে পুজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলের উপরিভাগে 
আসন আস্তীর্ণ করিয়া কামবীজ “ক্লীং আধারশক্তয়ে- 
কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে আসনে একটি পুষ্প প্রদান 
পূর্বক বীরাদনে উপবেশন করিবে। 





* এই গ্রস্থের পূর্ববভ।গে তাহ লিখিত হইয়।ছে। 
1 অর্থ্যস্থাপন।দি মতপ্রণীত “দীক্ষা! ও সাধনা” গ্রন্থে ভষ্টব্য। 


৫৫৬ কুলাঁচার সাধন । [৬ষ্ঠ অঃ 


..তৎপরে সর্ব প্রথমে বিজয় ( দিদ্ধি) শোঁধন করিবে। 
তদর্থে কতকগুলি বিশ্তদ্ধ সিদ্ধি একটি পবিত্র পাত্রে 
লইয়া পাঠ করিবে, ্‌ 

ও হ্রীং অস্বৃতে অম্তোপ্তবে অযৃতবধিণী 
অম্ৃতবাকর্ষযাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং 
মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা। 

তৎপরে সেই সিদ্ধিপাত্রের উপরে সপ্তবার মূলমন্ত্র 
জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিরোধনী, ধেন্থু ও 
যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনন্তর তত্বমুদ্রার পাহাষ্যে 
সহত্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিনবার 
তর্পণ করিবে ।_-পরে হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ করিবে । এবং 
তদনত্তর নিয় মন্ত্র পাঠপুর্বক কুগুলিনীমুখে এ বিজয়ার 
দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা,_ 


এং বদ বদ বাগ্াদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরী- 


ভব সর্ববসত্ববশঙ্করি স্বাহা। 

শিষ্ব। মৃলাধারে নিদ্রিতা কুণগডলিনীর মুখে কি প্রকারে 
বিজয়া বা সিদ্ধির আহুতি প্রদান করিবে ? 

গুরু। ইহাই সাধনার ক্রিয়া। এই তত্ব শিক্ষার 
জন্যই গুরুর প্রয়োজন, নতুবা! পুস্তকপাঠ করিয়াই লোকে 
সাধনায় সিদ্ধিলাত করিতে পারিত। যোনিসুদ্রার গঠন 
করিয়া বসিলেই কুগলিনী উদ্বোধিতা হয়েন,_তখন অপান 


ওয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-দাধন|। ন্‌ 


বায়ু আকুঞ্চন করিলে, মেরুদণ্ডের পথ উন্ুক্ত হয়» 
সাধক বিজয়ার আছতি 'নিজ কণ্ঠদেশে ঢালিয়া দিলে 
এ পথে গিয়া কুগুলিনীর মুখে উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । তাহাতে কি ফল লাভ হয়? 

গুরু। সিদ্ধি পানে জীবের একপ্রকার আবিষ্টভাঁব 
( মেসমেরিজম্‌) আসিয়া থাকে,_ইহা তোমার পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ মেস্মেরিজম্‌ তত্বে বলিয়াছেন,-_এই বিজয়ার 
সানান্ত আহুতি প্রাপ্তে জীব-কেন্দ্রশক্তি কুগুলিনীর আবিষ্ট- 
ভাবে জীব তখন অতীন্দ্রিয় দর্শনে সমর্থ হয় এবং পরমাত্মানর 
দিকে অগ্রসর হয়। 

শিষ্য। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে অতীন্দট্রিয় ভীবের আবেশ 
উপস্থাপিত করাইলেই কি কোন বিশেষ ফল হইতে পারে? 

গুরু। যতক্ষণ স্বাবাবিক অবস্থা না আইসে, ততক্ষণ 
কৃত্রিম অবস্থার কাধ্য করিতে হয়, এবং এরূপ করিতে 
করিতে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা আদিয়! উপস্থিত হইয়া, 
থাকে। মান্থুষ জলে ডুবিলে যখন তাহার শ্বীস প্রশ্বাস বন্ধ 
হইয়া যায়, তখন প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাস 
্রশ্বীসের ক্রিয়া করানই চিকিৎসকের কার্য্য,__এইরূপ 
করিতে করিতে তবে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিভ 
হইতে থাকে। 

শি্ত। তৎপরে সাধনাঙ্গে কি করিতে হুয়, তীহা বলুন। 
. গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর, 


৫৫৮ কুলাচার সাধন। [৬্ঠ অঃ 


অনন্তর সংবিদাসনে উপবেশনপূর্বক বামকর্ণের উর্ধা- 
দেশে ৭ প্রীপ্তরুবে নমঃ” দক্ষিণ কর্ণোর্দে "ও গণেশায় 
নমঃ” ললাটে “ও নাতনী কালিকায়ৈ নমঃ” বলিয়া নমস্কার 
করিবে। 

অতঃপর সাধক স্বীয় দক্ষিণ ভাগে পৃজাদ্রব্য সমুদয় 
এবং বামভাগে স্থববাসিত জল ও কুল সামগ্রী সমুদয় রক্ষা 
করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দ্রেবীর ধ্যান ( বূপচিন্তা ) করিবে। 
“ক্রীং ফট্‌” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক পূর্ব স্থাপিত অর্থ্য জলে 
পুজান্রব্যা্ি প্রোক্ষণ, অভিষিক্ত ও আবেষ্টন করিবে, অনন্তর 
“রং” এই বহিবাজ দ্বারা বির আবরণ করিবে। তৎপরে 
করশুদ্ধির জন্য পুষ্পচন্দন গ্রহণপূর্ববক “ক্রীং” এই মূল মন্ত 
উচ্চারণ পুর্বক উহা হস্তে ঘর্ষণ ও প্রক্ষিপ্ত করিরা, দক্ষিণ 
হস্তের তক্জনী ও মধ্যমা ছারা “ফট্‌” মন্ত্রে বামকরতলে উদ্ধোদ্ধ 
ছোটিক। দ্বারা দিগবন্ধন করিবে। 

অনন্তর ভূতশুদ্ধি কগিবে, যথা,_- 

সাধক স্বকীয় অঙ্কে উত্তানপাণিদ্বয় ( চিত্ভাবে হস্তদ্বয়) 
রক্ষা করিয়া মূলাধার চক্রে মনকে অভিনিবিষ্ট করিবে, 
এবং হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উখ্বান করাইয়া হংসমন্ত্রে 
দ্বারা পৃথ্তত্বের সহিত তাহাকে স্বকীয় অধিষ্ঠান চক্রে 
স্থাপন করিবে এবং তত্বসমুদয় তাহাতে সংযোজিত করিৰে। 

শিশ্কা। আমাকে একে একে বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। কি বুঝাইয়! দিব? 


৩য় পঃ] রসতত্ ও শক্তি-নাধন]। ৫৫৯ 


শিল্া। ভূতগুদ্ধির বিষয় যাহ! বলিলেন, পূর্বে অনেক- 
বার আপনার নিকটে আমি ভৃতশুদ্ধির কথ। গুনিগ্নাছি, 
কিন্তু এপ্রকার পদ্ধতি কোনদিন শুনি নাই। 

গুরু। হা, ইহা অপেক্ষাকৃত কিছু নৃতন প্রকারের 
বটে, কিন্ত বর্তমানে তোমাঁকে যে সাধনের কথা বলিতেছি, 
ইহা অচিরে সিদ্ধি হইবার উপার,-একথা তুমি স্মরণ 
রাখিও। 

শিষ্য। হা, তাহ। আগার বিশেষ রূপেই স্মরণ আছে। 

গুরু। কোন্‌ বিষয় জানিতে চাহিতেছিলে, তাহা বল? 

শিশ্ক । এ ভূতশুদ্ধির বিষয়ই। 

গুরু । কিবল? 

শিষ্ক। আপনি বলিলেন, নিজ অঙ্কদেশে হস্তদ্বয়কে 
চিত্ভাবে রাখিয়া মনকে মৃলাধারচক্রে অভিনিঝিষ্ট 
পূর্বক হুঙ্কার দ্বারা কুণুলীকে পৃথ্িতত্বের সহিত স্বাধিষ্ঠান 
চক্রে তুলিয়া লইর! অন্তান্ত তত্ব তাহাতে লীন করিবে, 
ইহা কি প্রকারে সংসাধত হইতে পারে, তাহাই আমাকে 
বলুন? 

গুরু। চিন্তা দ্বারা জীব তন্ময় হইতে পারে, চিন্তা 
দ্বারা মানুষে নূতনের সৃষ্টি করিতে পাবে, চিন্তা দ্বার 
মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে,_এক কথায় 
চিন্তা দ্বার! মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, একথা তুমি 
স্বীকার কর কি? 


৫৬৪ কুলাঁচার সাধন। [অঃ 


শিষ্য। নিশ্যয়। পাশ্চাত্যগণ এই চিন্তাশক্তিকে মহা 
শক্তি বলিয়াহ নির্দেশ করিয়াছেন। 

গুরু। সুন্দর কথা। এখন ভৃতশ্ুদ্ধি করিবার সময় 
সাধককে সেই চিন্তাশক্তিকে মূলাধার পদ্স্থ কুগুলীশক্তির 
উপরে অভিনিবিষ্ট করিতে ইইবে,__ ইহাতে তাহার উদ্বোধন 
হয়। তুমি বোধ হয় জান, যে ইন্ছ্রিয়ের উপরে মন 
সন্মিবিষ্ট করা! যায়, সেই হীন্দ্রয়-শক্তিই তখন উদ্বোধিতা 
হয়,_জাগিয়া বসে। কুগুলীও শক্তিমতএব কুগুলীর 
উপরে মনের অভিনিবেশ 'করিলে, তিনিও জাগিয়া বসেন, 
তখন হষ্কার দ্বারা তাহাকে স্থাধিষ্টনে তুণিয়া লইতে হয়। 

শিষ্য । ভৃষ্কার করাকি? 
গুরু! হস্কার এক প্রকার গম্ঠীরস্বর-বিস্ত।র কার্যা। 
ঠিক কেমনভাবে স্বরবিস্তার অর্থাৎ হস্ক'র করিলে সেই 
খ্বরাশ্রয় করিয়া কুগুনীশন্তি স্বাধিষ্ঠানে উঠিয়া পড়েন, হাহা! 
গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়, স্থর বলিয়! বুঝাইয়া 
দেওয়া যায় না। 

শি্। হংস মনের দ্বারা পৃথ্তিত্বের সহিত,-.এ কথার 
অর্থ কি এবং কাহার সহিত কুগুলীকে তাঁলবে,_ তাহা 
ভাল করিম রে ও 
রন্ধ, দ্বারা উল রবি হে এবং সঃ. যাহা 
শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে পরিত্যক্ত হইতেছে,--এই হংস 
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বা. শ্বাস-প্রশ্বাসের, কেন্তুস্থলে মুলাধার,-_মূলাধার হইতেই 
ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, ল. ইতি পুরী বীক্গ ও তাহার 
অবভাসক,_স্থতরাং এ শ্বাস-প্রশ্বাস. ও পৃথ্তিত্বের সহিত না 
হইলে কুগুলিনী উঠিতে পারেন না। 

শিষ্ত। তারপর কি করিতে হইবে বলুন? 

গুরু । তার পরে,_- 

কুগ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপনপূর্বক ৃথিবযা্ি 
তত্ব সমুদায়কে জলাদি তত্বে লীন করিবে, গন্ধাদি ঘ্রাণের 
সহিত সমুদায় পৃথিবী জলে লীন করিবে,_অনস্তর রমনার 
সহিত রস--জল, অগ্নিতে লীন করিবে, তৎপরে রূপার্দিও 
দর্শনেন্ট্িয়ের সহিত অগ্নিকে বাঁুতে লীন করিবে, পশ্চাৎ 
ত্বগিন্ত্িয়ের সহিত স্পর্শাদি_বাষুকে আকাশে লীন 
করিবে, তদনস্তর স শব্দ আকাশকে অহঙ্কার তথ্বে লীন 
করিয়। উহীকে বুদ্ধিতত্বে লীন করিবে, তদনস্তর বুদ্ধি- 
তত্বকে প্রন্কৃতিতে লয় করিয়া বন্দে এ প্রকৃতির লয় 
করিবে। 

শিষ্য । যে কথাগুলি বলিলেন, উহাত সৃষ্টির ব্যক্ত বস্থী 
এবং লয়ের সাধন ক্রিয়!_ষে প্রকারে স্ৃষ্টিতত্ব সাধিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ সুক্ষ স্কুলে পরিণত হইয়াছে,_আবার সেই 
প্রকারে স্থল শুষ্মকে পাঠান হইতেছে,_লয় এই প্রকারেই 
সম্পন্ন হয়,_কিন্ত সাধক কি প্রকারে উহা সম্পাদন 
করিতে পারিবে ? | 


৫৬২ কুলাচীর সাধন । [আ্যঅঃ 


গুরু । এ প্রকার চিন্ত। করিবে। 

শিষ্য । তাহাতে ক্ষি ফল হয়? 

গুরু। পূর্বে তুমি বলিয়াছ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও 
চিন্তার মহতীশক্তি স্বীকার করিয়াছেন, চিন্তা করিয়া মানুষ 
দেবতা হইয়াছে-_মানুষ পাষাণ হইয়াছে। কৃষ্কবর্ণ গৌরবর্ণ 
হইয়াছে, গৌর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে । চিত্ত! করিলে মানুষের 
সমস্তই ম্বদিদ্ধ হয়, অতএব স্থল হইতে ক্রমে সুক্ষ 
লয় চিন্তা করিয়া সাঁধক ব্রন্গমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তত্ব 
সমুদয় চিন্তার দ্বারা ক্রমে হুক্ষে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন 
থাকেন তরঙ্গ, আর এক পাপপুরুষ,_কারণ ইহার ধ্বংস 
হয় নাই-চিন্তায় ইহাঁকে ধ্বংস করা হয় নাই, বা বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে ধ্বংস করা যায় না। 

শিষ্য। কেনযায় না? 

গুরু। স্বর্ণে খাদ থাকিলে, পোড়দ্বারা খন সেই খাদ 
ঝাড়া হয়, তখন পোড়ে পোড়ে স্বর্ণ স্বকীয় অবস্থা ধারণ 
করে, কিন্তু সেই যে খাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ধ্বংস 
হয় না,_-স্বতন্ত্র হইয়| থাকে,--ইহাও তদ্রপ। 

শিষ্য। বুঝিলাম, অতঃপর কি করিতে হইবে, বলুন ? 

গরু । অততঃপর,-_ 

প্রাগুক্ত প্রকারে চতুর্কিংশতি তত্বের লয় চিন্ত! করিবে 
যে, বামকুক্ষিতে রক্তনেত্র, রক্তশ্মক্র, কষ্ণবর্ণ এক পুরুষ 
অবস্থান করিতেছেন, এই পুরুয়ের হস্তে রক্তচর্্, ইহীর স্বভাব 
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অতিশয় গোপন, আকুতি অস্ুষ্ঠ পরিমাণ, ইনি পাপস্বরূপ 
এবং সতত অধোমুখে অবস্থিতি করেন,_-এই চিন্তা করিয়। 
বামনাদাপুটে যং ইতি বানুবীজ ধুত্রবর্ণ চিত্ত করিয়া ষোড়শ- 
বার জপ করিবে এবং বামনাসিকা দ্বার৷ বায়ু আকর্ষণ 
করিয়া এ বাযুদ্ধার! প্রাগুক্ত পাপাত্বক দেহকে শোধন 
করিবে, অনন্তর রং ইতি বহ্ছিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান করিয়া 
কুস্তক করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে তছুৎপন্ন 
বহিতে পাপময় নিজ শরীর দগ্ধ করিবে, পরে ললাটে বং 
ইতি বরুণ বীজ শুর্লবর্ণ চিন্তা করতঃ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক 
দ্বাত্রিংশদ্বধার জপ করিরা বরুণবীঞোৎপন্ন অমুতবারি দ্বারা 
দগ্ধ দেহ প্লাবিত করিবে। আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বরুণ- 
বীজোৎপন্ন অমুগ্বারিতে প্লাবিত করিয়া দেবতাময় শরীর 
সমুভভূত হইয়াছে, চিন্তা করিবে। তদনস্তর মূলাধারে পীতবর্ণ 
পৃথুবীজ (লং) এই চিন্তা করিয়! স্বীয় দেহ স্ুদুঢ় করিবে। 
তৎপরে আপন হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া-.আং ্রীং ক্রৌং 
হং সঃ সোহহং_-এই মন্ত্র পাঠপূর্বক আত্ম-হৃদয়ে দেবীর 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই ভূতগশুদ্ধি। 

শিষ্কা। ভূতশুদ্ধি করিয়া তৎপরে যাহা করিতে হয়, 
তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। 

গুরু। অনন্তর, দেবভাৰ আশ্রয় করিয়া টার 
কৰিবে, যথা ১ 

করবোড় করিয়া-- 


৫৬৪ কুলাচাঁর সাধন। [৬ অঃ 


অস্য মাতৃকামন্ত্রন্ত ত্রহ্গাঞ্ধিষায়ত্রীচ্ছন্দো 
মাতৃকাসরম্বতীদেবস্তা হলোবীজানি, স্বরাঃ 
শক্তযো মাতৃকান্যাঁসে বিনিয়োগঃ | 


এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মন্তকে হস্ত দিয়া ত্রহ্মণে 
খষয়ে নমঃ। মুখে-ও গায়ন্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি 
শু মাতৃকানরম্বটত্যি দেব্তায়ৈ নমঃ। গুথ্ে--গ ব্যঞ্জনেভ্যো- 
বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ--ও স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ 
পরে, অং, কং, খং গং, ঘং, উৎ, আং অঙ্গষ্ঠাভ্যাং নমঃ,-- 
ইং, চং, ছং, জ২, ঝং, ঞ, ঈীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। 
উৎ, উত, $২, ডং, ঢং, পং, ভীং, মধ্যমাভ্যাং বষটু; এং, 
২, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং, বং, ভং, মং, উং 
কথিষ্ঠাভ্যাং হং)--৩ পং, ফং, বং, ভং, হং, লং, ক্ষং 
অঃ করতলপৃষ্ঠাভযাং ফট্‌--এই বলিয়া পূর্ব্বৎ করন্াস 
করিবে । পরে--মং, কং, খং, গং ঘং, উং, আং হ্ৃদ- 
রায় নমঃ ১-_ ইং, চং, ছং, জং, বং, ঞং ঈং শিরসে স্বাহাঁ, 
উং, টং, ঠ২, ডং, ঢং, ণং, উং শিখায়ৈ বষটু)_এং, 
তং, থং, দং, ধং, নং, এীং কবচার হৃং--৩, পং ফং, 
 ভং,, মং, ওং নেত্রত্য়্ার বৌধট্‌ু, অং, যং, রং, লং, 
২, শং, যং) সং, হখ লং ক্ষংং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং 
অন্তরায় ফট্‌--এই বলিয়া অঙ্গগ্তাস করিবে। 
অতঃপর মাতৃকাসরগ্বতী দেবীর ধ্যান করিবে, যথা ;-_ 
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পঞ্চাশল্লিপিভিবিরিভক্তমুখদোঃ পন্ধ্যবক্ষ-স্থলাম্‌ 
তাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাগনতুঙ্গস্তনীমূ। 
ুদ্রামক্ষগুণং স্থৃধাঢ্যকলসং বিদ্যাপ্চ হস্তাম্বুজৈ- 
বিবভ্রাণাং বিষদ প্রভাং ত্রিনযনাং বাগ্দেদবতামাশ্রয়ে ॥ 


এই ধ্যান পাঠ করিয়! ষট্‌্চক্রে মাতৃকান্তাস করিবে। 
ভ্রমধ্যে-ইং আং; কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলে অং আং ইং 
ঈং উং উং খ্ধং ক্কং ৯২ ৯২ এং তং ওং ওং অং অংন্াস 
করিবে। তৎ্পরে হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং উং 
চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং স্যাম করিবে এবং নাভিদেশ- 
স্থিত দশদলে ডং ঢংণং তং থং দং ধং নং পং ফং স্তাল 
করিয়া লিঙগমূলে ষড়দ্রূলে বং ভং মং যং রং লং ন্যাস 
করতঃ মূলাধারে চতুর্দলে বং শং ষং সং ন্যাস করিয়া মনে 
মনে মাতৃকাবর্ণ ন্াস করিয়। বহির্ন্যাস করিবে। ললাট, 
মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, গদ্য, ওষ্ঠ, দত্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখ- 
বিবর, বাহুপন্ধি ও অগ্রস্থান, পদসন্ধি ও অগ্রস্থান, পার 
দেশ, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া! দক্ষিণ 
বানু, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপদ, হৃদয় হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ বামপন,_এইরূপ জঠর ও মুখে যথাক্রমে 
মাতৃকাবর্ণ সমুদ্রয়ের স্তাস করিবে। 

তদনস্তর লিপিন্যাম করিয়া প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর 
মায়াবীজ যোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাপিকাতে 

(৪৮) 
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আকষ্ট বাযুদ্ধারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে, পরে চতুঃষষ্টিবার 
জপ করিতে করিতে কুস্তক করিবে। তৎপরে অন্ুষ্ঠ 
দ্বারা দক্ষিণ নাসা অবরোধ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্ব।র মায়াবীজ 
জপ করিতে করিতে ক্রমে বাযু' পরিতাগ করিবে এবং 
এইরূপ দক্ষিণ নামিকাতেও পুরক, কুস্তক ও রেচক 
করিবে। ক্রমান্বয়ে তিনবার এইরূপ করিলে প্রাণায়াম 
কর! হইবে। প্রাণায়ামান্তে খষিন্তাস করিবে । 

এই মন্ত্রের খষি ব্রহ্মা 'ও ব্রহ্গর্ষ সকল, গায়ভ্রী প্রভৃতি 
ইহার ছন্দ, আদ্যা কালী ইহার দেবতা । ইহার বীজ ক্রীং, 
শক্তি হীং কীলক শ্রীং, এই মন্ত্র সকল শিরোদেশে, মুখে, 
হৃদয়ে, গুহে, চরণে ও সর্বাঙ্গে স্তাস করিতে হইবে। তদনন্তর 
মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক এবং 
মস্তক হইতে চরণ পধ্যন্ত সাত বা তিনবার ফলোপধায়ক স্তাস 
করিবে। গে মূলমন্ত্রের আগ্ক্ষরে যে বীজ হুইবে, তাহাতে 
ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর বোগ করিয়া অথবা তন্যতিরেকে 
অসুষটদবয়, তর্জনীদ্বয়, মধ্যমাদয়, অনামিকাদ্বয়, কণিষ্টাদ্বয় 
ও করতল-পৃষ্ঠে যথাক্রমে নমঃ, স্বাহা, বট, হুৎ, বৌধটু, 
ফট্‌ এই মন্ত্রে করন্াস করিবে । অনন্তর হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে 
স্বাহা, শিখাতে বষটন, কবচে হুং, নেত্রব্রয়ে বৌষট্‌ ও করতল- 
পৃষ্ঠে অস্ত্রায় ফটু। 

অনস্তর বীর, হৃদয়-পন্মে মাধারশক্তি, কর্ম, শেষ, পৃথ্থী, 
সুধান্থৃবি, মণিদ্বীপ, পারিজাতবৃক্ষ, চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্য- 
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বেদী ও পদ্মাসনের স্যাস করিবে। অনন্তর দক্ষিণস্কন্ধে, 
বামস্কন্ধে, বামকটি ও দক্ষিণকটিতে, ধর্ম, জ্ঞান, ধর্্ধ্য ও 
বৈরাগ্যের ক্রমশঃ ভাস করিবে। তত্পরে আনন্দ, কন, 
হুর্যা, সোম, হুতাশন এবং আগ্মবর্ণে অন্ুস্বার যোগ করিয়া 
সত্ত্ব, বজঃ ও তম: এবং কেশর-কর্ণিকা ও পদ্মপমুদায়ে 
পীঠনায়িকাদিগের স্তাস করিবে। 
গীঠনায়িকা ও অষ্টনায়িকা, যথা_-মঙ্গলা, বিজয়া, ভরা, 
জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নাঁরসিংহী ও বৈষ্ণবী। | 
অনন্থর মষ্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্গ, কর, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, 
ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী) এই অষ্ট ভৈরবের স্তা 
করিবে। তৎপরে আর একবার পূর্বোক্ত বিধানে প্রাণীয়াম 
করিবার বিধান আছে। তদনস্তর গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ করিয়া 
কচ্ছপ-মুদ্রাতে ধারণ পূর্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 
সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে । 
ধ্য।নস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ। 
অরূপ: তৰ যন্ধানমবায্বনসগোচরম্‌ ॥ 
অব্যক্তং সর্বতে! বাপ্তমিদমিথং বিবর্জিতম্‌। 
অগম]ং যোগিভিরম্যং কৃচ্ছৈ ক্হদমাধিভিঃ ॥ 
মনসে। ধারণ।্ায় শীস্বং স্বাভীষ্টসিন্ধয়ে। 
হুঙ্ধ্যানপ্রবোধায় স্থুলধ্যানং বদামি তে ॥ 
অরূপায়াঃ কালিকায়।ঃ কাঁলমাতুর্নাহা ছ্যাতেঃ । 
গণক্রিয়ানুমারেণ করিতে রূপকল্পন| ॥ 
মহীনির্বাণতন্্। 
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ধ্যান সাকার ও নিরাকারভেদে ছিবিধ, তন্মধ্যে নিরা- 
কারের ধান বাক্য ও মনের অগ্রোচর, ইহা অব্যক্ত ও সব্ব- 
ব্যাপী)১-(আঁধক কি বলিব) ইহা বলিয়া শেষ কর! যায় 
না,__ইহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু ঘোগ্সিগণ দীর্ঘকাল 
সমাধির আশ্রয়ে বহু কষ্টে হৃদরঙ্গম করিতে পারেন, 
এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং সুক্ষ ধ্যানাঙ্গ- 
বোধের জন্য তোমার নিকটে স্থুল ধ্যান 'বলিতেছি, 
মহাকালেরও জননী অরূপা কালিকার, গুপ-ক্রিয়ান্থসারে 
ধে রূপ কল্পিত হইয়াছে, সেই রূপ লহয়াই এই স্থুপ ধ্যান 
প্রকাশিত হইরাছে। | 

শিষ্ক। একটা কথ! জিজ্ঞাসা করিব। 

গুরু । কি? 

শিষ্ত। আপনি বলিলেন, গুণ ও ক্রিরানুলারে কাল- 
মাতা অরূপ কালিকার যে রূপ কল্পন। হইয়াছে, তদনু- 
সারে স্থল ধ্যানের প্রকাশ, এই স্থলে এক মহা সন্দেহের 
কথ! আছে। 

গুরু। সে সন্দেহের কথা কি? 

শিষ্যু। শাস্ত্রে আছে,-- 

মনস! করিত যূর্তিনৃপাং চন্ে/ক্ষমাধিনী। 
স্বপ্রলন্ধেন রাজ্যেন রাজানে! মানবাস্তদ] 1 

“দি মন:কল্লিত মূর্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধিনী হয়, তাহা 

হইলে স্বপ্ননন্ধ রাজ্যেও মানুষ রাজা হইতে পারে ।” 


তয় পঃ] রসতপ্ব ও শক্তি-সাধন]। ৫৬৯ 





আপনি বপিলেন, গুণ ও ক্রিয়ান্ছসারে দেবীর রূপ- 
কল্পনা করা হুইয়াছে,-কিন্তু শাস্ত্রে বলিতেছেন, মনের 
কল্পিত মৃত্তি কখনই মানুষকে মোক্ষদান করিতে পারে না, 
অতএব এ ধ্যান বা পুজায় কোন ফল আছে বলিয়া জ্ঞান 
করি না। 

গুরু। শান্তার্থ উত্তমরূপে অবগত না হইতে পারায়, 
তুমি এরূপ বলিতেছ, তুমি যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়া 
বলিতেছ,--উহার অর্থ যাহা, তাহা বিভিন্ন প্রকার। মান্ু- 
যের মনের কল্পিত মুত্তি মানহষকে মোক্ষদাীনে সক্ষম হয় না, 
তাহা নিশ্চিত, কিন্তু “গুণক্রিয় মুসারেণ ক্রিরতে রূপকল্পনা”-_ 
গুণক্রিয়ানুমারে তিনি নিজে নিজের রূপ কর্পনা করিয়া- 
ছেন, এরূপ কল্পনা মানুষের কৃত নহে,--ইহা তাহার 
স্বরূপ কল্পন1। 

শিষ্ত। অতঃপর পাধনার কথ! বলুন। 

গুর। তারপর দেবার ধান করিবে, ঘথ! )-- 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং হিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকনদ্রক্তারবিন্স্থিতাম্‌। 
নৃত্যস্তং পুরতো। নগীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা- 
কালং বীক্ষ্য প্রকাদিতানণবরামাদ্যাং ভে 
রি কালিকামৃ॥ 

এই ধ্যান করিয়! নিজের শিরোদেশে ধ্যানের পুষ্সটি 


৫৭০ . 'কুলাচার সাধন? [৬ অঃ 


পু ২০০ শশা পাশাপাশি পাপী নি ৮ শিট 


প্রদান করতঃ ভক্তিভাবে মানসোপচারে পূজা করিবে, 
মানসপুজার প্রণালী এই,__ 


হৃৎপদ্মমসনং দদ্যাৎ সহআরছরাভামৃতৈঃ | 
পারাং চরণয়োদদ্য।ৎ মনভ্বধ্যং নিবেদয়েত ॥ 
তেনামৃতেন চমনং স্ব।নীয়মপি কল্পয়েৎ। 
আকা শতত্ববসনং গন্স্ত গন্ধ তত্বকম্‌॥ 

, চিত্তং প্রকল্ীয়েৎ পুষ্পং ধৃপং প্রাণন্‌ প্রকল্পয়ে। 
তেজন্তত্বন্ত 'দীপাথে নৈবেদযঞ্চ সুধান্থুধিম্‌॥ 
অনাহত ধ্বনিং থণ্টাং বাযুতব্ব্চ চামরম্‌: 

নৃত্যমিক্দরয়কন্ম'ণি চাঞ্চল্যং মনসম্তথ; ॥ 
পুশ্গং নানাবিণং দদ/।দাআ্নে। ভা বনিদ্ধয়ে। 
অমায়মমহহ্ক(র মরাগমমদস্তথা ॥ 
অগেোহকমদভ্তপ্চ অদ্ধেষক্ষে।তকে তথ। | 
অমাত্সধ্যমলে।তঞ্চ দশপুণ্পং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 
অহিংস পরমং পুষ্পং পুপ্মিক্ডরিয়নিগ্রহঃ | 
দয় ক্ষম। জ্ঞানপুষ্প গঞ্চপুষ্পং ততঃ পর ॥ 
হতি পঞ্চদণৈ! পুপৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েং। 
সধান্ুধিং মাংদশৈলং ভজ্জিতং মীনপববতম্‌ ॥ 
সু্রারাশিং স্ভ 5৯ দৃতাক্তং পারলং তথ। | 
কুলামৃতটি তৎপুপ্পং গাঠক্ষ।লনবরি চ ॥ 

.কমক্রোধে বিশ্নকূতৌ বলিং দত্বা জপং চরেৎ। 
মালা বণমরীপ্রোন্া কুগুলীন্যন্ি্া ॥ 

সহিন্দুং মগমুগ্চা্্য মূলমন্ত্র সমুচ্চরেৎ। 

“অক্ঠারাদি লক রাস্ত' মনুলোম ইতি স্ৃতঃ ৪ 


৩য় পঃ ] রসতত্ব ৪ শক্তি-দাধনা। ৫৭১ 


পুনর্লকা রম।রভ্য শ্রীকণ্ান্তং মনুং জপেৎ। 

বিলোম ইতি বিখ/তঃ ক্ষকারে। মেরুরুচযতে ॥ 

অষ্টবর্গান্তিমৈ বর্ণ: সহমূলমথাষ্টকম্। 

এবমস্টোত্তর শতং জ্ঞপ্তানেন সমর্ণয়েৎ ॥ * 

সব্বাস্তরাত্মনিলয়ে হ্বস্থজে]তিং স্বরূপিণি। 

গৃহাণান্তজ্জপং মাতর।দে) কালি নমো হস্ত তে & 

মমপা জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং এণমে'দ্ধয়।। 

ইত্যান্তবজনং কৃত্তা বহিঃ পূজ।ং এযারভেৎ ॥ 

হৃদয় পন্প দেবীর আদনরূপে প্রদান করিবে, সহসা 

চাত অমৃত দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাগ্ঠ প্রদান করিবে, মন 
অর্ধারূপে নিবেদিত হইবে। পুর্বেক্ত সহজ্রারচ্যুত অমৃত 
দ্বারাই আচমনীর ও স্নানীরজল পরিকল্পিত হইবে,_আকাশ 
তন্ব বসন এবং গন্ধতত্ব গঙ্স্বরূপে প্রদত্ত হইবে। মনকে 
পুষ্প এবং প্রাণকে ধুপ কল্পন। করিবে। হৃদরমধ্যস্থ অনাহত- 
ধ্নিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতন্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান 
করিবে। অনন্তর ইন্ত্রিরের কাধ্য সমুদর এবং মনের চঞ্চ- 
লতাকে নৃত্যব্ধূপে কল্পনা করিবে । আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত 
নানাপ্রকার পুষ্প প্রদান করিবে। অমাপ্নিকতা, নিরহঙ্কার, 
রোষ, মদ, মোহ ও দন্তশৃন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরা হিতা, 
মত্সরহীনতা। ও নির্লোভতা ; মানসপৃজার পক্ষে এই দরশবিধ 
পুপ্পই প্রশস্ত। অনন্তর অহিংসাস্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ- 
পুষ্প, ইন্জিয়নিগ্রহ, ক্ষমা ও জ্ঞান, এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান 
কারবে। এইকূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাব, পুষ্প দ্বারা পুন 


৫৭২ কুপাচার সাধন । [ ৬্ঠ অঃ 


করিয়। পরিশেষে মানসে স্ুধা-সমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জিত মৎস্ত- 
পর্বত, মুদ্রারাশি, স্থন্দর দ্বতাক্ত পায়স, কুনামৃত, কুলপুষ্প, 
পীঠক্ষালন বারি, এই সমস্ত দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর 
বিশ্বকর্ত। কাম ও ক্রোধের বলিদান দিয়া জপ করিতে আরম্ত 
করিবে ;--এইরূপে কুওশীশ্বত্রে গ্রথিত বর্ণনালাই প্রশস্ত । 
প্রথমে বিন্দু সহিত অকারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে 
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইবূপে ককার হইতে আরন্ত 
ভরিয়া অন্ত লকার পর্যন্ত অন্ুলোমক্রমে জপ করিয়। পুনর্ববার 
পহইতে ক পর্যান্ত বিলোমক্রমে জপ করিবে। ক্ষ ইহার 
মেরু হইবে । তৎপরে অষ্টবর্ণের অষ্টসংখ্যক শেষবর্ণের 
সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া সাকল্যে অষ্টোত্তর শতসংখ্যক জপ 
করিতে হুইবে ;--এই নিয়মে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া 
দেবীর হন্তে জপ সমর্পণ করিবে । জপ সমর্পণের মন্ত্র এই ;-- 


সর্ববান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জযোতিম্বরূপিণি | 
গৃহাণান্তজ্জপং মাতরাদ্যে কাল নমোহস্ত তে ॥ 


এইরূপে মানস পুজা সমাপ্ত করিয়! বাহাপূজা আরম 
করিবে। প্রথমে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে ) যথা,_আপ- 
নার বামদিকের সন্দুখস্থ ভূমিতে অর্ধ জল দ্বারা একটি 
ক্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মায়াবীজ (ক্রীং) 
লিখিবে, ধঁ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার 
মণ্ডল ও তদহির্ভাঞ্গে একটি চতুষ্ধোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে, 


ওয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন!। ৫৭৩ 


তাহাতে “হীং আধারশক্তয়ে নমঃ৮--এই মন্ত্রে আধার 
শক্তির পূজা করিবে, তৎপরে মগলোপরি প্রক্ষালিত পাত্র 
স্থাপন করিয়া-“মং বহিমগুলায় দশকলাত্মনে নমঃ”-_এই 
মন্ত্র দ্বারা বহ্িমগুলের অর্চনা করত “ফট্‌* এই মন্ত্রোচ্চা- 
রণে অর্থ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া আধারোপরি স্থাপন 
করিবে। অনস্তর--"অং অর্কমণ্ডলাঁয় নমঃ”__এই মন্ত্রে অর্ক 
মগুলের অর্চন! করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে অর্ধ্যপাত্র পুর্ণ করিবে, 
সাধক এই সময়ে তিনভাগ মগ্ত ও একভাগ জল অর্ধ্য- 
পাত্রে প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান করিয়া 
“উং ষোড়শকলাত্বনে নমঃ*-এই মন্ত্রে পূজা করিবে, 
তদনস্তর ।বন্ষপত্রে রক্তচন্দন, দূর্ববা, পুষ্প ও আতপতুল 
এই গুলি বিশেষার্থ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে, তৎপরে 
মূলমন্ত্র তীর্থ আবাহনপূর্ববক দেবীর ধ্যান করিয়া গন্বপুষ্প 
দ্বারা পুজা করতঃ মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে, অনন্তর 
বিশেষার্ধ্যের উপরিভাগে ধেস্থু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে, 
তৎপরে মন্ত্রবিৎ সাধক বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিম্াত্র জল 
প্রোক্ষণীপাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া মেই জলে আপনাকে ও 
পৃজা! দ্রব্য সমুদয়কে প্রোক্ষিত করিবে, যাবৎকাল পর্যাস্ত 
পুজা সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত বিশেষারধ্য 
স্থানান্তরিত করিবে না। 

অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থ-সাধক যন্ত্ররাজ লিখিবে, প্রণালী 
বথা,-স্ 


৫৭8 কুলাচার সাধন। [৬্ঠঅঃ 


প্রথমে একটি ত্রিকোণমগ্ল লিখিয় তাহাতে মায়াবীক্গ 
(ক্রীং) লিখিবে, উহার বাহিরে গোলাকুতি ছুইটি মণল 
এবং তাহার বাহিরে ছুইটি করিয়! কেশর লিখিতে হইবে, 
ঁ গোলাকার মগুলের বহিরে অষ্টদল পদ্ম, উহার বাহিরে 
চতুদ্থার বিশিষ্ট সরলরেখাময় স্ুমনোহর ভূপুর লিখিবে, 
কুগডগোল বিলেপিত চন্দন, অগুরু, কুমকুম অথবা কেবল 
রক্তচন্দন লিপ্ত স্থবর্ণ, রজত কিম্বা তাম্রপাত্রে স্বর্ণ শলাকা 
অথবা বিশ্বকণ্টক দ্বারা মুলমন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে, 
দেহভাবশুদ্ধির নিমিত্ত যন্ত্রীজ লিখিবে, অথবা স্টিক, 
প্রবাল বা বৈদূর্্যনির্মিত পাত্রে স্ুনিপুণ শিল্পকার দ্বারা 
যন্ত্র খোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করতঃ গৃহান্তরে স্থাপন করবে, 
এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া পুরস্থিত রত্বময় সিংহাঁগনে স্থাপন 
করিয়া পীঠ দেবতাদিগের ও তদবসানে কর্ণিকামুল মধ্যে 
দেবতাগণের পূজা! করিবে। 

এক্ষণে কলস স্থপন ও মন্ত্রানুষ্ঠানের কথ! বল! যাই- 
তেছে,-বিশ্বকর্্া দেবগণের এক এক কলাগ্রহণ করিয়া ইহ! 
নির্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম কলস, এই কলসের 
বিস্তৃতি দেড় হস্ত, উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি, ক চারি অঙ্গুলি, 
মুখরিস্তার ছয় অঙ্গুলি, তল পরিমাণ পঞ্চাুলি, এই কলস স্থুবর্ণ 
রজত, তা, কাংস্ত, মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাচ দ্বারা অভগ্ন ও 
অছিপ্রতাবে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু দেবগণের প্রীতির 
জন্য সথধাকলস নির্মাণে কোনপ্রকার কৃপণতা করিবে ন1। 
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স্বর্ণ কমল ভোগদায়ক, রজত মোক্ষদায়ক, তাশ্র প্রীতিকর, 
কাংস্ত পুষ্টিবর্ধক, কাঁচপাত্র বশীকরণকারক, পাষাণপাত্র 
স্তস্তনোদ্দীপক এবং মৃগ্নয় লাভ। সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইলে 
সর্ব কার্ধ্যে প্রশস্ত। আপনার বামভাগে একটি যুকোণ 
মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটি শুন্ত লিখিতে হইবে, উহার 
বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখির! তদ্হির্ভাগে একটি 
চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে, উহা সিন্দুররজ বা! রক্তচন্ন দ্বারা 
লিখিরা তাহাতে আধার দেবতার পূজা করবে, পরে-_ 
“অনস্তার নমঃ” এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মগ্ডলো- 
পরি স্থাপন করিয়া “ফট্‌” এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কুস্ত আধারো- 
পরি স্থাপন করিবে । অনন্তর মন্ত্রবৎ সাধক ক্ষ হইতে 
আরম্ত করিয়া অকার পর্যান্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত 
পাঠ করিতে করিতে কুস্ত পুরিত করিবে । অনন্তর দেবীভাবে 
স্থিরমন! হইয়া মাধারকুণ্ড ও তদধিষ্ঠিত মগ্যের উপরি পুর্ববৎ 
বহ্নিমগ্ুল, অর্কমগল ও চন্ত্রমগুলের পূজা করিবে। অনস্তর 
. রক্তবনদন, সিন্দুর, রক্তমাল্য ও অঙ্গলেপনে কলস বিভূষিত 
করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে। ফটু এই মন্ত্রে কুশদ্বারা কলসে 
তাড়না করিয়া স্বীং এই মন্ত্োচ্চারণে অবগুঠন দ্বারা কলদকে 
অবগ্ঠিত করিবে। ভীং এই মনত দিবাদৃষ্টি বারা দর্শন করিয়া, 
নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারা কলস অত্যুক্ষিত করিবে এবং মূলমন্ত্র 
তিনবার কলসে চন্দন দিবে। অনন্তর কলসকে প্রণাম করিয়া! 
তাহ তে রক্তপু্প প্রদান করতঃ মন্ত্রধার। সুধা শোধন করিবে । 
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একমেব পরং ব্রন্ধ স্থল সৃক্ষময়ং গ্রুবমূ। 
কচোন্তবাঃ ব্রহ্মহত্যাঃ তেন তে নাশয়াম্যহম্‌ ॥ 
সুরধ্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুখীলয়সম্তবে । 
অমাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাদিমুচ্যতে ॥ 
বেদানাং প্রণবে। বীজ” ত্রহ্মানন্দম৫ং যদ্দি। 
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রন্মহত্য। ব্যপোহতু ॥ 


অনন্তর বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া 
পশ্চাৎ ব্রন্ষশাপাছিমোচিতাঁয়ে এই পদ উচ্চারণ করিবে, 
পরে সুধাদেব্যে নমঃ এই পদ প্রয়োগ করিবে এবং এই পদে 
দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ করিয়া পশ্চাৎ শ্ীং ও মায়াবীজ যোগ 
করিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ সুধাশব প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণশাপং 
মোৌচয় এই শব্ধ উচ্চারণ করিতে হইবে। 

এইরূপে শাপমোচন করিয়া সমাহিত হৃদয়ে আনন্দ ভৈরব 
ও ভৈরবীর পুজা করিবে। হ্সক্ষমলবরযুং_ইছার প্রথম 
অক্ষর ছুইটি বিপরীত করিয়া কর্ণস্থলে বামচক্ষু এবং দীর্ঘ 
উকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার দিবে। পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ বৌষট্‌ এই 
পদ প্রয়োগ করিতে হুইবে। অনন্তর কলনে উক্ত দেবদেবী- 
ছয়ের সামঞ্জন্ত ও এক ধ্যান করিয়া অমৃতে সুধা সংসিক্ত 
হইয়াছে ভাবনা করিয়া তাহাতে মুলমন্তর দ্বাদশবার জপ 
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করিবে। অনন্তর দেববুদ্ধিতে মৃলমন্ত্রে মগ্তের উপরি তিনবার 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ ঘন্টাবাদন পূর্ববক ধুপ দীপ 
প্রদর্শন করাইবে। 


দেবার্টনা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অপরাপর উৎসবে 
পুর্বোজ্তরূপ স্থ্রাসংস্কার করিতে হয়। 

অতঃপর মাংস আনয়ন পূর্বক সম্মুখে ত্রিকোণমগডলেবর 
উপরিভাগে স্থাপন করিয়। “ফট্‌” এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করতঃ 
পশ্চাৎ বাযুবীজে উহা! অভিমন্ত্রত করিবে । অনন্তর কবচে 
অবগুষ্তিত করিয়া “ফট্‌” এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে) গম্চাৎ 
“বং” এই মন্ত্েচ্চারণে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়। পরে 
মন্ত্রপাঠ করিবে ১-- 
বিষ্ঠোর্ববক্ষসি ষ| দেবী য। দেবী শঙ্করস্য চ। 
মাংসং মে পবিত্রী কুরু তদিষ্চোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 

অনন্তর এরূপে মত্ত আনয়ন ও সংশোধন করিয়া! নিম্ন 
মন্ত্র পাঠপুর্বক অভিমন্ত্রিত করিবে । যথা )-- 
্র্যন্বকং যজামহে স্থগন্ধিং পুঞ্চিবদ্ধনম্। 
উর্ববারুকমিব বন্ধনান্মত্যোমুর্ষীয় মাস্ৃতাৎ ॥ 

তৎপরে মুদ্র। আনয়ন পুর্নক-_ এ 
তদ্দিষ্ণোঃ পরমং পদং মদ। পশ্যস্তি দুরয়ঃ দিবীর 

্‌ চক্ষুরাততমূ। 
(৪৯ ) 
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ও তদ্িপ্রাসে। বিপণ্যবে। জাগৃবাংসঃ সমিদ্ধতে | 
বিষ্চোর্ধৎ পরমং পদম্‌ ॥ 


এই মন্ত্রে অথবা কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ব শোধন 
করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;-- 


অথবা সর্ব্বতত্ব'নি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ। 
মূলে তু শ্রদ্দধানে ব: কিন্তৃত্ত দল-শাখয়া 1 
কেবলং মূলমন্ত্রেণ ষদ্দ,ব্যং শোধিতং ভংবৎ। 
তদেব দেবতাপ্রীত্যে হু প্রশত্তং ময়ে'চতে ॥ 
যথা কালস্ত সংক্ষেপ।ৎ সাধকানশকশতঃ 
সব্ধং মূলেন সংশে।ধ্য মহাদেবো নিবেদয়েৎ॥ 
ন চাত্র প্রত্যবায়োহস্তি নাঙ্গবৈগুণাদূষণম্‌। 
সত)ং দত্যং পুনঃ সত্যমিতি শঙ্করশ।সনম্‌ ॥ 


মহানিন্ব।ণ তন্ত্র । 


“অথবা কেবল মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ব শোধন করিবে। যাহার 
মূলে শ্রদ্ধা আছে, তাহার শাখা-পল্পবে প্রয়োজন কি? 
কেবল মৃলমন্্দ্বারা যে দ্রব্য শোধিত হর, দেবতার প্রীতার্থে 
তাহাই প্রশস্ত । যখন কালের সংক্ষেপ ও সাধকের অনবকাশ, 
তখনই মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ব শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন 
করিয়া! দিবে। ইহাতে কোন প্রত্যবায় বা অঙ্গছানি ঘটিৰে 
না; ইহা শঙ্কর ত্রিসতা করিয়া বলিয়াছেন ।” | 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 


কিক 


গদ্ধতি-প্রক্রিয়া | 

শিষ্য। অতঃপর এ পঞ্চতত্বের বিষয় আরও বিস্তারিত 
রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। 

গুরু। পঞ্চতত্বের বিষয় তোমাকে পূর্বেই বিস্তারিত- 
রূপে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিতান্তই নিশ্রয়োজনীয় । 

শিশ্তা। গঞ্চতত্বের বিষয় মহানির্ববাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত 
করিয়া পূর্ব্বে যাহা বলিক্পছেন, এস্থলে কি সেই সকল 
দ্রবাই বিহিত ? 

গুরু । হা। 

শিশ্তু। তবে এক্ষণে পদ্ধতি-প্রক্রিয়৷ বলিয়! দিউন। 

গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর, 

প্রাগুক্ত প্রকারে অন্তান্য তত্ব শোধনাদি করিয়। গুণ- 
শালিনী স্বকীয়! রমণীর দ্বার! শ্রীপাত্র স্থাপন করা কর্তব্য 
এবং কারণ ও সামান্তার্ঘাজলে পত্থীকে অভিষিক্ত কর! 
উচিত । অভিষেককালে মন্ত্র পাঠ করিবে,_- 

এ ব্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং ভি 
পবিত্রীকুরু মম শক্ভিং কুরু স্বাহা। | 

যদি স্ত্রীর দীক্ষা না হইয়া থাকে, তবে তাহার কর্নে 
মায়াবীজ (ক্রীং) উচ্চারণ করিবে, এই স্থলে শেষতদ্ব 


৫৮০ ' পদ্ধতিপপ্রক্রিয়া। [৬্ঠ অঃ 


নির্বাহের জন্ত অপরাপর যে সকল পরকীয়া শক্তি থাকিবে, 
তাহাদিগকে পুজা করিবে। তদনস্তর আপনার ও পূর্ব- 
লিখত যন্ত্রের মধো একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তদ্বাহে একটি 
যকোঁণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল 
লিখিবে, পরে ষটুকোণ মণ্ডলের ছয়কোণে ভ্রীং হইতে 
আরম্ত করিয়া হ্রঃ নমঃ এই ছয়টি মন্ত্রে ষটুকোণের 
অধিষ্ঠাত্রীকে পুজা করিয়া, ত্রিকোণ মগ্ডলে আধারদেবতার 
পূজা করিবে । তদনন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পৃর্ববৎ মণ্ড- 
লের' উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়া, তাহার 
স্বস্বআদিম অক্ষর উচ্চারণ পুর্নঘক বহ্ছির দশকলার পৃজ। 
করিবে। বহ্ছির দশকলার নাম যথা:-ধুমনা, অর্টি:, জ্ধিনী, 
সুঙ্মা, ৷ জালিনী, ১১545 ০ কা কপিলা ও 
করিয়া অস্তে নন; শব্ধ প্রয়োগ করতঃ রঃ পৃজা 
করিবে । তৎপরে--“মং বন্িমগ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ”-- 
এই মন্ত্রে বহিমগুলের পৃঙ্গা করিবে। অনস্তর অর্থ্যপাত্র 
নয়ন পুর্বক ফট মন্ত্রে বিশেধিত করিয়া আধারে স্থাপন 
করতঃ ক ভ হইতে ঠ ড পর্যান্ত বনবীজ পূর্বে যোজন। 
করিয়া স্যর ছাদশকলার অর্চনা করিবে। দ্বাদশকমা। যথা, 
তপিনী, তাপিনী, ধর, মরীচি. আলিনী, ধা, ভোগিদ, 
বশ্বা, বোধিনী, ন্লিরোধিনী, ধরণী ও ক্ষমা। অন্তর “অং 
হুষ্যমগুলায় দ্বাদশকণাত্বনে নমং”--এই মন্ত্র পাঠ করি! 


ধর্থপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন1। ৫৮১ 


অর্থাপাত্রে স্্ধ্যমগুলের পুজা করিবে। তৎপরে মন্্জ্ঞ 
ব্যক্তি বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবদানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক কলসস্থ স্থাদ্বারা বিশেষার্থাজলে তিনভাগ পুরণ 
করিবে। অনন্তর যোড়শীবীজাশ্রয়ে অস্তে চতুর্থ্স্ত নাম 
উচ্চারণ করিয়৷ মন্ত্রের ষৌড়শকলার পুজা করিবে। যোড়শ- 
কলার নাম যথা-_-অমৃতা, মানদা,.. পূজা, তুষ্ি, পুষ্টি, রতি, 
ধুতি, শশিনী, চক্্রিকা, কাস্তি, জ্যোত্না, শ্রী, গ্রীতি, অলক! 
পূর্ণ ও পূর্ণামূতা ইহারা সকলেই কামদায়িনী। 

তদনন্তর অর্থ্যপাত্রস্থ জলে “উং সোমমগুলায় যৌড়শ- 
কলাত্মনে নমঃ”-বলিয়া সোষমগুলের পৃজা করিবে । তৎ্পরে 
দূর্বা, অক্ষত, রক্তুপুষ্প এইখুলি গ্রহণ করিয়! শ্রীং মন্ত্রে 
নিক্ষেপ করতঃ তীর্থ আবাহন করিবে। পরে কলম মুদ্রা 
দ্বারা অবগুঞ্ঠন করিয়া অস্ত্র মুদ্রা দ্বারা রক্ষণ করিবে। 
ধেন্ু মুদ্রা দ্বারা অমৃত্তীকরণ পূর্বক উহা! মত্ত মুদ্র। দ্বারা 
আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর দশবার মৃনমন্ত্রজপ করিয়! 
ইষ্টদেবতার আবাহন করিবে এবং অধগড প্রভৃতি নিয়লিখিত 
পাটি মন্্দ্ধারা স্থুরা অভিমন্জ্িত করিবে। মন্ত্র যথা )-- 


অখট্করসা নন্দাকরে পর স্বধাত্মনি 
বচ্ন্দ স্ক.রণামাত্র নিধেছি কুলরূপিধী ॥ 
অনঙ্গস্থামবৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে। 
অসুতত্বং নিথেহন্মিন্‌ বস্তনি ক্রিন্নরূপিণি ॥ 


৫৮২ পদ্ধতিওপ্রজিয়া। [৬ অঃ 


তদ্রপেণৈ করস্তঞ্চ কৃতার্থং তৎ স্বূপিণি। 
ভূত্ব। কুলাম্ৃতীকারমপি বিস্ফ রণং কুরু ॥ 
্রন্মাগড রস-সম্ভৃতমশেষ রসমস্তবমূ। 
আপুরিতং মহাপাত্রং পীযুষ-রসমীবহ ॥ 
অহন্তাপাত্র ভরিত মিদন্তাপ রসামৃতম্‌। 
পরহন্তাময় বন্ধে হোমস্ব কার লক্ষণমূ্‌ ॥ 
এইরূপে সরা অভিমন্ত্রিত করিরা তাহাতে হরপার্তীর 
সমানুরাগ ধ্যান পূর্বক পুজান্তে ধৃপ-দীপ প্রদর্শন করাইবে। 
অনস্থর সাধক . ঘট -ও শ্রীপাত্রের মধ্যন্থুলে গুরু ভোগ 
ও শক্তি পাত্র স্থাপন. করিবে। যোগিনীগাত্র, বারপান্র, 
বলিগাত, আগমনপাত্র, পাগ্বপাত্র ও প্রীপাত্র; এই ছয়টি 
পাত্র দ্বারা সামা্তারঘা স্থাপন বিধির স্তায় স্থাপন করিবে। 
অনস্তর সমুদয় পাত্রের তিন অংশ কলসস্থ স্ধা দ্বারা পূর্ণ 
কৰিয়া & সকল পাত্রে মাষ প্রমাণ শুদ্ধি খও নিযুক্ত 
করিবে। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে 
পাত্রস্থিত অমৃত ও মাংসাদি গ্রহণান্তে দর্গিগহন্তে তত্ব 
মুদ্রার দ্বারা সর্বত্র তর্পন করিবে? প্রথমে শ্রীপাত্র হইতে 
পরম বিন্দু লইয়া আনন্দ তৈরব দেব ও আনন্দ ভৈরবী 
দেবীর উদ্দেশে তর্গণ করিবে। অনন্তর গুরু পাত্রস্থ অমৃত 
গ্রহণে গুরুপংক্তির তর্পণ করিবে। প্রথমে সহআ্রারে নিজ 
গুরু ও গুরুপত্রীর তর্পণ করিয়া, তৎপরে পরমণ্ডরু, 


৪র্থপঃ] রপতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৫৮৩ 


পরাৎপর গুরু ও পরচ্ঠি গুরুর তর্পণ করিবে। এই সময়ে 
অগ্রে রং বীজ, পশ্চাৎ গুরু চতুষ্য়ের নাম উচ্চারণ 
করিয়! তর্পণ করিবে, যথা এং গুরুং তর্পয়ামিএ-ইত্যাদি। 
তৎপরে শক্তিপান্তর হইতে অমৃত গ্রহণ করিয়া অঙ্গ 
ও আবরণ দেবতার অর্চনা করিবে। পরে যোনি পাত্র- 
স্থিত অমৃত দ্বারা আযুধধারিণী বদ্ধপরিকরা কালিকাদেবীর 
তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলি প্রদান করিবে। প্রথমে 
আপনার বামভাগে সামান্য মণ্ডল রচনা করিবে, অনন্তর 
তাহা পুজা করিয়া মগ্তমাংসাদি মিশ্রিত সামিষান্ন স্থাপন 
করিবে। আগ্রে বাজ্মায়া, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া, 
মগডলের পূর্বদিকে রক্ষা করিবে। তৎপরে “যাং যোগি- 
নীভ্যঃ স্বাহা” - এই মন্ত্রে মগডলের দক্ষিণভাগে যোগিনী- 
গণের উদ্দেশে এবং ফড়রীর্ঘযক্তাক্ষর উচ্চারণ করিয়া 
& মন্ত্রে মণ্ডলের পশ্চিমে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান 
করিবে। তৎপরে থ বর্ণের অন্ত্যবীক্স সমুদ্ধার করত 
তাহাতে দীর্ঘস্বর ছয়টি চতুর্থীর একবচনযুক্ত গণপতি শব 
উচ্চারণ করিয়া স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর উত্ত- 
মন্ত্রে ম্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিয়। 
মধ্াস্থলে যথাক্রমে দর্বভূতের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। 
সর্বভূঙগণকে বলি প্রদান করিবার মন্ত্র এই)-- 


ভীং প্্ীং সর্ববভূতেভ্যঃ হুং ফট, স্বাহী। 


৫৮৪ পদ্ধতি-প্রক্রিয়!। [৬১আঃ 





তৎপরে যথাবিধি শিবাকে একটি বলি প্রদান করিয়া 
অবশেষে পাঠ করিবে -- 


গৃহ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। 
শুভাশডভং ফলং ব্যক্তং ক্রুহি গৃহ বলিং তব ॥ 
এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ। 


এইরূপে চক্রান্ুষ্ঠান করিতে হয়। তৎপরে চন্দন, অগ্ুর 
ও কস্তরিবাসিত মনোহর পুষ্প কুর্ম মুদ্রা দ্বারা হস্তে ধারণ 
করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয়কমলে স্থাপন কর “মেঘার্গীং 
শশিশেখরাং”__দেবীর এই ধ্যানটি পুনরায় পাঠ করিবে। 

তত্পরে সহস্ার নামক মহাপদ্মে সুযুক্নারপ ত্রহ্মবন্ধ 
দ্বারা হৃদয়স্থিত ভগবতীকে লইয়৷ বৃহন্নিশ্বাস-বত্মেত্তাহাকে 
আনন্দিত করিরা দীপ হইতে প্রজ্জলিত দীপান্তরের ন্তায় 
করস্থিত পুপ্পে দেবীকে স্থাপন করিবে । 

শিষ্য। এই ব্যাপারটা আমি বুঝিতে পারিলাম ন1। 

গুরু ৷ “ইহা! বুঝিবার কথা নহে,_-ধাহার! কর্ম করিয়া- 
ছেন, তাহারাই ইহা সম্পাদন করিতে পারেন। | 

শিষ্য । আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন। 

গুরু। আমি পূর্বে তোমাকে প্রাণায়াম ও কুগুলিনী 
জাগরণের কথা বলিয়াছি, তাহা অভ্যাস করিলেই এই 
কার্যে সহজে পারগ হইবে। * 


* মতগ্রণীত “যেগ ও সাধনপ্রহম্ত” নামক পুস্তক দেখ! 
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শিত্য। এম্থলে কি প্র সম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না? 

গুরু। বলিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হইবে, বিশেষতঃ 
যাহা একবার বলিয়! দিয়াছি, পুনরায় তাহার উল্লেখ করাও 
সঙ্গত নহে। | 

শিষ্য। তবে আর একটি কথা। 

গুর। কি? 

শিশ্ু। প্রত্যেক দেবতার ধ্যানাস্তে কি রো করিতে 
হয়? 

গুরু। নিশ্চয়। 
 শিষ্য। না করিলে কি হয়? 

গুরু। বৃথা কয়টি সংস্কত বাঁকা বা মন্ত্র পাঠ করা 
হয় মাত্র। 

শিত্া। যাহারা যোগ বা প্রাণায়াম না না শিখিয়াছে, 
তাহারা কি দেবতার রানের অধিকারী নহে? 

শিল্ক। তন্্শান্ত্র এই সম্বন্ধে সহজ ধর সহজ উপায়ও _ নির্দেশ 


করিয়াছেন। দীক্ষিত দীক্ষিত বক্তিমাত্রেই_ এই, সাধনার অধি- 


কারী, তবে, বর্তমানের অনেক "গুরু ইহার সু স্থগমসাধন 


অবগৃত_ নহেন, কাজেই, তাহারা শস্সগণকেও দে উপার 


বলিয়। দিতে পারেন না। আমি ই ইহ! স্থানান্তরে বলিয্। 


সপপশিপটিিপিিপাশীিশিশশীিীপিশীশীীিশাশিািটাশাীপিশিপপিসপীপী পা পপীপাপাপাতি 


দিয়াছি, * প্রয়োজন হইলে তাহা দেখিয়া লইতে পার। 





+* মংগ্রথীত "দীক্ষা ও মাধনা বাদীক্ষা দর্পণ" নামক পুস্তক দেখ। 


৫৮৬ পদ্ধতি-প্রক্তিয়া। [৬্ঠ অঃ 


শিষ্য । ততপরে কি করিতে হইবে, বলুন? 

গুরু । তৎপরে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর,_কৃতাঞ্জলি হইয়! ইষ্টদেবতার সম্মুখে প্রার্থনা 
মনত্রপাঠ করিবে, বথা_. 


দেবেশি তক্তিম্থলভে পরিবারসমন্থিতে। 
যাবন্বাং পুজযিষ্যামি তাবন্তং স্ৃস্থিরা ভব ॥ 
ক্রাং কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ 
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ 
সনিধেহি ইহ সম্গিরুধ্স্থ মম পৃজাং গৃহাণ ॥ 


অনন্তর দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । যথা,-- 


আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী 
দেবতায়াঃ প্রাণ। ইহ প্রাণা আং হ্রীং ক্রোং শ্রী 
স্বাহা আদ্য! কালী দেবতীয়া জীব ইহ স্থিত আং 
হ্রীং ক্রোং শ্ত্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়াঃ 
সর্বেক্ড্রিয'ণি আং হীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্য। 
কালী দেবতায়৷ বাঝ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রমূ গ্রাণ। 
ইছাগত্য সখ চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা। 


৪র্থ পঃ ] বসতত্ব ও শক্কি-সাধন। । ৫৮৭ 


ষন্ধ মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়! 
লেলিহান মুদ্রা ছারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়! কৃতাপ্গলি- 
পুটে পাঠ করিবে,_ 

আদ্যে কালি স্বাগতন্তে স্বাগতমিদস্তব | 

অনন্তর দেবতার শুদ্দির জন্য মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক 
বিশেষার্থা-জলে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। অনস্তর যড়ঙ্গ- 
ন্যাম দ্বারা দেবতার অঙ্গে সকলীকরণ করিবে, পরে 
যৌড়শোপচারে দেবীর পুজা করিবে । 

ষোড়শোপচার যথা,-_ 

আসন, পাদা, অর্থা, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান, বসন, 
ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদা, পুনরাচমনীয়, তাম্ব্‌ল 
আচমন ও নমস্কার । 

প্রথমে আদাবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে ইদং পাদ্যং 
কালিকায়ৈ নমঃ,_-এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর চরণদ্বয়ে - 
উহ প্রদ্দান করিবে। 

অনন্তর স্বাহা মন্ত্রে অর্থা নিবেদন করিয়া স্বধা 
আচগনীয় দেবীর মুখে প্রদ্দান' করিবে। মধুপর্কও 
& মন্ত্রে মুখে দিবার নিয়ম, পশ্চাৎ বং মন্ত্রের পর স্বধা 
পাদ উচ্চারণ করিয়া পুনরাচমনীয় দেবীর মুখে প্রদান 
করিবে। অনন্তর নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে দেবীর সর্ধাজে 
ানীয় জল প্রদান এবং বসনভূষণ প্রদান করিৰে। 
অনস্তর মঞ্ত্রেরে অস্তে নমঃ শব্দ যোগ, করিয়া মধ্যমা :ও 


8৮৮ পদ্ধতি প্রক্রিয়া । [ ৬্ঠ অঃ 


অনামিকার দ্বারা দেবীর হৃদয়ামুজে গন্ধ দান করিবে, 
বৌফট্‌ মন্ত্রে পুষ্পপ্রদীন করিবে। পশ্চাৎ সম্মুখে ধূপ-দীপ 
পজ্ছালছু করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা শোধিত করিয়া মন্ত্রে 
শেষে নিবেদগামি এই, পন উচ্চারণে উৎদর্গ করিবে। 
অনস্তর সাধক: জিম্ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা এই কথা বলিয়া 
ঘণ্টার পুজ] করতঃ বামহত্তে ধারণ পুর্বক বাজাইতে 
বাজাইতে দক্ষিণহস্তস্থিত ধূপ দ্বাণ দেবীর নাসিকার নিষ্বে 
প্রদান করিবে। দীপ গ্রহণ করিয়া দেবীর চরণ হইতে 
চক্ষু পধ্যন্ত দশবার ভ্রামিত করিতে হয়। অনন্তর পূর্ণ- 
পাত্র হন্তদ্বারা ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবী 
কালিকাঁকে যন্ত্রমধ্যে নিবেদন করিবে» 
অতঃপর ক্কতাঞ্জলি হইয় প্রার্থনা করিবে,__ 


পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকাঁরিণি। 
 গ্বহাণ শুদ্ধি সহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ং | 


হি 


ূ .তদনস্তর' সামান্ঠ বিধানানুমারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া 
তাহাতে নৈবেস্ক-পূর্ণপাত্র সংস্থাপন করিবে। পরে উহা 
প্রোক্ষণ, অবগুঠন, রক্ষণ ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ 
দ্বারা মপ্তবাঁর অভিমন্ত্রিত করতঃ অর্থ্যজলে উহা! দেবীকে 
নিবেদন করিবে। প্রথমে মূল মন্ত্রে্চারণ করিপ! সর্কোপ- 
একরণান্বিত সিদ্ধাক্স ইষ্টদেবতায়ৈঃ নমঃ_মন্ত্র পাঠ করিয়া, 
“শিবে ইদং হবি জুন্থ+ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। 


র্থ পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধন! ৫৮৯ 


অনন্তর প্রাণাদি মুদ্রা দ্বার! “প্রাণায় স্বাহ1, অপানায় স্বাহা, 
সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহ| ও ব্যানায় স্বাহা”_-এই মন্ত্রো 
চ্চারণে দেবীকে হবিঃ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ 'ামকরে 
্রফুল্ল-পঙ্কজ সদৃশ নৈবেগ্ঘ মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূল মন্ত্রে 
মগ্ভপূর্ণ কলস পানার্থ নিবেদন করিবে। পশ্চাৎ শ্রীপাত্রস্থ 
অমৃত দ্বারা বারত্রয় তর্পণ করিবে । অবশেষে “সাধক মূল 
মন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ এবং সর্ধাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান করিবে। 

তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর নিকট প্রার্থনা! করিবে,_ 
“তবাবরণদেবান্‌ পৃজয়ামি নমঃ 1৮ 

অনন্তর অগ্নি, নৈখত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চান্ডাগে 
যথাক্রমে ফড়ঙ্ষের পুজা করিয়! গুরুপংক্তির অর্চনা করিবে । 
গুরু, পরম গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ি গুরু এবং কুল- 
গুরুর অর্চনা করিবে। 

তৎপরে পাত্রস্থিত অমৃতদ্বারা গুরুর তর্পণ্র করিবে। 
তদনস্তর অষ্টদলমধ্যে অষ্ট নায়িকার পুজা করিবে। অষ্ট. 
নায়িকার নাম যথা,--মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরা- 
জিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী। 

দলাগ্রে অষ্ট ভৈরবের পুজা করিতে হয়। অষ্ট ভৈরব 
যথ।--অসিতাঙ্গ, রুরু, চও, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, 
ভীষণ ও সংহার। 

অনন্তর আদিতে & ও অন্তে নমঃ শব যোগ করিয়া 

(৫*) 


€৯০ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া । [৬্ঠ অঃ 


ইঞজ্জাদি দশদিকৃপালের পুজা করিয়া তদ্বাহো ক্তাহাদিগের 
অস্ত্র সমুদ্ায়ের পুজা করিবে । অবশেষে সর্কবোপচারে 
দেবীর পূজা! করিয়া সমাহিত চিত্তে বলিদান করিবে। 
শিষ্ক। বলিদান পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ প্ড প্রশস্ত ? 
সুরু । শাস্ত্রে আছে, 
সুগম্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শুকরস্তথা। 
শল্লকীশশকে গোধা কৃর্ণঃ খড়ী দশ স্থৃতাঃ ॥ 
অন্য।নপি পশুন্‌ দদ্য।ৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ॥ 
| মহ নির্্বাণতন্ত্র--৬ষ্ঠ উঠ। 
বলিদানের পক্ষে মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শজার, 
শশক, গোধা, কু্ম ও গণ্ডার; এই. দশবিধ পণ্ড ই প্রশস্ত। 
সাধক ইচ্ছা করিলে অপরাপর পণ্ড ও বলিদান করিতে পারে। 
শিষ্য । কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। 
গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না? 
শিষ্য । শুকর বলিদান হিন্দুতে দিবে? 
গুরু। শন্ত্রবচন ত শুনিলে। 
এ শিষ্ত। তাহা গুনিলাম, কিন্তু সেইজন্ই ত বলিতে- 
ছিলাম, কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। 
গুরু। ইহার বিশেষ বিধি অস্ত্র আছে। 
শিষ্য। কি আছে? 
গুরু । পার্বত্য শ্বেত বরাহকে হিন্দুরা বলিদান করিতে 


পারে। মহিযাদিও বলি দিতে পারে। 


৪র্থ পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। ৫৯১ 


শিশ্], হিন্দু কি এ সকল বলির মাংস ভোজন করিতে 
পারে। ০ 

গুরু । সর্বত্র সকল পণুর মাংস ভোজনের ব্যবস্থা নাই। 
&ঁ যে সাধকের ইচ্ছান্ুদারে বলির কথা৷ উল্লেখ হইয়াছে, 
উহার অর্থ, যে দেশে যে মাংস ভোজনপ্রথা প্রচলিত আছে, 
সেই দেশে সেই পণ্ুই বলি দ্িবে। শাস্ত্র সমগ্র দেশের ও সমগ্র, 
মানবজাতির জন্য,--যে দেশে বা যে জাতি যে মাংস ভোজন 
করে, সেই দেশে বা সেই জাতি সেই পণ্ডই বলি দ্রিবে। : 

শিষ্যু। বুঝিয়াছি,__তারপরে কি করিতে হইবে বলুন? 

গুরু। অতঃপর পণুবলি প্রদান করিতে হইবে। 

শিষ্য । তাহার বিধান বলুন ? 

গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর, 

মন্ত্রবিৎ সাধক দেবীর অগ্রে স্ুলক্ষণ পণ্ড সংস্থাপন 
পূর্বক অর্থ্য জলে প্রোক্ষিত করিয়া, ধেশুমুদ্রায় অমৃতী- 
করণ করতঃ ছাগকে-_“ছাগপশবে নমঃ”--এই ক্রমে গন্ধ, 
পুষ্গ, ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জলদ্বারা পুজা, করিবে । অনন্তর 
পশুর কর্ণে পাপবিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে, যথা )-_ 


পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো 
জীবঃ প্রচোদয়াৎ। 


অনন্তর খড়া লইরা তাহাতে কৃষ্ণবীজে পুজা করতঃ 
যথাক্রমে খড়েগোর অগ্রে, মধ্যে ও মুলদেশে পূজা'করিবে। 
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খোর অগ্রভাগে বাণীশ্বরী ও ব্রঙ্গার, মধ্যে ঝ্ুক্মী-নীরা- 
য়ণের এবং মূলে উমামহেশ্বরের পুজা করিবে। শেষে 
“বরহ্মাবিষুশিবশক্তিধৃক্তায় খড্গায় নমঃ»__এই মন্ত্রে খড্োর 
পূজা করিবে। পরে মহাবাক্য উচ্চারণ পূর্বক পণ্ড 
উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানান্থুসারে “তুভ্যমস্ত 
সমপিতং” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পণুবলি প্রদান করিয়! 
দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তীব্রপ্রহারে ও এক আঘাতে 
পশুছিন্ন করিবে । স্বয়ং, ভ্রাতৃপু্র, সুহৃদ বা সপিগুহস্তে পণ্ড 
বলি হওয়া কর্তবা ;- শক্রহস্তে সংহার হওয়! কর্তব্য নহে। 

অনস্তর কবোঞ্চ রুধির বলি,_ও বটুকেভ্যঃ নম£_-এই 
মন্ত্রে নিবেদন করিয়া! দিয়া সপ্রাদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন 
করিয়া দিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__কৌলিকদিগের কুলার্চন 
সম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে । অতঃপর 
হোমকাধ্য সমাধা করিবে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
হোম প্রকরণ। 
শিষ্বা। সাধারণ তান্ত্রিক হোমের সহিত এই হোমের 
কোন পার্থকা আছে কি না? 


খুরু। এ প্রশ্ন কেন? 
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শিষ্য। আমি অন্তত্ব আপনার লিখিত তান্ত্রিক হোমের 
বিধান পাঠ' করিয়াছি ক 

গুরু। অধিকাংশ বিষয়ই সেই প্রকার, তবে কুলা- 
চারের সাধকের জন্য কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে, যাঁহ! তুমি 
অগ্রে পাঠ করিয়াছ, এস্থলে আমি আর তাহার উল্লেখ 
করিব না,_সংক্ষেপে প্রকরণ বলিয়া, যাহা বিশেষ বিধি, 
তাহাই বলিব। 

শিক্য । তবে তাহাই বলুন। 

গুরু । শ্রবণ কর,_ | ্‌ 

সাধক আপনার দক্ষিণদিকে বালুকা! দ্বারা চতুহন্ত 
পরিমিত চতুক্ষোণমণ্ডল রচন! করিয়! মূলমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ 
করতঃ মন্ত্রে তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিব, 
অনন্তর স্থঙিলে প্রাদেশ পরিমিত তিনটি প্রাগগ্র ও তিনটি 
উদ্দগগ্র রেখা রচিত করিয়া! তাহাতে নিক্মলিখিত দেবতাগণের 
অর্চনা করিবে, প্রাগগ্ররেখা তিনটির উপর যথাক্রমে বিষু, 
শিব ও ইন্দ্র এবং উদগগ্র রেখা! তিনটির উপূর যথাক্রমে 
্রন্ধা, যম ও চন্দ্রের পূজা! করিবে, তৎপরে স্থ্ডিলে ত্রিকোণ 
মণ্ডল রচনা! করিয়া তাহাতে হেসীঃ এই শব লিখিবে, 
অনস্তর ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষটুকোণ ও তত্বহির্ভাগে বৃত্ত 
রচনা করিয়া বহিঃ-প্রদেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে,-যন্ত 





£* মতগ্রণীত “দীক্ষ। ও সাধনা” গ্রন্থ দেখ। 
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পূজার বাবস্থা রি অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিব প্রণ- 
বোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ হোম ত্রব্য দ্বারা 
প্রোক্ষিত করিয়! অষ্টদল পদ্মের বীজকোষে মায়াবীজ উচ্চা- 
রণে আধার শক্তি সকলের অথবা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পুজা 
করিবে, যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ত করিয়া যথাক্রমে 
চতুক্ষোণে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্বর্ষ্যের পূজা করিয়া 
মধ্যভাগে অনস্ত ও পদ্মের পুজা করিবে, তৎপরে-স্্ধ্য- 
মগ্ডলাঁয় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, সোমমগ্ডলায় ষোড়শকলা- 
আনে নমঃ: এই মন্ত্রে কলাসহিত সৃর্য্য ও সোমমণ্ডলের পুজা 
করিয়া প্রাগাদিকেশর মধ্যে নিয়লিখিত দেবতাগণের পুজা! 
করিবে, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধুতরা, তীর ্ুলিজিনী, 
রুচিরা ও রা ও জালিনীর যথাক্রমে পুজা করিবে। 

অনন্তর মন্তরজ্ঞ সাধক ধতুন্নাতা নীলকমললোচনা! বাগী- 
শ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহিপীঠে ধ্যান করিবে, মায়াবীজে 
তাহাদের উভয়ের পূজা করিয়া, পরে যথাবিধি অগ্রিবীক্ষণ 
করত ফট্মন্ত্রে আবাহন করিবে, তদনস্তর প্রণবোচ্চারণে 
“বহের্যোগপীঠায় নম+”_এই মন্ত্র পাঠ করিয়। অগি উদ্ধৃত 
করতঃ মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া কুষ্চবীজ পাঠ করিবে, অনন্তর 
“ক্রব্যাদেভযঃ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ক্রব্যাদাংশ 
পরিত্যাগ করিবে, পরে মন্ত্রবীজে অগ্থিবীক্ষণ করিয়া কৃ্চ্- 
বীভজ-ৰক্িবেষ্টন করিবে, অনস্তর ধেশুমুদ্রা দ্বার! অমুতীকরণ 
করিয়! হত্ত ঘ্বার। অগ্নি উদ্ধৃত করতঃ প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে 
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স্থথ্ডিলোপরি তামিত করিবে, তৎপরে জান্ুদ্বারা তিন- 
বার ভূমি স্পর্শ করিয়া শিববীজ চিন্তা করতঃ নিজাভিমুখে 
যোনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিবে, পরে মাঁয়াধীজ 
উচ্চারণ করিয়া অস্তে নমঃ শব্বযোগ করতঃ চতুর্থীবিভক্তির 
একবচনাস্ত বক্িমৃদ্তি শব্ধ উচ্চারণে তাহার পুজা করিবে 
এবং_-?্রং বহিটৈতত্তায় নমং”__-বলিয়া। বহ্ছি চৈতন্তের পুজা 
করিবে। | . 

অনস্তর মন্ত্রবিৎ সাধক মনে মনে নমো মন্ত্রে বন্িমুর্তি,ও 
বহ্িটচতন্যের কল্পনা করিয়া নিয় মন্ত্রে বন্ধি প্রজ্জবলিত 
করিবে, যথা ;-- 

ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হুন দহ দহ পচ পচ সর্বব 
জ্ঞাপয় জ্ঞাপয়ু স্বাহ1। 


পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির বন্দনা করিবে, মন্ত্র যথা 3; 

অগ্নিং প্রজ্্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাঁশনমৃ। 

স্থবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ববতোযুখমূ ॥ 

তৎপরে বহ্িস্থাপন করিয়া কুশ দ্বার! স্থ্ডিল আচ্ছাদন 
করিবে, পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করিয়] বির 
নাম করতঃ অভ্যর্চনা করিবে, প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বানর, 
পশ্চাৎ জাতবেদ উচ্চারণ করিবে,_-তদনস্তর ইহাঁবহ 
লোহিতাক্ষ বলিয়া, পদের উচ্চারণ করিতে হইবে। 
অনন্তর সর্বব কন্দমীণি এই পদ উচ্চারণ করিয়। তদস্তে সাধন 
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পদ যোজন! করতঃ অগ্রিবালুক স্বাহার নামোচ্চারণ পূর্বক 
অভ্যর্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। 

অতন্তর সুধী সাধক, চতুর্থাত্ত এক বচনাস্ত সহআর্চি 
শব্দের অস্তে হৃদয়া় নম: বলিয়া বহ্ির হৃদয়ে ষড়ঙগ 
ৃন্তির পূজা ক।রবে। বহ্ছির জাতবেদ ইত্যাদি অষ্টমস্তির 
কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 

তৎপরে ব্রান্ধী প্রত্থৃতি _অষ্টশক্তির পূজা করিবে, পরে 
পদ্মাদি অষ্টনিধির অর্চনা করিয়া ইন্রাদি দশদিকৃপালের 
পূজা: করিবে, পরে দিক্পালগণের ও বজাদি অন্্রসূহের 
পূজা করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ _কুশপত্রদব় গ্রহণ করিয়া স্বৃত 
মধ্যে স্াপন করিবে, দ্বৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা 
ও মধ্যে সুযুয়ার চিন্তা করিয়া সমাহিত. মনে দক্ষিণভাগ 
হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া হুতাশনের দক্ষিণনেত্রে_গু 
অরে স্বাহা,_ বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে, তৎপরে বাম- 
ভাগ হইতে দ্বৃত গ্রহণ করিয়া--ও পসোথায় ম্বাহা_বলিয়া 
অগ্নির বামনেত্রে আহুতি প্রদান করিবে, পুনরায় দক্ষিণ 
ভাগ হইতে দ্বৃতগ্রহণ পূর্বক--ওঁ অগ্রয়ে স্বিষ্টিকতে স্বাহা__ 
বলিয়া আহুতি দিবে, পরে-জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ 
সর্ব কর্মাণি সাধয়--এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি 
প্রদান করিবে। তনস্তর অগ্নিকে ইঠ্টদেবতার আবাহন 
করিয়! পীঠাদি মহিত তাহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্ে স্বাহা- 
পদ যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতিবার আ.সতি প্রদান করিবে। 
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তদনস্তর মনে মনে বন্ি, দেবী ও আপনার আত্মা; এই 
তিনের চিন্তা করিয়। মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি প্রদান 
করিবে, তৎপরে-_“অঙ্গদেবতাভ্যঃ ন্বাহা”-_বলিয়া অঙদেব- 
তার হোম করিবে। ও 
তৎপরে আপনার কামনার উদ্দেশ্তে তিল, আজা ও 
মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিন্বদল কিন্বা যথাবিহিত বস্তদ্ধারা 
যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে; অষ্ট সংখ্যার ন্যুন আভতি 
দিবার বিধান নাই। তদনস্তর স্থাহান্ত মুলমন্ত্রে ফলপত্র 
সমন্বিত দ্বতদ্বারা পুর্ণাহুতি প্রদান করিবে। 
তদনস্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে দেবীকে আহ্বান 
পূর্বক হৃদয়কমলে রক্ষা করিবে ।_তৎপরে “ক্ষমন্ত” মন্ত্রে 
অগ্রিকে বিসর্জন ক রয়! দক্ষিণাত্ত ও আচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে 
এবং সাধকসত্তম ললাটে হোমাবশেষ তিলক ধারণ করিবে। 
হোমের পর জপ করিতে হয়, শাস্ত্রে জপ দদ্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে হাতে 
বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্য। প্রসীদতি। 
দেবতাগুরুমন্ত্াণামৈক্যং সস্তা বয়েদ্ধিয়। ॥ 
মন্তরার্ণ৷ দেবতা প্রোক্ত। দেবতা গুরুরূপিণী । 
অতেদেন যজেদ্যস্ত তন্ত সিদ্ধিরনুত্বম ॥ 
গুরুং শিরসি সঞ্চিস্ত্য দেবতাং হৃদয়ানুজে। 
রসনায়!ং মূলব্দ্য।ং তোজোরপাং বিচিন্ত্য চ॥ 
অয়াণান্তেসাত্বানমেকীতৃতং বিচিন্য়েখ। 
তারেণ সং পুটাকৃত। মূলমন্ত্র দগ্ধ! ॥ 


৫৯৮ হোম শ্রকরণ। - [৬ অঃ 


জপ্ত। তু সাধকঃ পশ্চাম্মাতৃকা পুটিত' স্মরেৎ। 
মায়াবীজং স্বশিরসি দশধ! প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ 
বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনরায়! হৃদম্বজে । 
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণ য়ামং সমাচরেৎ ॥ 
| মহানিবর্ব।ণতন্ত্র-_৬ষ্ঠ উঃ' 

“হে দেবেশি ! যাহার প্রভাবে বিছ্য। প্রসন্ন হইয়া থাকেন, 
আমি সেই জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা, গুরু ৪ 
মন্ত্র, ইহাদের অভিন্ন ভাব ভাবনা করা কর্তব্য। মন্ত্রোক্ত- 
বর্ণ দেবরূপিণী, দেবতা গুরুরূপিণী, যে ব্যক্তি অভেদ 
জ্ঞানে ইহার ভাবনা করে, তাহারই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। 
মন্তকে গুরু, হৃদয়ে দেবতা এবং বরসনামগুলে তেজো- 
রূপিণী বিদ্যার ধ্যান করিবে। অনন্তর এই তিন পদার্থের 
তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। তৎ- 
পরে প্রণব সাহায্যে সংপুটিত করিয়া মূলমন্ত্র জপ করত 
পরে মাতৃকাপুটিত করিয়! সপ্তবার ম্মরণ করিবে। সুধী 
বাক্তি আপনার মন্তকে মায়াবীজ দশবার জপ করিবে, 
পরে দশবার প্রণব মন্ত্রে/চ্চারণে হৃদ্পদ্মে মায়াবীজ সপ্তবার 
জপ করতঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে ।” 

প্রাপ্ত প্রকারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রবালাদি সমুদ্ূত 
মালাগ্রহণ পূর্বক পাঠ করিবে, 


মালে মালে মহামালে সর্বশক্ভিস্বরূপিণি। 
চতুর্ববর্গন়ি ন্যস্তস্তত্মান্মে সিদ্ধিদ। ভব ॥ 
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অতঃপর মালার পুজা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত অক্ষত 
দ্বারা মূলমন্ত্র তিনবার মালার তর্পণ করিবে, পরে স্থির 
মনে অষ্টোত্তর সহ বা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। 
তৎপরে প্রাণায়াম সমাধা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত জল ও 
পুষ্পাদি দ্বার--. 


গুহাতিগুহগোপৃত্রী ত্বং গৃহাণাম্মকৃতং জপম্‌। 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ 

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বামকরে জপফল 
সমর্পণ করিবে। অনস্তর তেজোরূপ জপফল সমর্পণ পূর্বক 


তূতলে দণ্ডবৎ নিপাতিত হইয়া প্রণাম করিবে এবং তৎপরে 
ক্কতাঞ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। * 


অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোমমন্ত্রে বিশেষার্ধ্য 
প্রদান পূর্বক আত্মসমর্পণ করিবে। আত্মলমর্পণের মন্ত্র থা,__ 
ইতঃ পূর্ববং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্্মীধিকার্তঃ | 
জাগ্রৎ স্বপ্নন্থযুপ্তি মনস! বাচা কর্ণ! হস্তাভ্যাং 
পঞ্ভ।াং উদ্রেণ শিশ্নয়। যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যছুক্তং 


তৎসর্ধং ব্রন্মার্পণম্তর | 
তদনস্তর-- 


আদ্যাকালী পদাস্তে।জে অর্পযীমি। ও তৎসগু। 


* মংকৃত পুরোহিত দর্পণ নম পুস্তকে স্তবকবচ লিখিত হইয়াছে। 
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এই মন্ত্রে দেবীর পদে অর্থ্য সমর্পণ করিয়! কৃতীঞ্জলি- 
পুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা! করিবে। প্রথমে শ্রীং 
বীজ উচ্চারণ করিয়া শ্রীমাগ্ে এই পদ পাঠ করিবে। 
পরে যথাশক্তি পূজা করিয়! ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন করত 
সংহার মুদ্রান্ধারা পুষ্পগ্রহণ করিয়া আতঘ্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন 
করিবে। পরে ঈশানকোণে স্ুুপরিষ্কত ভ্রিকোণ মণ্ডল 
লিখিয়া তাহাতে নির্মালা পুষ্প ও জল সংযোগে দেবীর 
পুজা করিবে। | 
অনন্তর সীধক ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব প্রভৃতি দেবতীদিগকে 
নৈবেদ্ বিতরণ পূর্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। 


ভোগবিধি। 

শিষ্য। 'পঞ্চতত্বসম্বন্ধে অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই। 

গুরু। কি জানিতে পার নাই? 

শিষ্য । এ পঞ্চতত্ব দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, 
সাধক তৎপরে তাহা! কি করিবে বা কিপ্রকারে ব্যবহার 
করিবে, তাহা আমাকে বলুন? 

গুরু। যাহা এখনও বল! হয় নাই, তাহা বুঝিতে 
পারিবে কি প্রকারে? 
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শিষ্য । তবে তাহা বলুন? 

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর। . 

আপনার বামভাগে পৃথক আসনে স্বীয় শক্তিকে 
সংস্থাপন অথবা একাঁসনে উপবেশন করিয়া রমণীয় পাত্র 
স্থাপন করিবে । পান পাত্র পঞ্চতোলার অধিক করিবার 
নিয়ম নাই, অভাবে তিনতোলক পর্য্যন্ত চলিতে পারে। 

শিষ্য । এ পান পাত্র কিসের দ্বারা নির্দিতি হইবে? 

গুরু। শাস্ত্রে আছে,_ন্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁচ ও নারিকেল 
পাত্রই প্রশস্ত,__পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি 
রক্ষা করিতে হয় । 

শিষ্ব। ততপরে কি করিতে হয়? 

গুরু। তারপরে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সাধক নিজে 
অথব1 ভ্রাতৃপুত্র কিংবা জোষ্টানুত্রমে পানপাত্র পরিবেশন 
করাইবে। পানপাত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মত্স্তমাংসাদি 
প্রদান করিবে। অনস্তর সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পান- 
ভোজন সমাধা করিবে। 

প্রথমে আস্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে। অনন্তর 
কুলপাধক হৃষ্ট মনে পরমামৃত পূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া 
পান করিবে। | 

শিষ্য । পান করিবার কোন নিয়মাদি আছে নাকি? 

গুরু। নিশ্চয়ই আছে,_এই পানের' উদ্দেশ্ত মত্ৃতা 
নহে,--ইহার উদ্দেপ্ত শক্তিকেন্ত্র জাগান। শাস্ত্র বলেন,__ 

(৫১) 
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স্বন্ব পাত্রং সমাদায় পরম।মৃতপুরিতম্‌। 

মূলাধারাদি জিন্বাস্তাং চিন্তরপাঁং কুলকুগুলীম্‌ ॥ 

বিভাবা তন্মুখাস্তোঁজে মূলমন্ত্র সমুচ্চরন। 

গরপ্পরাজ্ঞামাদ।য় ভূহয়াৎ কুগুলীমুখে ॥ 
মহানির্ববাণতন্ত্র-৬ষ্ঠ উঠ। 


কুলসাঁধক ্ৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া 
মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়! জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুগুলিনীর 
চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! আজ্ঞা গ্রহণান্তে 
কুগুলীমুখে পরমামৃত প্রদান করিবে । 

শিষ্য। এই স্থলটি আমায় একটু বিশদ করিয়। বুঝাইয়া 
দিউন। | 

গুরু । কোন্‌ স্থল? 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, মৃলাঁধার হইতে আরম্ভ করিয়া 
জিহ্বাগ্রপর্ধযস্ত কুলকুণগ্ুলিনীর চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া আজ্াগ্রহণান্তে কুগুলীমুখে পরমামৃত প্রদান 
করিবে। ইহা মুখে বল সহজ বটে, কিন্তু ইহা কি প্রকারে 
সম্পন্ন কর! যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন]। 

গুরু। এ বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। 

শিষ্ক | সে শিক্ষা আমায় প্রদান করুন। 
. শুরু। আমি উপদেশ দিয়া দিতে পারিব,_কিন্ত 
তোমাকে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রমাত্যাস না করিলে . 
উহা সম্পন্ন হইতে পারে না। .. 
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শিষ্প। আপনি উপদেশ দ্িন,_-আমি অবস্তই তাহা 
অভ্যাস করিব। 

গুরু। তুমি জান বোধ হয়, যে, চিন্তা করিয়া_স্মরণ 
করিয়া সমস্ত বৃত্তিকে উত্তেজিত কর! যায়। 

শিষ্য। হা, তাহাজানি। চিন্তা করিয়া-_স্মরণ করিয়া 
ইন্জিয় বৃত্তি বা অন্ঠান্ত বৃত্তিকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও প্রথর 
করা যাইতে পারে) চিন্তা না! করিলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান 
হয় না,-কোন বৃত্তিই উত্তেজিত হয় না। অনেক সময়ে 
' চিন্তা করিয়া সুগন্ধ দ্রব্য সন্মুথে উপস্থিত না থাকিলেও 
সুগন্ধের আদ্রীণ লওয়া যাইতে পারে। চিন্তা করিয়া যে 
ইক্জিয়বৃত্তি বা অন্তান্ত বৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে হয়, তাহ! 
সকলেই জানে 

গুরু টির মানুষের সমস্ত শক্তির 
কেন্দ্রশক্তি,_চিন্তাদ্বারা সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া 
লইতে হয়। 

শিশ্ত। কি প্রকারে সে চিন্তা করিতে হয়? ' 

গুরু। প্রকার আর অন্ত কিছুই নাই,__অন্ত ভাঁবনা-- 
অন্ত চিন্তা বিদুরিত করিয়া! একান্তে_-একমনে কুগুলিনীর 
উদ্বোধন চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা করিবার ক্রম ব! 
প্রণালী এইক্ধপ যে,-_সুলাধার হইতে আরন্ত করিয়া 
জিহবাগ্র পর্য্যন্ত কুগুলিনী অবস্থিত । 

শিষ্য । এইক্সপ চিত্ত করিলে কি হয়? 
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গুরু। কুগুলিনী বা শক্তিকেন্দ্র উখিত হয়,_পূর্কেই 
বলিয়াছি, চিন্তায় কুগুলিনীশক্তি উদ্বোধিতা হয়েন। 

শিষ্য। তার পর? 

গুরু। তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুগুলিনী- 
মুখে সুধা ঢালিয়৷ দিতে হয়। কিন্তু ঢালিবার একটু ক্রম 
বা ব্যবস্থা-প্রণালী আছে। 

শিষ্য । সে ব্যবস্থা-প্রণালী কি প্রকার। 

গুরু। কুগুলিনী জাগরণজন্য ুযুয্নাপথে এ মস্ত 
ঢালিয়। দিতে হয়। 

শিষ্য। তাহা কেমন করিয়া সম্পাদিত হয়? 

গুরু । অভ্যাসে । 

শিষ্ষ। অভ্যাস কি প্রকার করিতে হয়? 

গুরু। ইড়া-পিঙ্গলায় শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য- 
স্থলে স্বষুয়াপথ । অতএব শ্বীস-প্রশ্বাসের মধ্যস্থলে সা 
ঢালিয়া দিতে হয়। একদিনে কিছু তাহা সম্পন্ন হয় না 
ক্রমে ক্রমে-দিনে দিনে তাহা অভ্যাস করিয়া ইতে হয়। 

শিষ্যা। তাহাতেও মগ্যের মত্ততা জন্মে? 

গুরু। জন্মে বৈ কি। 

শিষ্য । মত্ততা জন্মিলে কোন দোষ হয় না? 

গুরু। নিশ্চয় হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,_ 

অতিপানাৎ কুঙগীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে। 
যাবন্ন চ।লয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ী চালয়েস্মনঃ | 
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তাবৎ পানং প্রকুব্বাত গণ্ডুপানমতঃপরমূ॥ 
গানে ভ্রান্তির্ভবেদ যস্ত স্ব! চ শক্তিমাধিকে | 
স পাপিষ্ঠ কথং ব্রয়াদাদ্যাং কাশীং ভজাম্যহম্‌ ॥ 
মহানির্ববাগতন্্_-৬ষঠ উং। 
ধদি অতিরিক্ত স্ুরাপান ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্মা" 
বলম্বীদিগের সিদ্ধি হানি হইয়! থাকে ।. যে কাল পর্য্যন্ত 
দৃষ্টি ঘৃর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তাবৎ স্ুরাপানের 
নিয়ম,__ইহার অতিরিক্ত পান পণ্ড-পান সদৃশ । স্থুরাপানে 
যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং শক্তিসাধককে যে দ্বণা 
করে, সেই পাপিষ্ঠ আগ্তাকালিকার উপাদক নামের 
অযোগ্য । 
অতএব দেখা যাইতেছে, কেবল কুগুলিনীশক্তিকে 
উদ্ধোধিত ও শক্তিসম্পন্ন রাখিতে এঁ পানের ব্যবস্থা । 
শিশ্যু। স্ত্রীজাতিও কি মগ্তপান করিতে পারে? 
গুরু। কুল স্ত্রীর মগ্ঘপান করিতে নাই। শাস্ত্রে আছে,-. 
স্থধাপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণমূ। | 
মহানির্্বাগতস্ত্--৬ষ্ঠ উঃ। 
কুলন্ত্রীগণ কেবল সুধার আত্্াণ মানত ত্বীকার করিবে, 
পান করিবে না। শখ 
শিষ্য। সাধক তৎপরে কি করিবে? 
গুরু। পূর্বেই বলিয়াছি, চক্রাগত সমস্ত সাধক একত্রে 
প্রমাদাদি গ্রহণ করিবে। 
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শিষ্য । সম্ভবতঃ সেস্লে বছজাতি থাকিতে পারে-_ 
সকলে কি ম্পর্শাদি করিতে পারে? 
. শুরু। যিনি চক্রেশ্্র বা সাধক, তিনিই প্রসাদ বন্টন 
ব! তাহার অন্ুমতিক্রমে অন্ত কেহ বণ্টন করিবেন, কিন্ত 
প্রদাদে স্পর্শাদি দোষ নাই। শান্তর আছে,__ 

যখ। বরহ্গার্পিতেহ্নাদৌ শ্পৃষ্টদোষে। ন বিদ্যতে । 
তথা তব প্রস।দেহপি জাতিভেদং বিবর্জয়েৎ ॥ 
, মহানির্ববাশতন্ত্র-৬ষ্ট উঃ । 

“যেরূপ ব্রক্মনিবেদিত অন্নাদিতে স্পর্শ দোষ নাই, তদ্রপ 
তোমার (কালিকাদেবীর) প্রপাদেও জাতিভেদ পরিত্যাগ 
করিবে।” 

শিশ্ত। তৎপরে শেষতত্ব সাধনের কথা শুনিতে চাহি। 

গুরু। তাহা অতি গোপনে এবং নিভৃতে সম্পাদন 
করিবে। 

শিষ্য। তাহার প্রক্রিয়া কি? 

গুরু। তপ্রক্রিয়া তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি,__কিন্ত 
এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া শিক্ষা দিবার কোন উপায় নাই, 
উহা গুরুর নিকটে মুখে মুখে শিক্ষা করিতে হয়। তবে 
পুর্বে অর্থাৎ শেষতত্ব বুঝাইবার সময়ই নে কথা তোমাকে 
বলিয়া দিয়াছি। 
“ শিষ্য । এক্ষণে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। 

গুরু। সে কথ কি? 


৬্ঠপঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা। : ৬৩৭ 


শিশ্ত। আপনি পূর্বেই বলিয়াছিলেন,_ যে যে পঞ্চ- 
তত্বের সাধনা, ইহা স্থল পঞ্চতত্বের বা আঁকাশীদির- 





পঞ্ধীকরণ। অধ্বিম্ত, আমর! যে স্থল! প্রকৃতির মোহ-বাছু 
বন্ধনে নে আবদ্ধ আছি, যে রসের আকর্ষণে অর আকিধিত,_ 
সেই রসের দাধনা। এতত্বাতীত এক্‌ নিত্য রস আছে-- 
তাহার সাধনা ইহাতে ত হয় না। 

গুরু। হা, বলিয়াছিলাম। 

শিষ্য । সে সম্বন্ধে'আমি কিছু শুনিতে চাহি। 

গুরু। কিন্ত স্মরণ রাখিয়া শক্তিসাধনা করিয়া স্থুলা- 
প্রকৃতির বাহু-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে, সে তত্বে 
উপনীত হইতে পারা যায় না। 

শিষ্য । তাহাও কি উপাসনা? 

গুরু । হা। 

শিষ্ত। কাহার উপাসন!? 

গুরু । শ্রীস্রীরাধা-কুষের। 

শিষ্য। অনেকে শক্তিসাঁধনা না করিয়া রাঁধা-কষ্খের 
উপাসন। করিয়! থাকে । 

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ কেন? জীব ত. একজন্মের 
নহে, আর একজন্মেই কিছু জীবের. সাধনা-সিদ্ধি. ঘটে না। 
কোন্‌ জন্মের শক্তিসাধক, এ জন্মের রাধারুঞ্চের উপাসক। 
কাজেই আ: আমর! আমাদের স্থল চক্ষুতে হন্নত তাহাকে 


প্রথমেই রাধারুষ্ণের উপাসক রূপে দেখিয়া! থাকি। 
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শিষ্ব। তবে কি -রাধাকৃষ্ণের উপাসনা! শক্তিদাধনা 
অপেক্ষাও সুক্ম বা উচ্চস্তর? 

গুরু। হা। . 

শিশ্পু, কথাট। বোধ হয় মান্প্রদায়িকতার দীমাবদ্ধ ? 

গুরু । না। 

শিষ্য । আমাকে তবে সে মন্বন্ধে কিছু বুঝাইয়া দিউন। 

গুরু। অদ্য এই পর্যান্ত,--আবার আগামী কল্য সন্ধার 


সময় আসিও। 
শিল্তু। প্রণাম,--তবে এক্ষণে বিদায় হই। 


সপ্তম অধ্যায় । 


সাপটি ৩ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 





তন্ত্রের ব্গবাদ। 


শিষ্য । আমার হৃদয়ে অতান্ত কৌতুহল জন্ময়াছে ;-_ 
তাই আজ একটু সকাল সকালই আসিয়াছি;_আপনার 
সন্ধা-বন্দনাদি সমাপ্ত হইয়াছে কি? 

গুরু । হা, হইয়াছে। 

শিষ্য । তবে আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমার 
অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুন। 

গুরু । তোমার জিজ্ঞাম্ত বিষয় কি, তাহা বল। 

শিষ্ত। আমার জিজ্ঞান্ত বিষয় এই যে, আপনি 
বলিয়াছেন,_-তন্ত্রের উক্ত সাধনার পরে রাধা-কৃষ্ণের সাধন]। 
কিন্তু তান্ত্রিকের৷ তাহা স্বীকার করেন না। 

গুরু । কি ম্বীকার করেন না? 

শিশ্ত। তাহারা বলেন, রাখা-কৃষ্ণখ সাধনা হইতে 
তাহাদের সাধনা শ্রেষ্ঠ। 

গুরু। যিনি যখন যে স্তরের সাধক, তাহার নিকট 
তখন সেই স্তরই উচ্চ। সে ভ্তান না হইলে ইঠ্টনিষ্ঠা হয় 
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না ইট্টনিষ্টা বাতিরেকে সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে না। 
মনে কর, কাব্যশান্ত্র হইতে দর্শনশান্ত্র শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কাব্য- 
পাঠীর দর্শন জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে, কাবাশাস্ত্ে 
মনোভিনিক্ৌ হইতে পারে ন1। 

শিষ্য । তান্ত্রিকেরা সে কথা-বলেন ন1। 

গুরু। তীহারা না বলুন )-কিন্ত তন্ত্রে সে কথার 
প্রমাণ আছে। | 

শিষ্ক। কি প্রমাণ আছে? 

গুরু। পুর্বে তোমাকে সে কথা বলিয়াছি;- তন্ত্র 
হ্ম-উপানন ও প্রকৃতির উপাসনা যে পৃথক্‌, তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে; এবং প্রমাণাদির সহিত সে কথা _তোমাকে 
শুনাইয়াছি। 

শিশ্য। হাঁ, মে কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সেই সামান্ত 
ঈঙ্গিত থাকিলেও তান্ত্রিকের! বলিয়৷ থাকেন যে, ব্রহ্ম ও 
শক্তিতে প্রভেদ নাই,_শরক্তিসাধন] করাও যাহা, বর্ষউপাদনা 
কন্াও তাহা' । 

শুরু। যে বর্ণপরিচয় পাঠ করে, ' সেও বিদ্যাশিক্ষা 
করে, যে দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করে, সেও বিদ্যাশিক্ষা করে। 
বপরিচয়ের পাঠক অবশ্তই বলিতে পারে, আমার এই পাঠ 
আমার জীবনে জ্ঞানালোক প্রজলিত করিবে। 

- শিষ্য । কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। : 
- খরু। আমি বলিতেছি, বর্ণপরিচয় পাঠ করাও দর্শন 
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বিজ্ঞান পাঠ করিবার হেতুভৃত হইয়া! থাকে । উদেস্ত 
এক,-_তবে প্রথমত্তর ও দ্বিতীয়ন্তর বা তৃতীয় চতুর্থ 
স্তরভেদ মাত্র। 

শিল্ত। তন্তরকি শ্বোপাসনার কথা পৃথক ও স্পষ্ট 
করিয়! বলিয়াছেন? 

গুরু। নিশ্চয়। 

শিষ্য । আমাকে অনুগ্রহ করিয়! তাহা ব্লুন। 

গুরু। বঁলিতেছি-)-মহাদেবী শঙ্করী দেবাদিদেব 
শঙ্করকে আগ্থাকালিকার সাধনা, পঞ্চত্বের সাধনা, | গৃহস্থাদি 
চারি আশ্রমের ইতিকর্তব্যত৷ ও রদর্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব শঙ্কর তাহা, সবিশেষদ্ূপে বর্ণনা 
করিয়া, তৎপরে বলিলেন-_ 

বদ্যৎ পৃষ্টং মন্থামায়ে নৃণ,ং কর্ধানুজীবিনাম্‌। 
নিঃশ্েয়মায় তৎসর্ববং সবিশেষ প্রকীর্তিতম্‌॥ 
মহানিব্ব।ণতন্ত্র--১৪ উঃ। 

"হে. মহামায়ে |. কর্মানজীবী মন্ষ্যগণের জন্ত তুমি 
আমাকে বাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদায় সবিষ্তার 
বলিলাম ।” 
এই চতুদশ উদ্া র্যয্ত যাবতীয় চিট 
বলা হইল, সমত্তই কল্মানীবী মন্ত্যাগণের জন্য৷ পঞ্চতত্বাদির 
সাধনা  মাপ্রকৃতির সাধনাদি সমস্তই খর অধ্যক্গুলির 
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রর মধ্যে। | তৎপরে শঙ্কর বলিলেন,__-তোমাকে যাহ! বলিয়াছি, 
তাহা কর্মানুজীবী মনগযুগণের জন্য, কেন নাঁ_ 


বিনা কর্ম ন তিঠসডি কষণার্দমপি দেহিনঃ। 

অনিচ্ছস্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যান্তে কর্মনবায়ুন। ॥ 

কম্দণ। সুখমশ্রস্তি ছুঃখমস্মস্তি কশ্মণ!। 

জায়স্তে চ প্রলীয়ন্ত্ে বর্তৃম্তে কর্মুণা বশত ॥ 

অতো! বন্থবিধং কর্প কথিতং সাধন।ম্থিতম্‌। 

্রবৃত্য়েহল্পবোধনাং দুশ্েষ্টিতনিবৃতয়ে ॥ 
মহানিবধাণতন্ত্র--১৪শ উঠ। 





শঙ্কর বলিলেন,_-“জীবগণ কর্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্ধও 
অবস্থিতি করিতে পারে না,-তাহাদের কর্দবাসনা ন| 
থাকিলে তাহাদিগকে কর্মবাযু আঁকর্ষণ করে। কর্দপ্রভাবে 
জীব স্তুখ ও ছুঃখভোগ করে, কর্ধ্বশতঃ জীবের উৎপত্তি ও 
বিলয় ঘটে। আমি এই কারণে অ্পবৃদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির 
উত্তেজনা ও ছুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সাধন-সমন্থিত বনুবিধ 
কর্মের কথা বলিলাম ।” | | 

বলা বাহুল্য, মহানির্বাগতন্ত্রের প্রথম হইতে ত্রয়েদশ 
উল্লাসের সম্পূর্ণ এবং চতুরদণ উল্লাসের কিয়নদংশ পর্যন্ত সম্তই 
কর্মরকাওুময় দাধনার কথা শঙ্কর কর্তৃক কথিত হইয়াছে। 
মানুষ যে সকল বস্ত্রতে পরমাকধিত--ধর্মভাবে, তত্বপথে 
সেই নকল পদার্থ লইয়া লা প্রকুতিকে জয় করি, করিবার জন্য_ 
রবৃত্িকে নিৰৃত্তি করিবার জন্য প্র নকল সাধনার. কথা বলা 
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হইয়াছে।. কিন্তু উহাতেই জীবের মুক্ষিনাত হয়না। তাই 
মহীঁযোগী শঙ্কর বলিতেছেন,» | 


যতে হি কর্ণ দ্বিবিধং শুতঞ্চাশুভমেব চ। 
অগুভাৎ কর্দণে। যাস্তি প্রা ণিনস্তীব্রযাতন।মূ॥ 
কর্মৃণে।২পি শুভাদেবি ফলেঘাসম্তচেতস: ৷ 
প্রয়াস্তযায়স্তামুত্রেহ কর্মশৃঙ্খল-যক্ত্রিতাঃ ॥ 
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভং বাসশুতমেব বা। 
তাবন্ন জায়তে মোক্ষে| নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ 
যথা লৌহময়ৈঃ পাঁশৈঃ পাশৈঃ স্বর্মময়ৈরপি। 
তথ! বদ্ধো৷ ভবেজ্জীবঃ কর্মভিশ্টাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ 
কূর্বব।ণ: সততং কর্ম কৃত ক্টশতান্যপি। 
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবদ্‌ জ্ঞ/নং ন বিদতি ॥ 
জ্ঞানং তত্ববিচারেণ নিক্ষামেণাপি কর্ণ] । 
জায়তে ক্গীণতমসাং বিদুষাং নির্শলাত্বনাং ॥ 
্রদ্ধাদ্দিতৃণপধ্যস্তং মায়য়। কল্লিতং জগৎ। 
সত্যমেকং পরং ব্রদ্ম বিদিতবৈবং হখী ভবেৎ ॥, 


মহানির্ববাণতন্ত্র--১৪শ উঃ। 


পততভ ও অ ও অপ্তভ; এই ছুই প্রকার কর্মন)--তন্মধ্য 
অপণ্ডভ গু: করান করিয়া প্রাণিগণ তীব্রযাতনা ভোগ 
করিয়া থাকে। হে দেবি! ফলবাসনায় যাহারা গুভকর্ে 
রবত্ত হয়, তাহারাও কর্মশূঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও 
পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে।. যতকাঁল 
708২) 
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পৃষ্ক্স্ত জীবের গুভ বা অণুভ কশ্ম ক্ষয় না হয়, ততকাল 
পতঠস্ত শতঙন্মেও মুক্তিলাত. ঘর্টে না। পত্ত যৈরূপ লৌহ 
বার্ণ শৃঙ্খল ব বদ্ধ হয়, তাহার স্তায় জীৰ অণু বা 
গুভকর্টে আবদ্ধ হইক্সা থাকে। যতকাল জ্ঞনোদয় না 
হয়, ততকাল পর্য্স্ত সতত বর্শানষ্ঠান এবং শত কষ্ট 
স্বীকার করিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। ধাহার| নির্মমল- 
স্বভাব ও জ্ঞানবান্‌, তন্ববিচার বা. নিষ্কাম কর্ণ দ্বারা 
তাহাদের ত তত্জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ব্হ্ধা হইতে আরম্ত 
করিয়া তৃণ, তৃণ পর্য্যত্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া 


দ্বারা কম্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ক্র বন্ধই ট সত্য,_- 
ইহা জানিতে পারিলে নুখী হওয়া যায় 1” 

শিষ্য। ব্রহ্ম সত্য, ইহা জানিতে পারিলে সখী 
হওয়া যায়,--তবে আপনি বলিলেন, প্রকৃতির সাধনাতেও 
স্ুখলাভ টে। 

গুরু। আমার কথা যদি তুমি এরূপভাবে বুবিয়া 
থাক, তবে ভুল বুঝিয্বাছ, আমি এমন কথা বোধ হয় 
বলি নাই,-আমি বলিয়াছি, প্রক্কাতিতে মান্গুষ যে সুখের 
ছায়৷ দেখিয়া থাকে, তাহা নিবৃত্তি হয়,--শক্তি সাধন! 
এবং শেষতত্ব সাধনায় বা পিভৃ- নিত সংমিলনে 
আত্মসম্পূপ্তি লাত ঘটে । : 

শিষ্য। হা, এইন্পই বলিয়াছেন ৰ 

গুরু। তাহাতে মানুষ সুখী হয়, একখা। বলি রা 
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সুখ স্বতন্ত্র এবং আত্মসন্পূর্থি স্বতন্তর। রোগীর ওষধ সেবন, 
রোগ নিবৃত্তি হয়”_রোগজনিত শরীরের যে সঞ্চ রস- 
রক্ত-মাংস ক্ষয় পাইয়াছিল, ওঁষধ সেবনে সেই সকলের 
সম্পৃত্তি ঘটে, কিন্তু সুখী, হইতে পারে, একথা কে 
বলিবে? তাহার অভাব-_তাহার বাসনা,__তাহার আকাঙ্গা 
সমান থাকে,_স্খী হয় কে বলিল? . 

শিষ্য। তবে সুখ কোথায়? 

গুরু। সুখ ব্রহ্ধ। 

শিষ্য । অস্ত্রোক্তিতে ত তাহাই শুনিলাম। 

গুরু। বন্ততঃ তাহাই। ত্রহ্গ পদার্থ অবগত হইতে 
পারিলেই ত তবে স্থুখী হওয়া যায়। 

শিষ্য । তা যায়,_কিস্তু কামনা-বাসনার খাঁদ কাটা- 
ইতে না পারিলে,_-খাটি না "হইতে পারিলে, তাহা 
ঘটিতে পাঁরে না, তাই ক্রমোন্নতি অবলম্বন করিতে হয়। 
তাই অধিকারী ভেদে সাধন ভেদ করিয়া উন্নতির দিকে 
অগ্রসর হইতে হয়। শক্তিপাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তখন 
কি রাধারুষণের উপাসনা করি করিতে হয়? 

সরু হ।। 

শিশ্ত। কেন, তৎপূর্বে কি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারা যায় না? ৮০ 

গুরু । না। 
 শিষ্য। কেন? 
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, গুরু। স্থুলের পথ দিয়াই স্থন্মেরে তত্বে উপস্থিত 
হইতে হুয়। . 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


৮০০ 


রাধা ও কৃষ্ণ 


শিশ্ত। তবে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ব সম্বন্ধে আমাকে কিছু 
বলুন? 

গুরু । সম্প্রতি আমি রাধারুষ্ততত্ব সম্বন্ধে অধিক 
কিছুই বলিতে পাঁরিব নাঁ। কেননা, বর্তমানে যে তন্ব 
বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে বলিতেই বহু 
সময় অতিবাহিত হইয়া! গেল,_-অবশিষ্ট বিষয় বলিয়! 
বর্তমান" প্রস্তাবের শেষ করিব। পুনরায় অন্য সময়ে 
তোমাকে রাধা-ক্ণতনব-স্বদ্ধে সবিশেষ বলিতে চেষ্টা 
করিব। 

শিষ্য। সংক্ষেপতঃ আমাকে এস্থলে রাধার তত্ব 
সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, আমি রসতত্ব বুঝিতে পারিব 
কি প্রকারে? 

গুরু। হা, তাহা বলিতেছি। জাত জীবমাত্রেই কোন 
এক পদার্থের অন্বেষণে ঘুরিয়া মরে,কোন এক পদার্থের 
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কারণে দিবানিশি ঝুরিয্া মরে,_তাহা বো, ৃ 
অৰগত আছ? টং 

শিশ্য। তা নিশ্চয় জানি। রী 

গুরু। এ শোন, দিগন্ত হইতে স্বর উথ্িত "হইতেছে, 

“এ চির বসম্তে আমি_হাঁয় দুরদশা,__ 
আমি কি পুধিব প্রাণে অনস্ত বরষা?” 

জগতের লকলেরই প্রাণ কাহার জন্য লালায়িত--কাহীর 
জন্ত শুন্ত। কিন্তু কে সে? কাহার জন্ত জীবের প্রাণ 
উধাও -কাহাঁর জন্য উন্মত্ত? প্রাণ, প্রাণ চায়। প্রাণ 
না পাইলে প্রাণ পরিতুষ্ঠ হয় না। স্ত্ীপুক্ুষের মিলনে 
শক্ত সংমিলন ঘটিয়া থাকে,--জড়ের রাজত্বে জড়ের মিলন 
ঘটিয়া৷ থাকে,__কিন্ত প্রাণ চাক, প্রাণ )-তাই প্রাণ সততই 
আকজ্ষিত। জীব যাহার জন্ত জন্ম জন্ম ঘুরিয়া 
মরিতেছে, যাহাঁর জন্য আকুল পিপাসা! লইয়। জন্মে জন্মে 
জলিতকণ্ঠে কীদিয়া ফিরিতেছে,_দে যদি বঙ্ে-“তুমি 
রূপ চাহ, রূপ দিব) স্থখ চাহ, জুখ দিব) 'যৌবন চা, 
যৌবন দিব)-কিন্তু প্রাণ দিব না।” তৃপ্ত হও কি? 
শাস্তি লাত কর কি? প্রাণ কাদে প্রাণের লাগিয়া” 
প্রাণ চাইই। শান্ত সাধনায় শক্তি সংমিলন টয়া 

থাকে,_-কিন্ত প্রাণ মিলে ন1। প্রাণের জন্ত প্রাণের 
সাধনার প্রয়োজন। এক্ষণে প্রাণ কি, তাহা অবগত. 
হইবার প্রয়োজন,_মিষ্ট কি, তাহা অবগত না হইয়া মিষ্ট 
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কাঙ্গাল হুইয়া শত সহজ দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিলেও অভাব 
১ ষে মিষ্ট চিনে না,লোকে তাহাকে মিষ্ট 
দুক্টিরিলে সেকি করিতে পারিবে? মিষ্ট বলিয়া 
তিজ দিলেও তাহাই তাহার মিষ্ট বলিয়৷ ধারণা হয়, 
কিন্তু প্রকৃত মিষ্টের রন অনুভব তাহার আর কর! হয় 
না। অতএব প্রাণ চাহিলে, প্রাণ কি, তাহা সর্বাগ্রে 
বুবিয়া দেখা কর্তব্য। 

শিষ্য । তাহা নিশ্চয়,--মতএব, সে বিষয় আমাকে 
বুঝাইয়৷ বলুন। 

গুরু। (পরিণামিনী প্রকৃতি আকাশ সম্ভবা, অর্থাৎ 
স্ষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে ; এই আকাশই বিদ্যমান 
থাকে। ব্যক্ত; অব্যক্ত. ও. প্রধান) এই ভ্রিবিধ, ভাব, 
ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। বিজ্ঞানের মতে 
ব্যোম হইতেই সকলের স্ষ্টি। বোমকেই আকাশ বলে,_- 
ইংরেজ 'বৈজ্ঞানিকগণ আকাশ বা ব্যোমকে ইথর (1:01১1) 
নাম প্রদান করিয়াছেন । 
. এই আকাশ একটি র্বব্যাপী র্বানুহ্থাত সন্তা। 
যেকোন স্তর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্তান্ত বস্তর 
মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হই- 
য়ছে। এই আকাশ বাযুরূপে পরিণত হয়, ইন্থাই তরল 
পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার 
. প্রাপ্ত হয়)-এই আকাশ সুর্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু 
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প্রভৃতিরপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর, শরীর 
উদ্ভিদ প্রভৃতি যে সকল রূপ আমরা দিতে 
যে সমুদয় বস্ত আমর! ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব কারু্পারি, 
এমন কি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমস্ত! আকাশ 

হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্িয়ের দ্বারা উপলব্ধি 

করিবার উপায় নাই। ইহা এত ৃল্ম যে, সাধারণ 

অনুভূতির অতীত। যখন ইহী স্থুল হইয়া কোন আঁকার 

ধারণ করে, আমরা তখনই উহাকে অন্ুতব করিতে . 
সমর্থ হই। স্থষ্টির আদিতে একমাত্র মাঁকাঁশই থাকে, 
আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন, তরল ও বাম্পীয় পদার্থ. 
সকলই পুনর্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী স্পট 
আবার এইরূপে আকাশ হইতেই" উৎপন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগতপে 

পরিপৃত হয়? প্রাণের শরক্ততে। যেমন আকাশ এই 

জগতের কারণীতৃতা দরদী মূল পদার্থ) প্রাণও সেইরূপ 

জগছৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ববাপিনী' বিকাশিনী 
শক্তি। করের আদিতে ও অন্তে সমুদয়ই আকাশরপে 
পরিণত হয়, আর জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে 

লয় প্রাপ্ত হয়। পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় 

শক্তির, বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরপে প্রকাশ 

হইয়াছেদ-এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌদুকাকর্ষণ 
শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই ্ায়বীয় শক্তি- 
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চিন্তা শক্তি হইতে আরম্ত করিয়! অতি 
ম্ঠিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদ্য়ই প্রাণের বিকাশ 
ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের 
নন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। 
দক পদার্থ বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছেন, 
শক্তি সমষ্টি সর্বত্রই সমান ;- আরও ইহার মতে এই শক্তি- 
সমষ্টি ছুই রূপে অবস্থিতি করে;_-কখন স্তিমিত বা 
.অব্যক্তাবস্থায়,। আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে। 
ব্যক্ত অবস্থার উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার 
ধারণ করে, এইরূপ উহা অনস্তকাল ধরিয়া কখন ব্যক্ত, 
কখনও বা অব্যক্ত ভাত্বধারণ কারতেছে, এই শক্তিরূপিণী 
প্রাণের জন্য প্রাণ পাগল 1. * 

এই প্রাণেরও আবার প্রাণ... আছে,ুতাহীর, নাম 
ভাব; পূর্েহি বণিয়াছি, সমস্ত জগং আকাশ বা ইথার 
হইতে উৎপন্ন--সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড় বস্তর প্রতি- 
নিধি বলিয় গ্রহণ করা যাইতে পারে, প্রাণের সুক্ষ 
স্রন্দনশীন অবস্থার এই আকাশ ব| ইথারই মনের স্বরূপ )-- 
স্থতরাং সমুদয় মনোজগৎও এক অথণগ্ড স্বরূপ, যিনি 
নিজ মনোমধ্যে এই অতি স্থক্স কম্পন উৎপাদন করিতে 
পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদয় জগৎ কেবল হুচ্ানু- 
সপ্ন কম্পনের সমটি মাত্র, কোন কোন ওধ লেবন করিলে 
স্া্ষকে ইজিয়ের অতীতরাজ্যো লইয়া যায়,-_তখন মানুষ 
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এই শুক্র কম্পন অনুভব করিতে পারে। স্তার ইন্প্রিডেভি 
(951 ঢ01000169 008৬৮ ) পরীক্ষা কাঁ,--তিনি 
যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাহার কথাতেই 
বলা যাইতে পারে, হাস্তজনক বাষ্প (1,2000175 885) 
তাহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিষ্পন্দ হইয়া 
ড়াইয়। রহিলেন ;- ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাত হইলে বলিলেন,__ 

“সমুদয় জগৎ কেবল ভাঁবরাশির সমষ্টি 
মাত্র, কিয়ৎক্ষণের জন্য সমুদয় স্থল কম্পন 
(90953 51১7000 ) গুলি চলিয়। গিয়া! কেবল 
সূন্গন সূন্ষম কম্পন গুলি বর্তমান ছিল 1” 

তিনি চতুর্দিকে দেখিতেছিলেন,_কেবল এক অনন্ত 
ভাবরাশি,-তিনি হুক্ম কম্পন গুলি মাত্র দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, সমুরয় জগৎ যেন তাহার নিকট এক মহাভাব 
সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই মহাঁসমুদ্রে 
তিনি ও চরাঁচর জগতের প্রত্যেকেই যেন 

এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত। 

অস্তর্জগতের মধ্যে এক অথও ভাব, আর অবশেষে 
যখন আমরা বাহ্ধ অন্তর সকল, জগৎ. ছাড়াইয়া সেই 
আত্মার সমীপে য যাই, তখন সেখানে এক অথণ্ড ব্যতীত 
আরু (কিছুই, নাই) অনুত্রব করি, সর্ব গ্রকার গতি মমূহের 


৬২২ 1. রাধা ও কষ।। [এম অঃ 


অন্তরালে সেই এক অথণ্ড সত্তা আপন মহিমায় বিরাজ 
করিতেছেন । এমন কি, এই পরিদৃশ্ঠমান গতিসমূহের 
মধ্যেও--শক্তির বিকাশ্সমৃহের মধ্যেও-এক অখণ্ডভাব 
বিদ্ঘমান। এই এক অখণ্ড ভাব স্রীপ্রীকৃষ্ণ । আৰ প্রাণ 
শ্রীপ্ীমতী রাধিক1। তাই প্রাণ, প্রাণ চায়। তাই 
আমাদের ক্ষুত্র হৃদয়ের অতি সন্নিহিত প্রাণটুকুও প্রাণের 
যে প্রাণ, তাহার জন্ ঝুরিয়! ঝুরিয়া মরে। 
রাধা-রৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রে যাহা লিখিত. হইয়াছে, 

তাহা বলিতেছি, শোন ১-_ 

হরতি জীকৃঞ্মনঃ কৃষ্ণাহল।দ স্বরূপিণী। 

অতে। হরেত্যনেনৈব রাধিক৷ পরিকীর্তিত। ॥ 

সাধন “তত্বসার । 


“যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই “হরা+ অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহরা, কৃষ্ণ 'হলাদ-স্বর পিণী শ্রীরাঁধাই হর! নামে 
অভিহিত 1” 

আর প্রীরু্-_ 

আননৈক নুখ স্বামী গ্যামঃ কমললোচনঃ। 


গোকুলানন্দনদ্দনঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
সাধন-তত্বসার।. 


“যিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্তা, এবং ধিনি 
গ্োকুগে পূর্ণতিম পরমানন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া! ব্রজবাসীক্মাত্রেরই 
নন্দন অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক হইলেন, সেই আনগ- রী 
র্-বিগরহ কমললোচন প্রশ্তামহ্নারই কৃষ্ণ নামে 


শয়পঃ] রসতন্ব ও শক্তি-সাধনা। ৬২৩ 


রাধ্‌ ধাতু হইতে রাধা শব্ধ নিশপনন হইয়াছে । -রাধ্‌ 
ধাতুর অর্থ সাধনা, পুজ| বা তুষ্ট করা, যিনি সাধন! 
করেন, পৃজা করেন বাঁ তোষণ করেন,_-তিনিই রাঁধা। 

আর কৃষ্‌ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব নিপ্রন্ন হইয়াছে, 
কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা)-_িনি 'দাধনাকারিণী 
শক্তির সর্কেক্ত্রিয আকর্ষণ করেন বা রদের পথে আকর্ষণ 
করেন, ত্বাহাকেই কৃষ্ণ বলে। | 

পুনরপি,_কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ, কর্ষণ করা / দাম জীবের 
হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গ্রেমবীজ অস্কুরের উপষোগী করে, 
অথবা 


কৃষিভূবাচকঃ ৭ প্রত্যয়শ্চ নির্ববাণব।চক:। 
উভয়োং এক্যং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 


প্রৃষ্‌ ধাতু সত্তা, বাচক ও পপ্রত্যয় নির্বাণ বাচক এবং 
উভয় সংযোগে পরত্রদ্ধ কৃষ্ণপদ নিপ্পন্ন হইয়াছে ।” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


০০ 


সাধন-প্রসঙ্গ ৷ 


ও 1. আপনাকে আমি লীলা ্ষি বিভাগ 
করিতে অভিলাধী। 


৬২ সাঁধন-প্রসঙ্গ ৷ [৭ম অঃ 


গুরু। কি? 

শিষ্য। বৈষুবদিগের নিকট কৃষ্ণলীলা*সন্বন্ধে অনেক 
কথা শুনিয়াছি,সে সকলের কোন অর্থই আমি বুবিতে 
পারি না। আপনার নিকটে সে সকলের অর্থ বাঁ ভাব- 
বিষয়ে কিছু অবগত হইব। 

গুরু। কোন্‌ কোন্‌ বিষয় জানিবার প্রয়োজন, 
তাহা এক এক করিয়া বল, আমার যতদূর সাধ্য, উত্তর 
দিতেছি। 

শিশ্ত। বৈষ্ণবের বলেন ;-- 

“গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে; 
দেই পাগী নরকে মজে ।৮ 

কিন্তু উপাসনার জন্ত গুরুর কি সবিশেষ প্রয়োজন ? 

গুরু। হা, প্রয়োজন বৈ কি। এতৎসন্বন্ধে আমি 
সম্প্রতি সমস্ত বিষপ্নই লিপিবদ্ধ করিয়াছি *। সাধনা 
করিতে গরুর নিতান্ত প্রগোজন। আত্মা অন্ত আত্মার 
সাঁহাধ্য চায়,_বিনা সাহাব্যে উন্নত হইতে পারে না। 
প্রথম উপাসকের গুরুপদীশ্রয় গ্রহণ করিয়! তাহার নিকট 
শক্তি সংগ্রহ করিয়া এবং শিক্ষা লাভ করিয়া! সাধন] কার্ধ্য 
করা কর্তব্য । 
* মত্ত পরীক্ষা ও সাধনা” নামক খস্থে গুরুতত্বপাষ্টরাগে লিখিত 


৩য় পঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা। ৬২৫ 


শিষ্ক। বৈষবেরা আবার দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরুর 
কথা বলিক্কা থাকেন । 
গুরু । না না,-_দীক্ষ। গুরু ও শিক্ষা গুরু যে বিভিন্ন 
ব্যক্তিকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা শাস্ত্রে নাই, তবে 
যদি দীক্ষা গুরুর সর্বদা নাক্ষাৎ প্রাপ্ত না ঘটে, তবে অন্ত 
কোন সাধন-রহস্ত'বৎ' ব্যক্তির নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিবে 
কিন্ত যোগ্য ব্যক্তিকেই গুরুপদে বরণ করিবে, কদাচ অজ্ঞান 
ব্যক্তিকে গুরু করিবে না মহাজনেরা বলিয়াছেন ১ 
₹সার মোচন আর সন্তাপ হরণ। 
করিতে ক্ষমত| যার নাহিক কখন ॥ 
তেঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন। 
তারে ত্যাগ করি কর সদৃগুরু গ্রহণ ॥ 
কাল হইতে মুক্ত যেই করিতে না পারে। 
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছয়ে সংসারে ॥ 
কি সম্বন্ধ অর্থাৎ গুরু সথন্ধ নাই। রি 
শিশ্ত। বৈষণবদিগের নিকট গুনিষ্বাছি, বৃন্দাবন একটি 
নছে। বৃন্দাবন ক কয়টি। 
গুরু। বৃন্দাবন পাচটি। 
শিষ্য। কিকি? 


গুরু। তৃবৃন্দাবন, ভগবৎ গোষ্ঠ স্থান, ভ গবদ্তত বুদ 
বন্‌, ও তুলমী কানন--এই এই ঢারিটি ৪ লীলা, বৃন্দীবন এবং 
নিত্য লা পঞ্চ বৃদ্যাবন। ০৪ 


৬২৬ লাধন-প্রসঙ্গ । [ *ম আঃ 


শিশ্য। তৃ-ৃন্দাবন কি মথুরা জেলার. অন্তর্গত পি 
বৃন্দাবন ভূমি? ? 

গুরু । হা, যেখানে ভগবান জীবের হিতসাধনার্থ 
প্রকট. হুইয়া রসের লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই 
ভুবৃনদাবন বলে। ইহা প্রপঞ্চের গোচরীুত হইলেও 
অপ্রাকৃত ও চিন্ম়ভাব- মঙিত। 77 

শিষ্য। ভ গবদূগোষঠ বৃন্দাবন কোথায়? 

গুরু। যেখানে ভগবানের ভক্তগণ তাহার নামকীর্তন, 
বই নারে ডিহিত ভগবান মুখে বিয়াছেন) টি 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যৌগিনাং হৃদয়ে নচ। 
নি যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-আমি [মি বৈকুষ্ঠে ' থাকি না, যোগি- 
গণের হৃদয়েও অবস্থান করি না আমার ভক্তগণ ভক্তগণ যেখানে: 
আমার নাম গুণনকীর্তন করে,হে নারদ! দ! আমি দেই 
| স্থানেই অবস্থান করি পি বা | 

শিল্তু। ভগ্রবদূতক্ত বৃন্দাবন কাহাকে বলে? 

সুরু। পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে ভগবানের. লীলা- 
বিলাম, সেই স্থানই বৃন্দাবন। ভক্ত-্বদয়ই তগবন্তক্ত 
: বৃ্াবন। ভগবান মুখে হলি বলিয়াছেন, সপ 
ধৰা হৃং মহ সাধনাং হযস্বহং। 
মদন্যত্তে নজানস্তি নাহং তেভ্যে। সনাগপি ॥ 


ওয় পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-সাধনা । ৬২৭ 


পসাধুগ্ণণ_ আমার হৃদয়ে বিরাজ করেন, আমিও সাধু 
গণের হৃদয়ে অবস্থান করি। তাহারা যেমন আমা ব্যতীত 
কিছুই জানে না, বা চাহে না, আমিও সর্দান্তঃকরণে 
তাহাদের ভিন্ন আর কিছুই জানি না বা চাহি না।” 
ই শি্ত। তুলমীকানন বৃন্দাবন কি? 
গুর। যে-_ স্থলে তুলসী বৃক্ষ সমূহ বিষ্যমাঁন_ থাকে, 
বৈষ্ণব শান্্রমতে তাহাঁকেই তুলসীকানন বৃন্দাবন বলে) 
যথা,__ র 
[তুলসী কাননং ত্র তত্র বন্দাবনং স্থৃতং। 
শিশ্যু। নিত্য বৃন্দাবন কোথায়? 
গুরু। বৈষ্ণবশান্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বন্ডের উর্দে 
শ্রীগোলোকান্তঃপুরে নিত্য বৃন্দাবন অবস্থিত। 
: শিল্ক। আমি উহা! ভালরূপে বুঝিতে পারিলাঁম ন1। ,. 
গুরু। অনন্ত কোটি ব্রদ্ধাণ্ডের আধার বিরজা বা! 


কারণার্ব যাহার পরিখাস্বরূপ, সেই গ্রীবৈকুঠের উর্ধ্ভাগে 
প্রীগোলোকধাম। তথায় দেবলীলাকারী_ ভ্রগোলোকনাখ 
বিরাজ করিয়া থাকেন। ন। সেই গোং গোলোকের ডে: নিত্য 
বৃন্দাবন। € সেই স্থানেই ভগবানের গু গুঢ় বিলাস 

শি্ত। বিলাস, শব কোন্‌ অর্থে ্ করিতে- 
ছেন? 
..গুকু। বিলামশব্ধের আত শান্ত এইরূপ ব কথিত 
হইয়াছে )- 


৬২৮ সাধন-প্রসঙ্গ | [গম অঃ 


গতিস্থান।সনাদীন।ং মুখনেত্রাদি কর্মণাম্‌। 
তাৎকলিকত্ত বৈশিষ্টাং বিলাস: প্রিয়সঙ্গজমুা 

“প্রিয়স্ঙ্গ সময়ে নায়িকার গতি, স্থান, আসনাদি ও 

মুখনেত্রাদি সঞ্চালনের ক্রিয়া যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, 
তাহারই নাম বিলাস।” 

শি্ভ। কাহার সহিত ভগবানের এই বিলাস সংঘটিত 
হয়? 

'ুরু। প্রকৃটাপ্রক্টভাবে আনন্দরতি বা নিত্যরহঃ 
লীলা! মাধুর্য বিস্তারের নামই গৃঁঢ তিলাস। 

শিশ্প। আরও পরি্দার করিয়া বলুন। 

শুরু। শ্রীকৃষ্ণ নিজ কিশোররূপে অনন্ত প্রকাশে রাধার 
সহিত বিলাসের নামই গুঢ বিলাস। এই বিলাস-বাস- 
নাতেই জগতের হৃষ্টি। সেই. বাসনার ভোগার্থ এই গুড় 
বিলাম। 

শিষ্যা।, রাধার ম্বরূপতত্ব কি? অর্থাৎ যিনি সাধনা 
করেন, পুজা করেন, এবং তুষ্ট করেন, তিনিই রাধা) এই 
কথা আপনি পূর্বে বলিয়াছেন । তাহা হইলে রাধার 
কিএ্ীতিনবিভেদ।' 

গুরু। হা, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহাই বলেন। 

শিষ্য । তাহা কি কি প্রকার? 
২ শুরু। বন্ত_এক লীলাগুণে_. ্বরূপতেদে দুই,--তবে 
আখ্যাভেছে তিনই বুটেন। 
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শিক্যু। স্বরূপভেদে ছুই কি? 

গুরু। নিত্য রাধা ও ছারারূপা। 

শিল্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। বাধা এই শের অর্থ এইরূপ হয়।_রা, শবে 
জগৃঘ. আর-ধা শব্দে নিত্য। নিত্য রাধা বলিতে নিত্য 
জগতকে বুঝায়। ভক্ত ব্ষবগণ বলেন, যে রাধিক! 
বৃন্দাবনে বিরাজিত! ছিলেন, তিনিই নিত্য রাধা। 

শিষ্ব। ছায়া রাধা ক? 

গুরু । বৈষ্বী মায়া যে ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া 
মিথ্যা জগতকে মান্য সত্য (বণিয়া বিশ্বাস করে, যে মায়া- 
মোহ-ুদ্ধ হইয়া জীব আত্ম-বস্থৃত হইয়া সংসার বাগুরায় 
বিজড়িত হইয়া পড়ে, যে মায়ার ঘন তমান্ধকারে পড়িরা 
জীব পথহারা হয়, -তাহাহ ছায়া রাধা। ভক্ত _বৈষবগণ 
বলেন, বৃন্দাবনের নিত্য রাধা কৃষ্ণদহ কেলি করিতে কুঞ্জ 
গমন. করিলে 'আয়ান-মন্দিরে যে. রাধামৃর্ঠি ত অবস্থিত 
থাকিতেন, তাহাই ছাগ রাধা। কেবল রাধা নহেন, 
সমস্ত গোপীগণই কৃষ্ঃপাশে গদন_ করিতেন, এবং সমন্ত 
গোপগণই. তাহাদের পারে তাহাদের স্ত্রীগণকে- । দর্শন 
করিত। যথা) 

নামৃযণ খলু কৃষণায় মোহিতান্তস্ত মায়য়!। 
মগ্তমানা; স্বপাশ্বস্থ ন্‌ ব্বান্‌ স্থান দারান্‌ ব্রজোকথঃ ॥ 


“্্রীকষের বৈষ্থী মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ 
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উর ওত দোষারোপ কচ করেন নাই, তাহারা মনে করি- 
তেন, তাহাদের পীগণ স্ব স্ব পার্খেই অবস্থান করিতেছেন।” 

ইহাতেই তুমি বোধ হয় বুঝিতে, পারিয়াছ যে, যাহা 
মূ. যাহা মায়া- _তাহাই.. ছায়।। ছায়া রাধাই বৈষ্ণবী 
সাথ, _-কে কাহীর স্ত্রী, কে কাহার পুত্র ?.মকলেই ভগ্রবানের 
ক্রীড়ার, পুতুল,_কিন্তু জীবমাত্রেই জানিতেছে, তাহাদের 
্্রীপুত্র-তাহাদের আত্মীয়ম্বজন,. তাহাদেরই পার্থ অবস্থান 
করিতেছে । কিন্তু ইহা! অপ্রাক্কত--ইহা বৈষ্ণবী মায়ার 
মহাঁধবন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাই ছায়া রাধা । 

নিত্য রাধা জগনজপা ছায়া রাধা সেই জগৎ বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয্লাছে,বস্ত, এক, কিন্ত 
লীলাভেদে...বিভিন্ন। যিনি জগন্জপা নিত্যরাধা, তিনিই: 
আবার. ছায়ারূপে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাঁখিয়াছেন। তিনি 
না বাধিলে-তিনি আমের ছায়ায় জীবের হৃদয় আচ্ছন্ন 
না করিবে, কে. মিথ্যা ভ্রমে তুলিয়া! খাকিত? সকলেই 
সন্ক দনাতনের পদান্ুদরণ করিত। 

শিশ্ত। আপনি বলিয়াছেন, অবস্থাভেদে রাধা তিন, 
তীহা কি কি-? 

গুরু। কাম রাধা, প্রেম'রাধা ও নিত্য রাধা। 

 শিল্ক। রাধ। | পরের » কৃষ্টি, স্থিতি ও. সংহারশক্তি। 
এর কথায় রাধাই প্রীকৃের শতি। কামরাধা, প্রেমরাধা ও 
িতা রাধার অর্থ কি? ৰ 
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ুরু। কাঁমরাধার ছারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর_নীলা। ইহার 
অর্থ এই যে,_কামে কার্ধ্য স্ৃষ্টি,_কামে, যয । 
মাথুর লীলা ব্য । প্রেম রাধার দারা নাগ বৃদধ_ 
এবং. নিত্য রাধার সহিত নিত্য বিলাস। 
শিত্য। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে প্রেনরাধা? 
গুরু। হা,-_কিন্তু সমস্ত বুন্দীবনেই। 
. শিষ্ত। তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু নিত্য বিলাস কোথায়? 
গুরু। নিত্য বুন্টাবনে। 
শিষ্য। রসের মিলনে কোন্‌ রাধার? 
গুরু। পূর্ণতম, কৃষ্ণ ও রাধা । 
শিষ্য পুর্ণতম কৃষ্ণ আবার কি? 
গুরু। কৃষ্ণের _তিনব্ূপ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে. কথিত 
হইয়াছে। নিত্যরপ, ্বতঃসিদ্ধরূপ ও সঙ্কার রূপ] [নিত 
রূপ নিত্য. বৃন্দাবনে, ২স্বতঃসিদ্ধরূপ তৃ-কৃন্দাবনে এবং 
কারণ ও ভক্তজনের হদয়-কন্দরে। 
শিষ্প। এই তিন রূপের স্বরূপ কি, তাহা আমাকে 
বলিয়। কৃতার্থ করুন। ূ 
গুরু। নিত্যর্ূপের একাবস্থা,_স্দা নবকিশোর রূগ। 
নবালাং নচ পৌগণ্ুং ন বৃদ্ধত্ জগদগুরোঃ। 
গোপীলোচন-ন্রস্ রি যুগে যুগে ॥ | 
প্মপুরি। 
“ৰালা, পৌগণড ৰা বৃদ্ধ এ রূপের নাই। গোগীর 
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লোচন-চন্দ্রে ইনি যুর্গে যুগেই নবকিশোরন্ূপে অবস্থিত।” 
এই রূপই চিরকিশোর মৃত্তি মদনমোহন । মহাভাঁঘ নিবহ 
দ্বারাই ইহাঁর অন্থভব মস্তবপর এবং ইনিই কেবল মাঁদনী- 
শক্তি-স্বর্ূপিণী শ্রীমতী নিত্য রাধার সম্তভোগের স্বরূপ 
সনাতন। 

শিষ্য। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবনাদির সংখ্যা 
কত বৎসর করিয়া? 

গুরু । শাস্ত্রে বলেন,-- 

কৌম।রং পঞ্চমাব্ান্তং পৌগণ্ং দশনাবধি। 
কৈশো রমাপঞ্চদশ।ৎ যৌবনঞ্চ ততঃপরং ॥ 

“পাচ বৎসর পর্যান্ত কৌমার, দশবৎমরাবধি পৌগপ্ড, 
পঞ্চদ্বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর এবং ততঃপর যৌবন কাল।” 

শিশ্ত। শ্রীকষ্ণের স্বতঃসিদ্ধরূপ কি প্রকার? 

গুরু। স্বতঃসিদ্ধ অর্থে যাহা আপনিই হয়, একথা 
তোমাকে বলাই বাহুল্য। যাহার উৎপত্তির হেতু কিছুই 
নাই-লহইতেই হয়, তাই ভাই, হয়। জীবের প্রতি ক্কপা 
বিতরণার্থ প্রপঞ্চগোচর, প্রকট রূপের নাম স্বতঃসিদধ 
রূ্‌প। 

শিল্ত। জীবের প্রতি করুণাই কি এই রূপের হেতু 
নহে? ইহা যদি হেতু হুইল,--তবে ম্বতঃ(সদ্ধ রূপ হইবে 
কি। প্রকারে? 

খুরু। সে করুণাই তাহার,-তিনি কৃপা করিয়া 
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আপনিই প্রাছ্ভূত হইয়াছেন । জীব যেমন কর্মফল 
ভোগার্থে জন্ম গ্রহণ করে,_সেই জন্ম গ্রহণে যেমন জীবের 
কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই,__কর্ধানুযায়ী ভোগ দেহ. গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইতে হয়, জগদ্বন্দ্য ভগবানের জন্মগ্রহণে 
দেরপ কোন বাধ্য বাধকতা নাই,_জীবের প্রতি. কৃপা 
করিয়া তিনি নিজেই আবির্ভূত হইগ়াছিলেন, তাই তাহার 
স্বতঃসিদ্ধ রূপ। 

শিষ্য। সংস্কার রূপ কাহাকে বলে? 

গ্তরু। সংস্কার রূপ অর্থাৎ বিলাসন্বপূ। বৈষ্ণব মহাঁজনের! 
বলেন,_ 

"একই বিগ্রহ যদি আকার হয় আন। 
7 অনেক প্রকাঁশ হয় বিলাস তার নাম ॥” 

সনগ্রসথাদি পাঠ. গুরূপদেশ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা'ভক্ত 
তাহার যেরূপে দর্শন প্রাপ্ত হয়, বা যে রূপের পর ধারণা 
করিয়া লয়, তাহাই সংস্কার রূপ, এইরূপ-_নানা ভাবে, নান! 
ৃষ্ঠিতে ভক্তের হৃদয়ে প্রক্ষাশমান হইয়া খাকে। এক 
কুষ্চন্দের বহুবিধ রূপ ভক্তের হদয়ে আবির্ভাব হইয়া 
থাকে। কখনও তিনি যশোদাছুলাল, গ্লোপালরূপে ক্ষীর 
শর ননী. ভক্ষণে নিরত_কখনও রাখালসনে গোচারণে 
নিযুক্ত, কখনও কালিন্দীতটবর্তী কেলিকদন্ব তরুমূলে 
গোপিকাগণ, সহ নৃত্যামোদে আমোনিত, কখনও কুত্- 
কাননে শ্রীমতী রাধ। দহ প্রেমবিলাস রসামৃতৃতি সংঘুক্ত-_ 
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সাধক, ভক্ত একই বিগ্রহে এইপ্রকার নানাবিধ বিলাস- 
ৃন্তি দর্শন করিয়! থাকেন,_ইহাঁকেই দংস্কাররূপ বলে। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
প্রেমবিলাস। 

শিষ্য । রুধা-রুষ্ণের আবির্ভাবের কারণ কি? 

গুরু। ব্রন্ধ স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে, সগ্ুণ হই- 
লেন,-সেই গুণময় ব্রহ্ম রক, আর তাহার সৃষ্টি করি- 
বারু_ইচ্ছ! ব! মূল! প্রকৃতি. রাধা। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ 
হইতে ব্রহ্ধা, বিষু, 'মহেশ্বর ও স্থুলা প্রক্কৃতি হইতে সমস্ত 
দরগতের ক্রমবিকাশ. ভাবে. সৃষ্টি হুইয়াছিল। কিন্ত 
ভগবান য যখন সগুণ, _হইয়াছিলেন, _ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার . ভোগ ইচ্ছ! হুইগ্াছিল,_ 
সেই ইচ্ছাই আনন্দ। কেন না, তিনি আনন্দময়। যাহা 
2 তাহার পৃ বায়ুও জুগন্ধ। অতএব. তাহা- 


প্রদান র করিতে রাখারফের আবিীববা  প্রকটরূপ ধারণ। 

শিল্ত। আনন শুঙ্গার শব্ষের অর্থ কি, এবং এই 
ফ্রীড়ার ভারই বা কি, তাহা আমাকে টি দিয়া 
(শাধিত করুন। 
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গুরু।_প্্রী্লীধার প্রেম-বিলাস মহত্তই আঁনদ! শৃঙ্গাু। 
ইহা প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার সুরত-কলার্তে পর্যয- 
বঙ্িত নহে । কেন না, মায়িক জগতের লহিত শ্ীরাধা- 
কৃষ্ণের মোহন- মধুর-লীলা-উৎসবের কোন সন্বন্ধ নাই। 
রীবন্দাবনে হলাদিনীশকিগণের সহিত শ্রীককষ্ণের পরস্পর 
মিলনের অর্থাৎ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অতেদভাবে পরম্পরকে 
আশ্রয় করিবার, যে লালসা, তাহার নাম 'আনন্শূঙ্গার। 
আবার জীবমাত্রেই রমণী, _ভগবান্‌ রমণ। এই ভক্ত- 
ভগবান্‌ বা রমপীবরমণের মধ্যে পরস্পর .যে অভেদ- 

মিলন, তাহাকেই আনন্দ শুঙ্গার বলে। অবশ্ত তুমি 
ইহাতে বুবিতে পারিয়াছ যে, আনন্দ- শৃঙ্গার শবে প্রান্ত 
কামগন্ধ শূন্ত আনন্দময় প্রেম বিলাস ।” 

শিল্ত। আপনি বলিলেন, জীব রমণী ও ভগবান্‌ 
রমণ বা৷ পুরুষ, ইহ! কি বিজ্ঞানসম্মত কথা? 

গুরু। এই তোমাদের এক মহদ্দোষ, যে, বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান করিয়াই তোমরা অজ্ঞান হও। ভাল,. বিজ্ঞান 
তোমাদের কোন তত্বে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে? 'ঘে 
বিজ্ঞান বৎসরে বতমরে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত ই 
ষাহা একছনের দ্বারা আবিষ্কৃত হুইয়া: জনসমাজে কিন়- 
দ্দিবস প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আবার অন্তের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে,-সে বিজ্ঞান কতদূর সত্য, তাহা 
কি তোমর। ভাবিয়। দেখ না? আর খষি তপস্থিগণ হার 


৬৩৬ প্রেমবিলাঁস। [গম অঃ 


পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাহারা মান্ুষ বুদ্ধিতে করেন 
নাই,_তাহারা যোগের হ্থারা যাহা জানিতে পারিয়াছেন,-- 
তাহাই প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ ও 
সত্া। অতএব খধিবাক্য যাহা, তাহা! তোমাদের অসম্পূর্ণ 
বিজ্ঞানের কথা হইতেও কঠোর সতা। তবে অনেক বিষয় 
সংক্ষিপ্ত এবং জটিল, হয়ত অনেকস্থলেই রূপক, কাজেই 
আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহা! হউক, তুমি যে প্রশ্ন 
করিয়াছ, তাহা এত কঠিন নহে, এবং সহজ বিজ্ঞানসম্মত। 

'প্রকৃতি.ও পুরুষ-সম্ভৃত জগৎ,_বা জগতই পুরুষ ও 
প্রকৃতি, একথা যে বিজ্ঞান- “সম্মত, তাহা বোধ হয়, তুমি 

শিশ্ত। কেবল আমি কেন, জগতের সকলেই একথা 
এখন স্বীকার করিতেছেন । 

গুরু। ধিনি পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর /-ধিনি প্রকৃতি 
তি্রি জীব ।..বস্ততঃ, মূরে স মূলে সকলেই পুরুষ ষ-পুরুষ অবশ্য 
পরন্ততি দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীব! জীব। অতএব যখন জীব, 
তখন প্রকৃতি--প্রকৃতিত্ব, ুচিয়া গেলেই জীব পুরুষ। অতএব 
এবং জীবমাত্রেই প্রক্কতি বা. রমণী, আর যিনি প্রক্কতির 
অতীত--প্রকৃতি ধা ধাহার ভে [(ভোগ্যা তিনিই পুরুষ। 

শিশ্য। আমি শুনিয়াছি, প্রেমের যে আকর্ষণ, তাহা 
মদনের দ্বারা সম্পন্ন হই] থাকে । মদন অর্থে কাম ক! 
গাক্ষ্ষণশক্তি। এই ভগবৎ-প্রেমও কি সেই মদনের দ্বানা 
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সংঘটন হয়? আনন্দ-শৃঙ্জার যখন, তখন তথায় মদনের যে 
কিছু হস্তক্ষেপ নাই, তাহা। বোধ হয় না। | 

গুরু। ই, মদন ন। থাকিলে আনন্দ-শৃঙ্গার সম্পাদন হয় 
কি প্রকারে? কিন্তু উহা প্রাকৃত মদন নহে, আপ্ররুত মদন । 

শিল্য। মদন কয় প্রকার? 

গুরু। ছ্ই প্রকার । 

শিশ্ষ। কিকি ? 

গুরু । প্রারুত ও অগ্রাক্রত। 

শিষ্য। এই ছইয়ের গ্রভেদ কি কি? 

গুরু । প্রাকৃত, মদনের গুণ বিকার-যুক্ত,--আর 
অপ্রান্কৃত মদনের গুণ বিকার-শৃন্ত । 


শিশ্য। এই উভয্বের কাহার কোথায় স্থিতি? 
গুরু। বৈষ্বগণের মতে প্রাৃত মদনের স্থিতি ঘবারকায় 
এবং অপ্রার্কৃত মদনের স্থিতি শ্রীবৃন্দাবনে । 
শিত্য। এ কথায় আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম না। 
গুরু। চতুব্হান্তর্ুত কামগণই প্রাকৃত “মদন নামে 
অভিহিত। গ্রাকত জগতের সহিত ইহাদের নন আর,--. 
এবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন । [ও 
কামবীজ কামগায়ভ্রী ধার উপাসন 1৮ 
' চরিভাগুত। 
*্প্রবৃন্দাবনের এই অভিনব কদর্প, নিখিল কনর্পের 
নিদান, অর্থাৎ সকল কামই এই কামের দ্বারা সৃষ্টি, 
(৫৪) 
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ম্টি 





ও বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অপ্রার্ৃত,_ কামের দ্বারাই 
মাদনীশক্তি_শ্রীতীর সহিত আনন্দময় গ্রেমলীলা-বিলাস 
সংঘটিত হয়। ইনি-সাক্ষানমথমন্: ৮ অর্থাৎ প্রাকৃত 
মন্মথ বা! মদনের ও মদন। অর্থাৎ যে কাম জগতকে উন্মত্ত 
করিয়া রাখিয়াছে, 'এই অপ্রার্কৃত মদন, সেই মদনকে তুলাইয়া 
নিজাইয়া গাগল করিয়া দেয়। অতএব কামকেও ভূল্াইয়া 
'নিজায়ত্ত করিয়া লয়» 

শিষ্য । মদন আর কাম কি একই পদার্থ? 

গুরু। আভিধানিক পর্য্যায়ে এক হইলেও তত্বগ্রস্থে 
একটু'পার্থক্য দেখা যায়। কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
“মারনানমদনাখ্য্বং” “িনি. জগতসমুদয়ের আানন্দ বর্দন 
করেন, তিনিই মদন। 

- লিষ্ত। রতি শব্দের অর্থ কি? 

গুরু। রতি (রম্‌+ক্তি) মদনজায়া)__অন্ুরাগ, আবেশ, 
আসক্তি, ক্রীড়া, রূমণ, তুষ্টি। সাহিত্য-দর্পণের মতে,-- 
“্রতির্নোহসুকুলেহর্থে মনদঃ গ্রবলাফ্িতং।* অর্থাৎ মনের 
অনুকুল বস্ততে মনের যে অত্যন্ত আবেশ, উহার: নাম রতি। 


শিল্তা। বৈষ্ণবশান্ত্রে রাধা-কৃষ্ণের রতি বলিয়া যে উল্লেখ 


আছে, তাহা কি? 
গুরু । সুখের তৃপ্তি । 
শিল্ত। রূতি কয়প্রকার? 


সরু । তিনপ্রকার। 
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: শিষ্য। কিকি?, 
গুরু। সমর্ধা, সমঞ্জম! ও সাধারণী । 
শিষ্য । সুমূর্থা রূতি কাহাকে বলে এবং তাহার গুণ কি? 
গুরু। সমর্থা রতি ভবাপবৃদ্ধিহীন ও সর্বদা সমান। 
কেবল কৃষ্ণছখ-তাৎপরধয রতিঃ পরাজনামযী নমর্থা। 


“কের ্ীকুষের স্বখতাৎপর্ধা জন্যই টি 


বিট এন দত হানিফা রান 
ক্থরতবদ্ধনং শেকনাঁশনং স্বরিতবেণুন! হষ্ঠ,চুম্ঘিতং। 
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণীং বিতর বীর হস্তেধরাম্ৃতম্॥ , 
ীমস্তাগবত--৯০ম স্বঃ, ৩১শ অঃ; ১৪শ শ্লোঃ। 
“হে প্রিয়তম! তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন, 
যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তাহার তোমার 
জন্ত পিপাস! বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার দমকল ছুঃখ 
চলিয়! যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান ।” 
প্রিয়তমের সেই চুম্বন_-তীহার অধরের* সহিত সেই 
ংস্পর্শের জন্ত ব্যাকুল হওয়া,-যাহাতে ভক্তকে পাগল 
করিয়! দেয়,. যাহা তাহাকে সমস্ত ভুলাইয়া তন্ময় করিয়। 
তুলে। কিন্তু ইহা তাহার নিজের জন্য নহে,-_কৃষ্ণ-স্ুখের, 
জন্ত। কৃষ্ণ এ অধরে চুম্বন করিয়া স্বুখী হন. বলিয়া 
গ্রোপীর আনন্দ। কৃষ্ণ গোপীর হবেগ দেখিয়া! সুখী হন 
বলিয়া গোপীর কুবেশে সজ্জিত হওয়া, কৃষ্ণ তাহার দেছের, 
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সংস্পর্শে সুখী হন বলিয়া সেই স্পর্শের জাকাঙ্ষা করা, 
ইহাহ সমর্থা রতি। নি 

শিল্পা। সুমঞ্জসা রতি কাহাকে বলে? 

গুরু। বৈফবশান্্র বলে,_কালাকালভেদ ক্রীড়া 

শিশ্ত। কিন্তু উহাতে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। 

শুরু। ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণের এবং নিজের এই উভয়ের 
সুখ তাৎপর্য যে রতি, তাহাকেই, সমঞ্জমা রতি বলে। 
দ্বারকায় ক্ষা্সণী-সত্যতামাদিতে এই রতি বিগ্কমান। 

শিষ্য । 'সাধারণী রতি কাহীকে বলে? 

গুরু। সামান্তভাবে ৩ আত্মন-তাৎপরধ্যমযী রতির নাম 
সাধারুলী।. মাধুরলীলায় কুজা প্রভ্ৃতিতে ইহার বিকাশ। 

এই রতিত্রয়ের মধ্যে নমর্থা রতিই রেষ্ট এবং ভগবানের 

ূ্ণূন্দায়ক,. হতরাং জীবের রস-দাধনা ) ইহাই শ্রীমতী 
রাধিকার অবলম্বনীয়। সাধারণী রতির প্রেম অবধি, 
সমঞ্জসায় অনুরাগ অবধি সীমা )__কিন্তু সমর্থারতি মহাভাব 
পশন্ত সমুদদিত | ব্রজগোপিকাগণ তন্মধ্যে মাদনভাব ঝ! 
মহাভাবের সার-ভাব -্রীরাধার মাত্র । 

শিষ্ত। প্রেম কি একই প্রকার? 

: সগুরু। দর্শনাদিশীস্ত্রে প্রেমকে একটি ব্রিকোণ-্বর্ূপে 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহার প্রত্যেক কোণটিই যেন 
উহার এক একটি . অবিভাজ্য স্বরপের প্রকাশক। তিন 
কোণ ব্যতীত কোন: ত্রিকোণ হইতে পারে না। আর 


উর্থ পঃ] রসতন্ব ও শকি-সাধন|। ৬৪১ 


প্রকৃত প্রেমও উহার তিনটি লক্ষণ ব্যতীত অবস্থিত নছে। 
বৈষ্ণবশান্ে এই প্রেমের ব্রিকোণকে তিনটি ভাবের, দ্বারা 
বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলেন। প্রেম, জিত) 
মধুব [বৎ, স্বৃতবৎ, ও জৌবৎ। 

শি্য। এ ভাবত্রয়ের লক্ষণ কি, ডিন রহ 
বলুন। 

গুরু। মধু যেমন স্বভাবতই  মধুরমধুর রস প্রদান 
করিতে মধুর যেমন অন্য কোন রমের সহায়তার অপেক্ষা 
করিতে হয় না ,_আপনিই মধুর, সেই প্রকার যে প্রেমে 
্েহাদরশূন্ট স্বতই প্রবহমান, এবং যাহাতে কোন 
মিশ্রণ নাই, কোন মিশ্রিতভাবের আকাঙ্ষা নাই,_. 
আপনিই. প্রবাহিত, তাহাকেই মধু প্রেম বলে। এই 
প্রেমে নায়ককে “আমারই” বলিয়া জ্ঞান হয়। এইসপ্রোমে 
প্রেমের জন্তই প্রেম. করা, .. প্রেমিকের সুখের জন্ত প্রেম 
করা, প্রেমিকের স্থখেই প্রেমিকার সখ) নিজের বিভিন্ন" 
তাৰ. মনেও স্থান পায় না। এই প্রেমে” স্বার্থ গন্ধ 
নাই,_এই প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিদর্জজন?। 

শিষ্যু। স্বতভাব প্রেম কি? 

খুরু। স্বত যেষন অন্ত বন্তর মিশ্রণ ব্যতীত, পূর্ণান্বাদ 
প্রদানে অক্ষম, অর্থাৎ ত্বতে লবণাদি প্রদান নাঁ করিলে 
যেমন তাহার পূর্ণাস্বাদ, অভিব্যক্ত হয় না এবং স্বৃত যেমদ 
শৈত্য ও উঞ্ণতার কারণে কখনও কঠিন, কখনও, ত্বরনা- 
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কার ধারণ করে, সেইরূপ দ্বৃতবস্তাব যে প্রেম, তাহা 
সেহীদরমাখা ও ভাবাস্তর মিশ্রণ হেতু সথর। তাহা 
প্রেমিকের  আদরে-নোহাগে বন্ধিত এবং উপেক্ষায় ভ্িয়মাণ। 
ইহাতে “আমি কাস্তে এই ভাব বর্তমান থাকে । আমি 
কান্তের,কান্ত যদি আমায় আদর-লোহাগ না করে, 
কান্ত যদি আমায় প্রদান না করে,_তবে এ প্রেম 
বদ্ধিত হয় না। এ প্রেম মোহাগে বাড়ে,_-অনাদরে কদিযা] 
যায়। চন্দ্রাবলী প্রতৃতির এই প্রেম। 

শিশ্ব। জৌ বপ্রেন কি? 

খুরু। জৌ অর্থে গালা। গালা যেমন স্বভাবতঃ নীরস 
ও কঠোর,--বন্ছি, সংস্পর্শে তাহা দ্রবীভূত হয়; তত্রূপ ষে 
প্রেম কাস্তের সন্দর্শন মাত্র উদ্দিত হয়,_-মিলনেই প্রাছর্ভৃত 
হয়,* তাহাই জৌ-বৎ প্রেম। এই প্রেম কুজা প্রস্থতির | 

শিশ্ত। তাহা হইলে মধুপ্রেমই শ্রী শ্রীতী রাধিকার? 
: শিশ্ত। *কথাট! আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়! দিন। 

গুরু। বৈষ্টবশান্্ বলে, _মধুবৎ যে প্রেধ, হাই 
নিতা রাধার মহিত। তাহার হেতু এই যে,_ব্রজধামে 
ূর্ণতম ই শীর্ণ আবিভূত হইলে তদীয হলাদিনীশককিগণও 
রুষ্ণসেবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।_ এই সকল শক্তি- 
গণই নিতাপ্রিয়া নামে অভিহিত। প্ররাধা চন্্রাবলীই 
নিত্যাগণের মধ্যে গ্রধানা। যথা ;-- 
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“রাধা চক্জাবলী মুখ্য প্রোক্তা নিত্যপরিয়া ব্রজে।” 

কিন্তু চন্ত্রাবলী_স্বত. প্রেমী, আর. রাধিকা মধু 
প্রেমময়ী। কেন নাঃ রাধার প্রেম. কৃষণ-নুখা্থে/_-আর 
চন্দ্রাব্নীর প্রেম কৃষ্ণস্খ ও নিজ স্ুখার্থে। 

শিশ্ত। বৈষ্ণবশীস্ত্রে রাগের কথা৷ উল্লিখিত. হইয়াছে। 
রাগ শব্দ কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? অন্থ্রাগই কি. রাগ? 

গুরু। বৈষ্ঞবশাস্ত্র মতে, ঠিক, অন্ুরাগকে...রাগ অর্থে 
ব্যবহার করা হয় নাই ]. বৈষ্ণবমতে_ 


দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে স্থথত্বেনৈৰ ব্যজ্যতে। 
ষতস্ত প্রণয়োৎকর্ষ।ৎ ন রাগ ইতি বীত্ত্যতে ॥ 


"প্রণয়ের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইলে, অতি ছুঃখ ও 
চিত্ত মধ্যে স্থখরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রপয়োৎকর্ষের 
নামই রাগ ।” 2১ 

শিশ্য। রাগ কয় প্রকার? 

গুরু। বৈষ্বশানত মতে রাগ তিন প্রকার । 

শিষ্য। কিকি? 

গুরু। অন্ত, কুম্ুমিকা ও শিরীষা। 


শিশ্য। মি রাগকি? 
তিক। বৈফবশাক্স বলেন, 


অহের্াহনন্ত সাপেক্ষ বঃ কান্ত বর্ধতে সদা। 
ভবেৎ মঞ্জিষ্ঠা রাগোহসৌ রাধাম।ধবয়েষথা ॥ 
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মকরিষ্ঠা নাঁঘক রক্তবর্ণা লতিকার * বর্ণ যেমন ধৌত 
করিবে বা, অন্ত কোন প্রকারেই নষ্টহ়, না এবং নিজের 
ওজ্জল্য সম্পাদনের জন্ত অন্ত কোন বর্ণের অপেক্ষা করে 
না, নিরন্তর স্বীয় কান্তিতেই বুদ্ধিণীলা,--মঞ্িঠা নামক 
রাগও তত্ত্রপ। এই রাগ শ্ীরাধা-মাধবের মধ্যে বিরাজিত।” 
শ্ীরাধা-কুষ্ণের এই রাগ অন্য কোন প্রকার ভাব দ্বারা 
বিচলিত হয় না, প্রেমোৎপত্তির নিমিত্ত কোন হেতুর 
আবশ্তক-করে না, এই প্রেম আপনিই. জন্মে, আপনিই 
বুদ্ধি হয়, কোন প্রকারেই বিচলিত হয় না,-এবং 
অহৈতুকভাবে আপনিই বর্ধনশীল টা 
মঞজিষ্ঠারাগই সকল রাগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
: শিষ্য। কুন্থমিকা রাগ কাহাকে বলে? 
* পুরু। বৈষবশানত বলেন, 
কুস্তরাগঃ সজ্ঞেয়ো ষশ্চিত্তে সজ্জতি ক্রুতং । 
অন্তরাগচ্ছবিবা্রী শোতে চ যখোচিতং ॥ 
“যে রাগ কুন্মুমফ্ুলের বর্ণের ন্যায় হ্দরক্ষেত্রকে রঞ্রিত 
করিয়া দেয় এবং অন্তরাগের চিত্র অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ 


মজিটা-শিরীযাদি রাগে ছাতি প্রকাশ করিয়া শোতিত হয়, 


তাহার নাম কুনুস্তরাগ। কুসথমফুলের রং স্থায়ী হয় না 
বটে, কিন্তু কোন কহায় দ্রব্য সহযোগে এই রং প্রদান 


* মঞ্রিষঠা নামক লতা কবিরাজের। তৈল মুদ্ছায় ব্যবহার করেন, 
ইছীর বর্ধ রক্তব। 
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করিলে, তখন স্থায়ী হয়, এবং বাহিরে অতি. উজ্দজলতা 
ধারণ করে। চক্্রীবলীতে এই রাগ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীক্কষ্ণের 
মোহ্নরূপাদি...কষায়ে চন্্রাবলীর কুনুস্তরাগ চিরস্থায়ী. ও 
বাছিরে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রাগ মধ্যম। 

শিষ্য । শিরীষা রাগ কি? | 

গুরু। নৰ প্রশ্ফুটিত শিরীষ-কুন্থমে যে. হরিজ্রাড 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী,_ফুল বাদি হইলেই 
তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। সেইকপ সন্তোগার্থে যৈ রাগ 
ছয়! উঠে এবং বিপরলন্তে ম্লান হইয়া পড়ে, তাহারই নাম 
শিরীষা। কু! সুন্দরী প্রভৃতিতে এই রাঁগ। ইহা! অধম। 

শিষ্য। আপনি প্রেম, রতি ও রাগ প্রভৃতিতে রাধিকা, 
চন্দ্রীবলী ও কুজার নাম করিয়া আসিতেছেন,--এক্ষণে 
অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এই তিনের কাহাতে কোন্‌ রাগ- 
রতি-প্রেম ঘটিত? 

গুরু। শ্রীমতী রাধিকাঁতে ম্জিটা ফা সমর্থা রতি 
এবং প্রেম মধুবৎ। চন্দ্রাবলীতে কুস্তুমিকা রাগ, সমঞ্জস! 
রতি ও স্বৃতবৎ প্রেম। কুজার শিরীষা রাগ, সাধারণী রতি, 
জৌবৎ, প্রেম। 

শিষ্প। এই তিনের প্রেমাদির পার্থকা কি? 

গুরু। শ্রীমতী, রাধিকা] কেবল কৃষ্ণন্ুখতাৎপর্য্যময়ী, 
চন্ত্রাবলী কৃষ্ণ ও নিজ সুখতাৎপর্ধযসয়ী, আর কুক্ধা 
নিজের সুখেচ্ছাময়ী 1 
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শিষ্য । ধী তিনপ্রকার রাগ-রতি-প্রেম-ঘটিত তিন নায্রি- 
কায় উকৃষ্ণ বিহার করিয়া প্রীত হইতেন কি প্রকারে? 

গুরু। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণতম মাহাস্বা। তিনি 
পূর্ণ রসিকেশ্বর। এক ্ৃষ্ণ বিলাসের জন্য ত্রিধা_ভাঁবময়। 

শি্য। কিকি? 

গুরু। বৈষ্তরশান্্-মতে ভিধাভাবকে ধীরশান্ত, ধীরাধীর 
ও অধীর বলিয়া থাকেন। 

শিশ্য। ধীরশাস্ত নায়কের গুণ কি? 

গুরু । ধীরললিত। 

 শিল্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 
“গুরু |. বৈষ্ণবশান্ত মতে__ 
| বিদগ্ধ ঈবতারুণাঃ পরিহাসবিশা রদ; 
এন ' নিশ্চিন্ত! ধীরলপিতঃ স্তাৎ প্রায় প্রেয়দীবশঃ ॥ 

“বীর ললিতের_ লক্ষণ এই যে,_নব তরুণ অর্থাৎ নিতা- 
তরুণায়মান_ পরিহাস বিশারদ, দ, নিশ্চিন্ত, স্থরসিক এবং 
প্রায় ্েয়সীবশ ৷” নিত্য তরণার়মান চি ভিন্ন অন্তে 
সম্তবে না। 


নি রিররি 


নিরন্তর কামক্রীড়া ষাঁহার চরিত ॥ 
চরিতাম্বত-। 
শি্ু। ভর গুণ কি? 
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গুরু। ধ্রীরাধীর নায়কের গণ, ৈরাধর্, সা 


দর্শী বর সুরুসিক ও তিনি ইজি রে তেমনই বর, 
মাৎসর্ধাহীন, অহঙ্কারী ও ক্রোধন। 

শিল্প। অধীর নায়ক কাহাকে বলে? 

গুরু। অধীর নায়ক মদা অধৈরধয। 

| াতসর্ধাবানহ্ারী মায়াবী রোষণশ্চ নঃ। 
বিকখনশ্চ বিদ্বত্তিধীরোদ্ধত উদীহতঃ॥ 

পমাতমরধ্রান্” অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষ্ণ, অধীর প্রভৃতি 
ধীরোদ্ধত নায়ক-গুণবিশিষ্ট। 

শিশ্ত। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন, _শীস্ত, দাত, সখ্য, 
বাৎসজ্য এবং মধুর) এই পঞ্চভাবে পকৃফণের সাধনা, এই 
পঞ্চভাবের  গুণাদির কথা পরে, বলিবেন, বলিয়াছিলেন/-_ 
এক্ষণে তাহা শুনিতে ইচ্ছ! করি। 

গুরু। শাস্তের গুণ নিষ্ঠা। 

শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধে কৃষ্টৈক নিষ্ঠত।1” 

ইহাকেই অন্ন শান্ত “ইটনিষঠা” বলে, সাধকের ইষটনি্ট 
না জন্মিলে সাধন! হইতে পারে না, ইহা! বর্ধাই বাহুল্য। 
অতএব, শীস্তরসের ভজন দৃষ্টে ।একনিষ হইয়া স্বরগ- 
বুদ্ধিতে তীহীর উপাসনা করা। 

শিশ্য। দান্তের কি গুণ? 

গুরু। দাস্তের গুণ সেবা। 
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সেব! করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর । 
সাধক সেবাদ্বার! কৃষ্ণকে নিরন্তর সুখ প্রদান করিয়া 
_থাকেন। মেবাদ্ারা ভগবানকে তুষ্ট করানর বিষয় হিন্দু 
গণের' নিত্যক্রিয়া। 
শিষ্। বাৎসল্যের গণ কি, তাহাও বলুন। 
গুরু। বাংদল্যের গুণ স্নেহ। 
'মমতাধিক্যেতে করে কৃষ্ণের পালন। 
মাতা যেমন পুত্রকে আহার করাইয়া, পুত্রকে বস্থাদি 
পরিধান করাইয়া, পুত্রের সেব! করিয়া, পুত্রের লালন- 
পালন করিয়া সুখী হয়েন, দাধকও তদ্রপভাবে ভগবানের 
পুজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন। 
শিষ্য। সখ্যভাব কি? 
গরু । সখ্যের গুণ মমভাব। 


মমৃতা অধিক কৃষ্ণ আত্মসম জ্ঞান | 
ক্কন্ধে চড়ে ক্কন্ধে চড়ায় করে জ্রীড়ায়ণ॥ 
ভক্ত, ভগবানকে আপনার ন্তায় ভাবনা করে, 
তাহাকে বিৰাট বিশ্বময় ভাবনা করে না। তাহার সহিত 
মিলিয়া মিশিয়া, তাহার স্কন্ধে চড়িয়া, তাহাকে স্বন্ধে 
চড়াইয়া-_তীহাঁকে আত্মবৎ ভাবন। করিয়া ভক্ত ভজনা 
করিয়। থাকে। 
শিশ্ভ। মাধুর্য রসের গুণ কি? 
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গুরু। মাধু্যরদ, কান্তভাবে ১. কাস্তভাবের গুণ আত্ম 
নিবেদন। পূর্বোক্ত চারিটি রসের গুণের সহিত নিঃসফ্কোচে 
নিজাঙ্গ দ্বারা ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের সেবা করিয়া গোপীগণ-রুষ- 
নিষ্টা--সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। 
পরকীযা। স্বকীয়া নায়িকার স্বামীতে ানিনন আছে 
বটে, কিন্তু তাহা সম্পর্ক ও ও শান্্ুবিধিমতে। আর পরকীয়ার 
অস্মনিবেদন--আপন ভূ ভুবিয়া। জাতি, কুল, স্বজনার্দি সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া। এই ভজনই গোগীভজন। গোপীগণ 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অবশেষে 'আমিত্বকেও কৃষ্ঃপাঁদমূলে 
সমর্পণ করিয়াছিল এবং ' উপনিষদের “তত্বমসি' বাক্যের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। ভগবানের ভ্রীতিলাত করি- 
বার জন্ত-.“আমার জন্ত আমিত্ব ত্যাগ” করিয়া ভগবানের 
চরণে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার নামই আত্ম-নিবেদন। : 
শিশ্ব। ম্বকীয়া হইতে পরকীয়! ভাবের আত্মুনিবেদন 
শ্রেষ্ঠ কিনে ? 
গুরু। স্বকীয়ার যে আত্মনিবেদন, তাহা সমাজ-বিধি- 
সঙ্গত,--কুলাচার বিধিষুক্ত এবং গাহস্থ্যধর্শের অন্ুকুল।, 
শান্ত বিধি প্রদান করিতেছেন, স্বামীকে ভালবাদ, জমা 
শিক্ষা দান করিতেছে, স্বামীকে ভালবাস, গিতামাত। উপ-. 
দেশ দ্রিতেছেন, স্বামীকে ভালবান। সথীরা বলিতেছে, 
স্বামীকে ভালবাস। স্বামীকে ভালবাদিলে ইহকালে সুখ, 


(৫৫) 
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পরকালে সুখ । সম্পর্কের গুণে, আদান-প্রদানের বলে এ 
ভীলবাসিতেই হয়। কিন্তু তথাপিও ইহা আত্মনিবেদন। 
আর ইহা হইতে আর এক উচ্চত্তরের ভালবাসা আছে,__ 
তাহ প্ররকীয়া-ভাব। 

পরকীয়ার কোন প্রশংসালাভের আশা! নাই। ইহ- 
পরকালে স্থথের আশ! নাই। তাহার ভালবাসায় শান্ত বাদী, 
গুরুজন বাদী, সমাজ বাদী, _সক্ুলেই বাদী, তথাপি তাহার 
ভালবাস! । কুলধন্্, জাতিধ্শ, সমাজধর্শা সকলেই বিবাদী, 
তথাপি ভালবাসা । ভালবাপিয়াও তাহাকে পাইবার উপায় 
নাই,_তথাপি ভালবাসা । শুধু ভালবাসার জন্তই ভালবাসা । 
এই ভাবই সাধ্যশিরোমণি। | 

পরব্যদনিনী নারী ব্যগ্র!পি গৃহকর্শনথ । 

তমেবাস্বা দয়ত্যন্থর্নবসঙ্গরসায়নং ॥ 

প্রপুরুষাক্তা রমণী গৃহকন্ম সকলে ব্যস্ত থাঁকিয়াও 
অন্তরে নুতন রস-সঙ্গ আস্বাদন করিতে থাকে ।”_ইহাই 
গোগীভাব। 

সংসার লইয়া, জগৎ লইয়া. জীবগণ আবদ্ধ থাকিলেও, 
অন্তরে ভালবাদিতের আকাকঙ্ষার ন্থায়্ ভগবানে চিন্তাপিত 
টি 

কিন্তু বৈষ্ণবশান্ত্রের মতে শান্ত, দন্ত, সখা, বাংসল্য ও 
মধুর এই পঞ্চভাবের মধ্যে যে ভাবেরই তক্ত ইউন, সকল- 
কেই দাস্তভাবে ভাবিত থাকিতে হইবে | যথা )__ 
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দস্তভা বাশ্রয়। শ্তম্মাৎ সর্বভ  গণাস্তথা । 
অন্ত! ক কথ্যতে দেবি দাস্তভ।বাঁঙয়! রাধা ॥ 





“সর্বভাবের ভক্তগণই দাস্তভাব আশ্রয় করিয়৷ ভগবানের 
ভজনা করিবে, _অন্ত-পরে কা কথা, শমী রাধিকাও এই 
দাস্তভাবাশ্রয়া ছিলেন” 

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুরভাঁবে সাধনা করিলেও, 
ভগবানের আমি দাদ, এই অভিমান রাখিতেই হুইবে। 
কেন না, 


দ্বাসভূতো। হরেরেব নান্টন্তৈব কদ।চন। 


বেদান্ত স্তমস্তক । 


আবহমানকাল হইতেই জীব সমুদয় ভগবানের নিত্য- 
নি রি 

শি্ব। রাখে ভজন সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন? 

গুরু । তোমার জিজ্ঞান্ত কি, তাহ! বল। 

' শিষ্ব। আপনি যে বাগ্ৰাত্বিকা ভক্তির কথা বলিলেন, 
তাহা কর়প্রকাঁর? 

গুরু। ছুই প্রকার । 

শিষ্য। কিকি? 

'রু। সন্বন্ধরূপা ও কামরূপা। শীস্ত, দাস্ত, সধ্য 
ও বাৎমল্য) এই চারি রসের সী সবদ্ধানুগত। 


পিপিপি সপিদিশা এপশিতত০িত পি 


শিল্ত। আঁর কামানুগত কি? : 
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গুরু । ইহার বিকাশ মধুরভাবে! কিন্তু সর্ধত্র নহে, 
কেবল গোপিগণে। যে তক্তিতে কেবল সম্ভোগ-তৃষ্ণ কৃষ- 
মখতাৎপর্ধ্বতী, তাহকেই কামরূপা ভক্তি কহে। গোপী- 
দিগের বিশুদ্ধ প্রেমই এস্থলে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে। 

! প্রেমৈব গোপরাম।ণাং কাম ইত্যগমং প্রথাং। 

কিন্তু একটি কথ! এস্থলে তোমাকে বলিয়া দিতেছি, 
ভীম বাধিকার যে ভাব, যে তজনা, তাহ! জীবে সম্ভবে 
না।, তিনি হলা্দিনী শক্তি, আনন্দই বিপ্ম়ান। রাগানুগা 
ও কামানুগা উভয় ভক্তির আশ্রয়ই প্রেম,_বিষয় রাগ,-- 
অতএব শ্রীরাধিকাই মাক্ষাৎ রাগরূপিণী | 

প্রেমাশ্রয় উপাস্ত রাগানুগা কামানুগা | 

অতএব রাগবস্ত আপনে রাধিক! ॥ 

রাগমাল।। 

্রজলীলার পূর্বাবধি এই উজ্জল রসাত্মক প্রেমের 
বিষয় ক এবং আশ্রয় শ্রীমতী ছিলেন,_জীবে তাহার 
অনুভূতি ছিল। দেই রসাম্বাদ জীবে প্রদান করিবার 
জন্ত তাহাদের প্রকট লীলা। জীবের গৌোপীভাব গ্রহণ 
করাই কর্তবা। অর্থাৎ রাধারুষ্জের মিলনাত্মক. আনন্দানু 
ভব করাই বিধেষ়। 

এখন তোমার যোগের জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনা- 
নন্দই বল, আর তান্ত্রকের হরগৌরীর মিলন স্খই বল, 
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সকলই পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন। তবে ুল্, নুন্তর 
ও সুক্মতম। 
সংটুভাবেই কুঙজ সেবাধিকার লাভ হয়,--সখিগণ হইতেই 
শ্ীরাধারুষ্ণের গুঢলীলা৷ প্রকাশিত. ও যুগল দেবার অধিকার 
এতেষাং সঙগিনতৃতা আর্বাজ্ঞানুসারতঃ। 
. স্বাধামীধবয়োঃ সেবাং কুর্্যান্রিতাং প্রযত্ততঃ ॥ 
সাধনাম্বতঃ । 
্রীগুরুর আজ্ঞা অন্ুারে এই সকল সঙ্গিনী হক 


ৰা সঙ্গিনীর ্যায় হইয়া ফতরপূর্বক রাধামাধবের নিত্য 
সেবা! করিবে। যেহেতু ;-- 


সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি । 
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণ কুপ্ত সেব৷ সাধ্য সেই পায়। 
সেই মাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
চরিতামৃত। 
শিষ্য । রাধাকৃষ্জের মিলনে ঘে আনন্দ হয়, অর্থাৎ 


জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনজাত যে সখ, তাহা এ উভয়ের, 
না ভক্তের 1 


গুরু । এ সম্বন্ধে তক্ত বৈষ্ণব বলেন, 
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা। 
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
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রাধাকৃষ্চের সেবানন্দই তাহাদের একমাত্র সুখ। 
যেহেতু )-- 


কৃষ্ণলীলাম্বৃতে যদি লতাঁকে সিঞ্চয়। 
নিজ শখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥ 


যদি জীবের উদ্দীপনা বিভাব হয়,যদি জীব বাঁধা" 
কষণানন্দ_ অনুভব করিতে পারে, তবে তাহাদের মিলনে 
জীবের "তাহাদের সুখ হইতে কোটিগুণ সুখ হয় )-_ অর্থাৎ 
জীবপুর্ণ স্থখ অঙ্গহুব করিতে পারে। 

সশিষ্য। উদ্দীপন বিভাব কাহাকে বলে? 

গুরু। যাহার দ্বারা রতি বিভাবিত বা উদ্দীপিত 
হয়, তাহাকেই উদ্দীপন বিভাব বলে। 

শিশ্ত । কি প্রকারে তাহা হয়? 

গুরু। শাস্তুপাঠ ও সাধুসন্গ দ্বারা। 

শিষ্য। শ্রীরাধার সহিত শ্রকৃষ্চের বিলাস কয় কুঞ্জে। 

গুরু। 'অষ্টকুঞ্জে। 
. .শিল্ক। সেই সকল কুঞ্জের নাম কি? 

গুরু। প্রেমকুঞ্জ,. মদনকুগ্, বিদগ্বকুঞ্ী, সিগ্ধকু্জ, 
কোকিপকুঞ্ ললিতকুঞ্ রসিককুপ্জ এবং মদনোস্মাদকুঞজ। 

শিষ্য। বৈষ্ণবশান্ত্রে এই আটকুপ্রের বর্ণন! কি প্রকার ? 

গুরু। প্রেনকুঞ্জের চন্্রাভা, দদনকুঞ্জের . অরুণাভা, 


বিদপ্ধকঞ্জের স্বর্ণাভা, কিগ্কঞ্জের স্ষটি কাভা, কোকিলকুঞ্জের 
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বিছ্যদাভা, ললিতকুপ্জের নিব্নাভা, রসিক কুঞ্জের সুর্ধ্যাভা, 
মদনোম্মাদকুঞ্জের নীলমণি আভা। 

শিশ্ক। বৈষ্ণবশাস্্রমতে এই অইটকুঞ্জের গুণ কি? 

গুরু। প্রেমকুঞ্জে সদা বসন্ত বিরাজিত,__মদনকুঞ্জ 
দা. মৃদু মলয় পবন প্রবাহিত,-_বিদপ্ধকুঞ্ . সদা 
স্থশীত্ল,স্লিগ্বকুঞ্জ শীত উষ্ণ গ্রীক্ম সুশীতল,__কোকিলকুঞ্জে 
ষড়ধতু মুন্তিমান,_-ললিতকুঞ্জে লাবণাভাব,__রদিককুষ্জে 
বনের প্রবাহ এবং মদনে ন্মাদকুঞ্জের গুণ সদা *কামকে 
উন্মন্ত করে। 


পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সনি 
রস-বিলাস। 


শিষ্য । আপনি বে রাধাকৃষ্ণের রসবিহারের অষ্টকুঞ্জের 
কথা বলিলেন, উহ! কি কেবলই ভক্ত হুঁদয়ের কবিত্ব 
গাথা, না উহাতে দর্শন বিজ্ঞানের কোন কথা আছে? . 

গুরু । হা, তাহা আছে। 

শিষ্ত। যদি থাকে, তবে তাহা বলিয়া আমাকে 
কৃতার্থ করুন। 

গুরু। তোমাকে যে অষ্টকুঞ্জের কথা বলা হইয়াছে, 
তাহা জীবের সাধনাবস্থার ক্রমোন্নতির আট প্রকার ভাব। 
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অথব! জীবে ত্বভাবতঃ যে সকল উন্নতির অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়, তাহারই রূপকতন্ব। এই অষ্টভাব জীবের আন 
্ুত্তি পাইয়া থাকে। 

প্রথমে প্রেমকুঞ্ত_এখানে সদ! বসন্ত. বিরাজিত। বসন্ত 
অর্থে আনন্দ ও উন্মাদন!। জীবের হৃদয়ে প্রেমের অবস্থা 
আসিলে তাহাকে উন্নত করিয়া দেয়, বসন্তের সকষ্তি, বসন্তের 
হন আনয়ন করে। এখানকার আতা জর 


নাননদ সু হয়,_কাহার জন্য প্রাণ উম হয় 
এই কুঞ্জে সতত মলয়পবন প্রবাহিত, হয় )__এই বাতাসে 
হৃদয় নাচিয়া নাচিয়া! উঠে, মিলন না হইলে হৃদয় আর 
থাকিতে পারে না। এখানকার অরুণাভা। প্রভাত সুর্যের 
নায় রশ্মিরাগ এস্থলে _প্রতিভাত। তারপরে তৃতীয় 
বিদগ্ধকুঞ্জ_-ইহার .আভা ্ণের ন্তায়। ইহা সদা সুশীতল। 
প্রাণে যে মিলনাশ! জাগিয়াছিল,_-যাহাকে প্রা চাহিয়া" 
স্থায়ী হইল, কৈ? যেূপে বাখিতে সাধ হইয়াছিল, তাহা 
মিলে নাই,_ন্ুতরাং হৃদয়. শীতল। না পাইলে দীর্ঘশ্বাস 
বহে, তারপর ঝড়ের পর প্রকৃতি একবার শান্ত শীতল হয়। 
ইহার পরই পক: ইহা শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে 'শীতল-- 
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্রুটিকের স্থায় ইহার আভা। বিরহে অন্ভৃতাননা, মিলনে 
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চিন্তবিভোর; তরু পরে কোকিলকুগ্জ--এখানে ক্রমান্বয়ে নহে, 
এককালে যড়খতুর আবির্ভাব; সকল সুখ, সকল আনন্দ, 
সকল ভাব বিগ্যমান। ললিতকুঞ্জ-লীবগ্যভাব। রপিক- 
কুঞ্জে_ রসের প্রবাহ, কাজেই আকাজ্ষা) তারপরে মদনোম্মাদ 
কুঙ্জ; এই কুঞ্গে বা তাবে কামকে উন্মন্ত করে অর্থাৎ ক্ঠমকে 
আত্মবিস্থৃতি করিয়া দিয়া কাহার জন্য তাহার প্রাণ ধাবমান 
হয়। কাম আপন কথা আপনি ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ 
কামের কামত্ব ধ্বংস হয়। 

এইগুলি কুঞ্জ, এখানে সখীগণের দ্বার! শ্রীপ্রীরাধা-রুষণ 
সেব্যমান হইয়া থাকেন। কিন্তু বংশীবটতটস্থিত হইয়া 
্ীরাধাকৃফচ রসলীল! করেন এবং বেণুস্বরে গোপীগণকে 
আদর করিরা, থাকেন। যথা__ 

' জ্রীমন।সরসাঁরভভী বংশীবটতটস্থিতঃ ৷ 
- কর্ষন্‌ বেণুষ্থনৈ 'গঁ।পী গেঁ।পীনাথ শ্রিয়েহস্ত নঃ। 


শ্রীবংশীবটতটই শ্রীরাস-রসবিলাসের লীলানিকেতন। তিনি 

সেই স্থানে দড়াইযা স্বীয় হলাদিনাশক্তির সহিত রাস-রসলীলা 
করিতেছেন এবং বেণুর সুখময়ন্বরে গোপীগণকে আকুল 

আন্বানে সুখের ডাক, ডাকিতেছেন | | 
গোগী অর্থে াধপরাক্কৃতিক জীব। গেো-পৃথিবী+গ17 
যে.পালন করে। সাধুগণই পৃথিবীর পাতা । অতুএব নাধুগণ_ 
ভক্তগণই গো গোপ; কিন্ত নন্দ-নদন শ্রীরৃষ্ণই পুরুষ__কেন না, 


তিনি প্রকৃতির অতীত, আর জীবমাত্রেই প্রকৃতির বশীভূত, 
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স্থৃতরাং প্রক্কৃতির বশীন্ৃত জীবমাত্রেই প্রন্কতি-কাজেই 
গোপী। 
মেই আনন্দময় "ভগবান, আপনার হলাদিনীশক্তি বা রস 
আশ্র্ন করিয়া জীবকে সেই আনন্দ বা রসোপভোগ করণ জন্য 
মোহন বেণু বাদুন করিতেছেন । 
শিত্য। আপনি বলিলেন,_-সাধুগণকে, ভক্তগণকে তিনি 
ডাকিতেছেন; ভাল, তিনি কি পক্ষপাতী? - 
গুরু। পক্ষপাতী কিসে? 
শিশ্ত। তিনি দয়াময়, দীনের বন্ধু, ছুঃখহারক, পাঁপী- 
ত্রাতা। তিনি কি পাগীদিগেকে ডাকিতেছেন না? 
গুরু। তিনি সকলকেই ডাকিতেছেন,__তাহার মোহন- 
: মুরলীর আনন্দধ্বনি সর্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা 
_গোপী হইয়াছে,_যাহারা কামনা-বাসনা, লাগ্র-ীল-কুলমান 
সর্ধস্ব তাহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহারাই মে আনন্দমাথ। 
স্বর শুনিতে.পায়,_-তাই সেই রাস-রস-বিহার দেখিতে ছুটিয়া 
যাক্স ; আর যাহাদের অহঙ্কার আছে, যাহারা ভাবে --আমারা 
গোপ,-_অর্থা্, আমরা পুরুষ, এইরূপ অহঙ্কার বিজড়িত 
ভ্বদয়,--তাহার! সে বাঁশ শুনিতে পায় না, দে হাঁসি দেখিতে 
পায় না,_সে রাসে আনন্দের মিলন বুঝিতে পারে না। 
অহংভাব দুর না হইলে, আমিত্ব দূর করিতে না পারিলে,_ 
প্রকৃতির বাহুবন্ধন ঘুচাইতে ন! গ্রিলে, নে বাঁশী শুনিতে 
পাওয়া যায় না। : 
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শিষ্য। বাধারুফণের নিত্য-লীলাবিলাসের স্থান বংপী- 
বট-তট,_কিন্ত সে ত ব্রজধামে। বাস্তবিকই কি এখনও সেই 
স্থানেই আছে? 
গুরু। ধূর্খ! বলি শোন, 
সহত্রপত্রক্লং গোঁকুলাখ্যং মহৎ্পদং |. 
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনস্তাঁংশ-সম্ভবং ॥ 
কর্ণিকারং মহদ্যন্ত্রং ষটকোণং বজকীলকং। 
ষড়ঙ্গ ষট্পদীস্থানং গ্রকৃত্য। পুরুষেণ চ। 
প্রেমানন্দ মহানন্দরসেনাবস্থিন্তং হি যৎ ॥ 
জ্যোতীরূপেন মনুন! কাঁমবীজেন সঙ্গতং | 
তৎ কিপ্তক্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিষামপি। 
* 
“ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে মহদ্ধাম, তাহার নাম লোক 
ইহা -সহজদলবিশিষ্ট কমলের স্ঠায়। সেই কমলের কর্ণিকা 
সকল অনস্তর্দেবের অংশসস্ভৃত যে স্থান, _ তাহাই গোকুলাখ্য । 
এই গোকুলরূপ কমলকণিকা একটি ষট্‌্কোণবিশিষ্ট মহদ্‌- 
স্তর ইহা ব্ধন্লীক অর্থাৎ পরোজ্জল হীরক-কীলকের স্তায় 
উজ্জল প্রভাবিশিষ্ট )--এবং কামবীজ ( ক্লীং ) সমন্বিত।: ইছার 
ফটকোণে ফট্পদী মহামন্ত্র-অর্ধাৎ (১), বষ্কায়) (২) 
গোবিনীয়; (৩) গোপীজন) (৪) বল্লভায়) (৫) স্বা; 
(৬) হা )_বেষ্টন করিয়া আছে। এই কর্ণিকার উপরেই 
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প্রক্কৃতি-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীস্রীরাধা-কৃষ্ণ লিপ্ত র্-রাঁন বিহার 
করেন। এই চিৎধাম-_এই রস-রাদ-মগুল পূর্ণতম জুখরসে 
অবস্থিত ও জ্যোতিঃম্বরূপ কামবীজ মহামন্ত্রে সন্মিলিত। 
এই কমলের অষ্টদলে অষ্ই্্ী এবং কিএ্ন্ক ও কেশরসমূহে 
অসংখ্য গোপী বিরাজিত। 
এই স্থলেই রদিকশেখর পৃর্ণতম রস-রাপ-বিহা রী শ্রীকৃষ্ণ 
স্বকীয় পূর্ণতমা হলাদিনীশক্তি রাধিকা সহ নিত্য-লীলা 
করিতেছেন । 
জীব এই রস রাদ-লী  স্খী হইতে পারিলেই, তাহার 
পূর্ণ সুখ লাঁভ হয়। ইহাই পূর্ণাপন্দ,_-এই আনন্দের অগ্নৃভতি 
জীধের আছে,_জীব ইহ! প্রথমে দর্শন করিয়াছে । তাই 
আনন্দ আনন্দ করিয়া, তাই সুখের আশায় আশানিত হইয়! 
জীব ছুটাছুটি করিয়! মরে। এই লীলা! গ্রদর্শন করাই জীবের 
একমাত্র ও মুখ্যতম উদেস্তয। 
শিশ্যা। এই নিন রসোপভোগ,_কিন্তু রদ 
কয় প্রকার? 
গুরু। গৌণ ও ৮ প্রকার। 
শিন্ত। কিকি? 
গুরু। শব অফ হান্ত, ভয়ানক, বীভৎম ও 


পচ রদ। সা টি 
পোষণকারী। 
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শশপ। রসোপভোগই ভক্তের ভক্তজীবনের প্রধান 
উদ্দেশ _তবে কি এই পরলেই ভজগণ সেই পূর্ণরস প্রাপ্ত 
ছয়? 

শুরু। পূর্ণরস প্রাপ্ত কেবল এক. মধুররলেই হয়, 
কিন্তু অন্যান্ত রসেও. আনন্দলাভ ঘটি থাকে । শীস্ত-দান্তাদির 
গুণ পর পর রপে অনুস্থাত হইয়! এক মধুর রসে সমস্ত রসের 
গুণ বিদ্যমান থাকে। সমস্ত রসের মধ্যে মধুর রই শ্রেষ্ঠতম । 
এই মধুর রদেই উদ্দাম আবেগ-আকুলতা ও বিশ্ব-বিস্ষীরক 
স্থখ আনিয়া দেয় এবং জীবকে. স*ুন্ন ও অভিভ্ৃত করিয়া 
দেয়। পঞ্চগুণ যেমন একাদিজরমৈ পর পর তৃতে মিলিত 
হইয়া পরিপেষে পৃথিবীতে সকলই মিলিয়াছে, সেইরপ মধুর 
অর্থাৎ শৃঙ্গাররসে সকল রদের সার মমাবেশ আছে বলিয়া 
ইহা মধুর হইতেও সুমধুর হইয়াছে। মধুর রদ সকল রূসের 
আদি ও পী্বস্থানীয়, তাই ইহার নাম আদিরদ /-ইহার 
নিকট সকল রস হীনপ্রত, সেই জন্ত ইহাকে উজ্জল রস 
কহে। ইহাতে প্রার্কৃত কামভাব মিশ্রিত হইলে "অপ্ডটি হয়, 
নতুবা মধুর রম পরম পবিভ্র। যেহেতু, এই মধুর প্রেমেতেই 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। এই গোপী প্েমোধর রসের 


পরীক্ষণ একান্ত বশীভূত। 


ধপূর্বব পুর্ধব রসের গুণ পর পর হয়। 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্ধ্যস্ত বাঢ়য় ॥ 
(৫৬). 
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গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 
শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥ 
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে । 
ছুই তিন গণনে বাঁড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥” 
চরিতামৃত। 
শিষ্য। এই প্রেম কোন্‌ স্বরূপ? 
.গুর। হ্লাদিনী-স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণের স্বরূপ শক্তির 
মধ্যে আনন্দাংশের নাম হলাদিনী। 
শিষ্য । রতি কোন্‌ স্বরূপ? 
গুরু। যুগল ক্রীড়া স্বরূপ। 
শিষ্ভ। শূঙ্গার রসের স্বরূপ কি? 
গুরু । “শূঙ্গারং শুচিরুজ্জলঃ”_ শৃঙ্গার রস শুচি ও 


উজ্জ্বল। 
শিষ্য । ইহার লাধন। কিসে? 


-. গুরু। যুগলে। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পূর্ণানন্দ বা রস-সাঁধনা। 


শিষ্য । তাবতেদে সাধন-মন্ত্র কয় প্রকার? 

গুরু । তিন প্রকার। 

শিষ্য। কিকি? 

গুরু। কুফমন্্, বালকফমনত ও যম 

শিষ্য । কোন্‌ ভাবে কোন্‌ মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হর? 

গুরু। কৃষ্ণমন্ত্াশ্রিত জন ভাবানুসারে শাস্ত, দাস্ত ও 
সখ্য রসাধিকারী। বাল-কঞ্চমন্ত্রাশ্রিত জন বাঁৎসল্য-র্সাধি' 
কারী এবং যুগল মন্রাশ্রিত জন মধুর রসের অধিকারী । 

শিষ্ত। মধুর রসে যখন পূর্ণানন্দ বা পর্ণতম কৃষ্ণলাভ,__ 
তখন তাহাই রস, অতএব, আমাকে সেই রল-দীধনা ধা যুগল 
উপাসনার কথা কিছু বলিয়া! দিন। 

গুরু। রৈষ্ণবশান্্মতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থা,_ 
তথ, প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই চারিপ্রকার অবস্থায় 
চারিগ্রকারের ভক্নপ্রণালী আছে। 

শিষ্য । তটস্থভাবে কোন্‌ ক্রিয়া? 

গুরু। তটস্থদেহে ক্রিযনশৃন্ঘতা। তীট্থিভাব, পাত 
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জীবভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় জীব কোঁন উপাসনার পথ অব- 
লগ্বন করে ন1। 

শিল্তু। প্রবর্তক অবস্থা কি? 

গুরু। প্রব্র্ভক. অবস্থায় মাশ্রয়সিদ্ধ। 

শিষ্য। আশ্রয়দিদ্ধ কি? 

শুরু। আশ্রয়সি অর্থে আশ্রয়ালম্বন ভক্ত-ভাব-সিদ্ধ। 
সাধনমার্গে প্রবেশলাভ করিয়া! বৈধীভক্তির অঙ্গুলি সাধন 
করিবার কালে উপাঁসককে প্রবর্তক বলা হয্। 

শিশ্যু। ভক্তি কয় প্রকার? 

খুরু। প্রেমতক্তি বৈধী ও রাগভেদে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 

শিষ্য । সাধক অবস্থা কি? 

গুরু। সাধুসঙ্গ লইয়া সাধন। প্রবর্তক্ষের ভাব সিদ্ধ 
হইলে, শ্রীনষণ মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য হৃদয়ে যে তীব্র উৎকঠার 
আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত ভাবের অন্ত প্রাণে যে আকুল- 
আবেগ্‌ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে, এইক্প অবস্থার 
উপাপককে সাধক বলা যায়। এই সময় হইতেই দাধক 
রাগান্ুগ পথের পথিক হয়েন'। 

শিল্ত। সিদ্ধ অবস্থা কি প্রকার? 

টি সিদ্ধতক্ত, যুগলরূপের নিত্যলীলায় নিয়ত নিমগ্ন 

সা রা পূর্ণ রদাস্বাদন করিয়া থাকেন। আননদলীলারষ- 
্ হেমাঁভ দিব্য ছবি নুন্দর মহাপ্রেমরসপ্র়্ পূর্ণানন্দ 


রগমযমত্তি ভাবিত হইসা নিরবচ্ছিরাননে নিমগ্ন থাকেন। 
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শিষ্ত যুগল-উপদনার ক্রম কি? 

আঁমি তোমাকে প্রথম হইতেই বলিয়াছি, জীব- 
মাত্রেই স্থুখের অভিলাধী। জাত জীবমাত্রেই কেহই ছুঃখ- 
ভোগ করিতে চাহে না,-সকলেই সুখের জন্ত লালায়িত ১- 
কিন্ত ইহজগতে সুখ কোথাও নাই, ইহজগতের সমস্ত পদীর্থ ই 
অনিত্য, অনিত্য পদার্থে নিত্যন্থখ কোথায়? ফুলের ধারে 
ঝরা, জীবনের ধারে মরা, হাপির ধারে কানা, আলোর ধারে 
অন্ধকার, সংযোগের ধারে বিয়োগ»-এহরূপ সর্ধন্র ; সুতরাং 
নিম্মল নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ এই অনিত্য জগতে নাই । উপানন। 
এই সুখপ্রাপ্তির জন্ত। তোমীয় যে নিত্য গোলোকধামের 
কথা৷ বলিয়াছি,_সেই নিত্যধাম হইতে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, 
বা্দল্য ও মধুর নিত্যরস-ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত 
হইয়া জগতে মাসিতেছে, তাহারই অনুভূতিতে জীব সখা, 
স্বেধী হয়। এঅধুর গন্ধে অলিকুল যেমন অন্ধাকুল হয়, জীবও- 
তদ্রপ. সেই. স্থখের গন্ধে আকুল হয়,-অতএধ, সেই স্ুখ- 
্রাপ্তিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, মাধনা, ভজন! বা উপাসনার 
চরম উদ্দোশ্ত । 

“আবার সেই রসের পূর্ণপাপ্তি মধুর রসে, ধুর রসে 
পুণপ্রাপ্তি। মধুরে যুগলের উপাসনা। অতএব পূর্ণাননা ৰা 
পু্নূধ প্রাপ্তির জন্য রাগান্গ হইয়া যুগলের উপাসনা করিৰে 4. 

শিক্য। সে উপাসন! কিসে হয়? 
৷ নাম ওমন্ত্র। শান্তর বলেন,-- 


৬৬৬ পুর্ণানন্দ বা রস-সাধনা। [ ৭মঅ: 





1 কৃষ্ণমন্ত্ঃ প্রবেশাচ্চ ম।য়াদেছঃ দুরগতঃ। 
্‌ _ ক্গয়া গুরুদেবস্ত দ্বিতীয়ং জন্ম কখ্যতে 
“ভ্রীগুরুর পায় শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র উপদেশে জীবের মায়িক 
দেহ বিদুরিত হুইয়! যায় এবং দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে 1৮. 
অতএব মন্ত্রও নামের দ্বারা উচ্চতর উপাসনা করিতে 
হয়। * বৈষ্ণবের সাধকগণ বলেন,__ 
মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম আর আব্রয়। 
এই পঞ্চরপ হয় আশ্রয় নির্ণয় ॥ 
(“মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম আর রসাশ্রর় । 
এই পঞ্চ রূপ হয় আশ্রয় নির্ণয় ॥ 
প্রবর্তক, নাক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়। 
গ্রবর্তকের মন্তাশ্রয় আর নামাশ্রয় ॥৮ 
বেশ মনন করিলে জীব ভগবত লাভ করিতে পারে, 


মননাৎ ত্রায়তে যন্মাতত্বসতঃ পরিকীন্তিতঃ। | 
মত্ত হক্তঃ। | 


যাহা নে নে করিলে জীবৰ ত্রাণ. প্রাপ্ত হয়, তাহাই মনত 
অতএব মন্দ্বারাই উপাসনা ₹ করিবে। 


এতাবানেব লোকেহন্মিন্‌ পুংসাং ধর্ম? গঃ স্থৃতঃ। 


তক্তিযোগতগবতিতন্নম গ্রহপনদিভিঃ ॥ 
| রী্কাগবত ) -. 





* মন্ত্র্ার। কি প্রকারে দেবতা প্রসঙ্গ হয়েন। তাহার বৈজানিব 


চ্ঠ পঃ] রসতত্ব ও শক্তি-দাধনা। ৬৬৭ 


“প্রীভগবানের নামগুণলীলা-কীর্তনাদি দ্বার! তাহার প্রতি 
যে ভক্তি সঞ্চার হয়, ইহলোকে তাহাই মানবের পরম 
ধর্ম বলিয়া কথিত ।” 

নামচিস্ত।মণিঃ কৃষণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণ, শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহতন্নাত্ম! নামনামিনঃ ॥ . 
বিষ্ুধর্মোত্বর । 
নাম চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ও রসবিগ্রহ, পূ্ণগদ্ধ নিতয- 
মুক্ত, _নাম আর নামীতে এক আত্মা, কোন প্রভেদ নাই”। 
বৈষ্ণব : নাধকগণ বলেন,_- 
"যেই নাম সেই কৃষ্ণ তজ নি! করি। 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥” 

কেন না, পূর্ণ চৈতন্ত পুর্ণ রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার 
নাম, উভয়ই সমান,__-উভয়ই চিত নাম, বিগ্রহ ও 
স্বরূপ ;_তিনই এক. জীবের দেহ, জীবাত্া হইতে 
বিভিজ--স্থতরাং ভীবের.নামও পৃথকৃ। জড়াদেহের সহিত 
নাষের নম্বন্ধ,_-জড়দেহ বিলোপে নামেরও বিলোপ হয়। 
কষ্টে সে প্রতেদ. নাই। সচ্চিদানন্দ, বিগ্রহ ্রীরুষ্ণের দেহ 
সেন্বপ নহে, কাজেই. যে স্বরূপ, সেই নাম, সেই বিগ্রহ, 
সবই এক। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন, 

--পকুষ্ণের নাম দেহ বিলাস। 
প্রাকতেন্তরিয় গ্রাহ নহে হয় স্বপ্রকীশ ॥৮ 
“কৃষ্ণের নাম, দেহ ও বিলাস). এই তিনই প্রাক 


৬৬৮ কামবীজ ও কাম গায়জ্রী। [ ৭ম অঃ 





ইন্জিয়েরগ্রা গ্রাহ্থ নহে। উহ উপাসকের হৃদয়ে ্বতই। প্রকাশ 
পায়। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা্দি সকলই কৃষ্ণের 
স্বরূপ,-সকলই চিন্ময় ।” 

অতঃ শ্রীকৃষ্ণন[মাদি ন ভবেদ্‌ লিলি ] 

সেবোম্মুখে হি জিহ্ব।দৌ ম্বয়মেব স্ফ,রত্যাদঃ ॥ 

“অতএব, শ্রীককষ্ণচন্ত্রের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাক 
ইন্জিয়ের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাপিকাদির অগোচর স্মুতরা: 
চিন্ময়। যখন জীব শ্রীকৃষ্ণ ভজনোন্মুখ হয়, তখন তাহার 
জিহ্বাদিতে ইহা স্বতই স্কুরিত হয়।” 

অতএব, নাম ও মন্ত্রাদি দ্বার! শ্রীভগবানের উপাসনা 
করিতে হয়। তাহার ক্রম, পদ্ধতি, মন্ত্র ও নিয়মাদি 
ইতঃপূর্বে বল! হইয়াছে। * 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
০ 
কামবীজ ও কাম গায়ত্রী। ্‌ 
শিশ্য। শুনিয়াছি, কামবীজ ও কাম গীয়নত্রী দ্বারাই: 
যুগল সাধনা করিতে হয়,__কামবীন্ধ ও কাম গরায়জ্রী কি 
এবং তাহার অর্থ কি, দয়া করিয়! তাহা আমাকে বলুন? 


* মত্্রণীত "দীক্ষা ও সাধন!" নামক গ্রন্থে সমন্ত দেবতার মন্ত্র, জগ, 
পুজা, সন্ধ্যা, গায় প্রত্থৃতি যখ।শান্র লিখিত হইয়াছে। 





ধম পঃ ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধন] | ৬৬৯ 
গুরু । বৈষুষ সাধক বলেন,_- 
“বৃন্দীবনে অপ্রার্ত নবীন মদন | 
কামবীজ কাম গায়ত্রী যার উপাঁসন ॥৮ 
স্থুরতাং কামবীজ ও কাম গায়জীই ব্রজভাবে মাধুর্্যরস 
সাধনার মহা মন্ত্র। এই মন্ত্রে প্রাকৃত কামের ধ্বংস ও 
পূর্ণানন্দ লাভ হইয়া থাকে। 
“কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ক্রী ভজিলে। 
_“রাধা-রুষ্চ লভে গিয়। শ্রীরাসমণ্ডলে ॥” 
ভজন নির্ণয়। 
কামবীজ প্রীরাধার স্বরূপ। যথা, . 
*শ্রীরাধিকা হয় কামবীজের স্বরূপ । 
কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে গুণ অপরূপ ॥৮ 
রাগমালা।” 
কামবীজের সাধক স্বয়ং শ্রীকষ্চ এবং সাধ্য শ্রীমতী 
রাধিকা । অতএব শ্রীরাধা ইহার বিষয়, শ্রী জ্লাশ্রয়। 
কামবীজ ও কাম গায়জ্রীর সার যথা,- 
“কামের গায়স্্রী সার কামবীজ জানি । 
সর্বদ! জানিবে লোক গুরু মুখে শুনি ॥ 
কামবীজ রাধাকৃ্ণ গায়জরী সে সথী। 
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাঁণেতে লিখি ॥৮ . 
শিব্য। কামবীজ কি? | 
গুরু। কীং। 


৬২০ কামবীজ ও কাম গায়ত্রী । [ ৭ম মী 


শিল্ত। ব্লীং এই শব্ষের কোন অর্থ আছে কি? 
গুরু । ইহার অর্থ প্রারুত ভাবে-- প্রাকৃত বুদ্ধিতে 
কেহই ধারণা করিতে পারে না। ইহা সাধকের ধন, 
যোগীর জ্ঞান-জ্ঞেয় ও তক্তের ভক্কি-পুত্তলী। ভক্তিশান্ত্ 
এই মহাবীজের যে অর্থ করিয়াছেন, এস্থলে তোমাকে 
তাহাই গুনাইতেছি। 
-. পুধিমায় ভাব। হৈমন্তী পুণিমার রজতকিরণে দিগন্ত 
ভাসিয়া গিয়াছে; কোকিলকুপ কলনাদে প্রাণের মধ্যে 
কোন্‌ অজানা আকাজ্ষার ঘুমস্তভাব জাগাইয়া দিতেছে, 
শত শত নৈশ ফুল্ল কুন্গমের স্বাস দিক্‌ হইতে দিগন্তের 
কোঁলে ছুটিয়া যাইতেছে,_নীল নীরদের কোলে চিরসাক্ষী 
_তারকাকুল প্রোজ্জল নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, স্ধাকরের 
গুধার আশায় চকোরী উর্ধমুখে বসিয়া আছে,জাত 
জ্বীরদাত্রেরই হয়ে কোন্‌ সখের আকাঙ্ষা_কোন 
'আননের অনুভূতি আসিয়া তাহাকে আকুল করিয়া 
তুলিতেছে। সহসা-- 
রুদমুূতশ্চমৎকৃতিপর: হত । 
ধ্যানাদাত্তরয়ন্‌ সনন্দনমুখান্‌ বিশ্বারয়ম্‌ ধেধসং ॥ 
উৎহুক্যাবলিতিব্্ঘলিং চটুলয়ন্‌ ভো গীনমাধৃরণয়ন্‌ । 
ভিঙ্গরওকটাহভিভিমতিতে। বনাম বংশিধ্বনিঃ ॥ 
“জলদপটলকে স্তস্তিত করিয়া, গন্ধর্বগণকে মুহমুহঃ 
চমতক্কত করিয়া, সানন্দাদি তাঁপমকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, 


|৭মগঃ] রসতত্ব'ও শক্তি-সধনা ৬৭১ 


্গ্ধাকে বিশ্মিত করিয়া, পাতালে বলিরাজার আনন বর্ধন 
(করিনা, তূপ্জগপতি অনস্তকে আঘুর্ণিত করিয়া এবং 
ব্রহ্ধাণ্-কটাহের ভিত্তি পর্যন্ত ভেদ করিয়৷ বংশীধবনি 
কল দিকে বিস্তারিত হইল» 

জীব গেই রসের ধ্বনিতে মোহিত হইল, কিন্ত কলে 
তাহার পূরণতত্ব অবগত 'হইতে পারিল না। কেহ অনগু- 
'ভূতিতে সুখের জন্য ধাবিত হইল,-যাহারা গোপী, মাহা 
ভক্ত, তাহারাই সেই, রসে রপিক হইয়া! প্রাণ ভরিয়া 
পূর্ণান্ পূরিয়া লইল। দেই বাণীতে কি গীত হইল? মেই 
রস-নাদে এক সন্ষেত শব গীত হইল। তাহা কি? তাহা 


“কলং বামদৃশীং মনোহরং।” 


জীবের চিন্ত আকর্ষণ করিয়া, জীবের জুখস্থপ্ত সদ 
পূর্ণ সুখের রদধারা ঢালিবার জন্ত_-প্রা্কত কাম-পীড়িত, 
হৃদয়ে অপ্রার্কত মদনোন্মাদ ধার কলসী নিঃগ্ৃত' “ধা 
ঢাপিবার জন্য এই মনোহর বেধু নিনাদিত হইয়া-_“কলং 
বামদৃশাং মমোহরং” সঙ্কেত ধ্বনিত হইল।.. এই কল- 
পদামৃত বেণুলীতৈর তাৎপর্য এই,-কলং অর্থাৎ ক+ল-র 
ইহাতে বামদৃকৃ অর্থাৎ চতুর্ঘ স্বর ঈ কার যুক্ত করিলে, 
লীপদ মদ. হন্)-ইহা মনোহর অর্থাৎ, মলের অধিষাতরী 
দেবতা চন্ত্র বা চন্ুবিদুকে হরণ করিতেছে? অতএব, 
কল +8ঈ+৮-সংযোগে "্ীংত এই কামবীন নিশ্পর হয়। 


এই ক্লীং আদি বীজ, সুতরাং আদি রসের আশ্রন়্ ) 
যখন অব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত হইস্বাছে,_যখন অব্াক্ত অবস্থান 
বীজ্ভৃত জগৎ -য্খন গুণাতীত জগৎ, কেবল গুণের প্রকাশ, 
__ তখন হইতেই এই মধুর স্বর জগতে ধ্বনিত হইতেছে, 
তখন হইতেই এই ক্লীং বাজিয়া! বাজিয়া অব্যক্ত জগতকে, 
ব্ক্ত করিতেছে । ক্লীংই আদিবীজ-্লীং হইতেই ক্ষিতি, 
দূ, তেজ, মকৎ ও ব্যোমের ৃষ্টি। সেই পঞ্চতৃত হইতে, 
আবার ব্যক্তাব্যক্ত জীবভূত জগতের প্রকাশ ) যথা,_- | 

ল-কারাৎ পৃথিবী জাত ককারাজ্জলসম্ভবং। 

ঈ কারাগ্হিরৎপন্নে নদ দ্বাযুঃ প্রজীয়তে ॥ 
বিন্দোরাকাশসম্ভৃতিরিতি ভূতাত্বকঃ বীজঃ॥ | রঃ 
রঃ সাধনতত্ব সার । 
পক-কার হইতে জল, ল-কার হইতে পৃথিবী, ঈ-কার.. 
..হইতে বহি, নাদ হইতে বা ও বিন্দু, হইতে আকাশের 

উৎপত্তি হইয়াছে । 

ক্লীং এই বীজ হইতেই ভৃতূবঃম্বঃ এই ভ্রিলৌক ও 
ভরিলোকস্থ জীব সমুদয় স্থষট হইয়াছে। যাহা হইতে সর্বভূত- 
জাত, তাহাই আদি বীজ্__তাহাই কামবীজ। নার সৃষ্ট 
করিবার কামনা এই ক্লীং_স্ৃতরাং ইহা! কামবী্। জীবের 
রহ্মতত্ব এই সুক্ষ অবস্থিত-_কাজেই ইহা আনন্দ ও রস। যাহ 
সর্ধভূত চরাচর-_যাহা ব্রদ্মবীজ_যাহা প্রকৃতি পুক্রষ,__দাহা 
কসতন্ব_তাহা রাধার) ৃতরাং ললীংও রাধার্। যথা,-- 


দমপঃ] রসতত্ব ও শক্কি-সাধনা ৬৭৩ 


ককারে। নায়কঃ কৃষক: মচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 

ঈকারং প্রকৃতিঃ রাধা মহ।তভাবন্বরূপিনী | 

লশ্ানন্দ।জ্বক: প্রেম নুখপ্ণ পরিকীর্তিতং। 
| চম্বনা্সেষ মাধধূ্ষ্যং বিন্দুনাদনমীরিতং ॥ 
পু ৃ সাধনতত্ব সার: । 
_ ককারে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচ নামক এবং 
উকার মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা . প্রকৃতি বুঝার ;_-ল 
কার এই নায়ক নায়িকার মিলনানন্দাত্বক প্রমজঞ্দকে 
নির্দেশ করেন, এবং নাদ ও বিন্দু উভয়ের রিলাদ 
ভাবগ্যোত্তক চুম্বন .আলিঙ্গনাদি মাধুর্য্যামৃতসিদ্ধুকে পরিস্ফৃট 
রিয়া থাকেন। অন্তএব, ক্লীং এই মহাঁবীজ, ্ীরধামাধবের 
পরৈকা ভাবস্তোতক বিলাস প্রেম প্রান্তিরূপ মাধুর্য 'রস 
'িভাবন মহা মন্ত্র 
স্ঈ শিষ্য। বৈষ্বের তারকব্রন্ম নাম আমি গুনিয়াছি,-_ 
£ন্ত আপনার নিকটে এক্ষণে আমি শুনিলান ; যুগল মন্তুই 
লীবের পূর্ণতম আনন্দবিধায়ক,_তবে আবচর বৈষ্ঃবগণ 
লন [নাম করে কেন? 

গুরু । কি নাম? | 
শিষ্য । ধৈষ্থবের তারকত্রক্গ নাম; যথা,-- 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
ইচাতে হইল কি? . 
(৫৭) 


ডঃ কামরীজ.ও কাম গাযজী। . [খমজঃ 
শিল্কা। কেবল রাধা কৃ এই নাম বা ক্লীং এই বীজ : 
শ্রবণ করিলেই জীব নিত্যধাম লাঁভ করিতে পারে, তবে কৃষ্ণ . 
হরি রাম এতটি নাম করিবার প্রয়োজন কি? আর রাধানাঁমই " 
বা উহীর মধ্যে নাই কেন? রাম নামে ভূত পালায়, তাই কি 
পূর্ণতম কৃষ্ণনামের সহিত রাম নামের যোগ করা হইয়াছে? 
গুরু। তোমার মত ভূতে তাই বুঝিয়। থাকে বটে। : 
এই বত্রিশ অক্ষরবিশিষ্ট ষোল নামের বীজ “হরে কৃষ্ণ রাঁম।” 
নির্ধাৎ ইহাই এই সমস্ত বাক্যাবলী সার,_-এই “হরে কৃষ্ণ 
রাম” এই তিনটি শবই ছুই তিনবার করিয়া বলা হইয়াছে) 
কিন্তু এই তারকক্রক্গ নামে রাধা-ৃষ্ণ এই যুগল নামই করা. 
হইয়া থাকে | : প্রথমে “হরে+ এই শবের ব্যাখ্যা শোন,__ 
হরতি শ্রীকৃষ্ষমন: কৃষ্ণাহ্বাদস্বরূপিণী। 
ও . অতো হরেত্যানেনৈৰ রাধিকা পরিকীর্তিতা॥ 
 *ধিনি ্ত্ীকষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা, কৃষ্ণাহলাদ- 
রূপিলী প্রামতী রাধিকাই শ্রীষ্ণের মনোহরণ করেন, 
মতএব রাধিকাই হর1।” সম্বোধনে হরা শব্দ-_হরে। 
তারপরে কৃষ্ণ, 
আননৈকন্ুখ স্বামী গাম; কমললৌচন:। 
গেকুজানন্ছো। নন্দন$ কৃষ্ণ ইত্যভিবীয়তে। 
"ষিনি একমাত্র পূর্ণতম আনন্দ, যিনি সর্কজগতের স্বামী : 
এবং ধিনি নির্মল ও নিরবচ্ছিন্ন স্বুখ এবং গোফুলে পুরণভম : 
পর্মানদারপে প্রকাশ পাইনা জাত জীবমাত্রেরই নক্ষান : 
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নর্থাৎ আন আনন্দ বিধায়ক, তিনিই চরহ কমললোচন 
₹ঞ্চনামে অভিহিত ।” 

এখন রাম এই শের গৃঢার্থ শ্রবণ কর,__ 

বৈদক্দিলারঃ সর্ববশ্মিন্‌ সব্ধলীলাবিশারদ | 
শ্ীরাধা রময়েন্সিত্যং রম ইত্যভিবীয়তে ॥ 

“ধিনি সর্ববিষন্বে শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ অর্থাৎ স্থপণ্ডিত ও সর্ব 
লীলা-বিশারদ এবং যিনি শ্রীরাধাতে নিত্য রমণ করেন 
অর্থাৎ হুলাদিনীশক্তিতে মিলনানন্দ উপভোগ করেন, সেই 
মিলনানন্দ ভাবময় কৃষ্ণই রাম এই নামে কথিত ।” 

অতএব “হরে কৃষ্ণ রাম” ইহা শ্রীরাধা-কুষ্ণের মিলনা আ্মক 
লীলাময় যুগল নাম। ইহাতে অন্ত কাহারও নাই ছি 

জীব সুখ চাক, সুখের আকাজ্ষায় জীবের এত আকুল-$ 
আকা! । এই সুখ লাঁতার্থেই জীব বাসনার দাস হইয়া! 

পড়ে,__কিন্তু পান্বিব পদার্থে জুখ নাই, সে লমন্তই. ক্ষণতঙ্গুর, 
ৰা মরণ-ধর্মশীল। যদি সুখ চাও, তবে একমাত্র. পুতিম। 
নুখমগ্স শ্রীকষ্ণে আত্মসমর্পণ, কর । 

মানুমমাত্রেই রসিক হইতে চাহে,_মান্মাত্রেই রসের 
জন্ত লালাক্সিত, কিন্ত. রস কোথায় আছে, সন্ধান. না লইয়া 
মরীচিকায় জ্ত্রমের স্তায় মিথ্যা ছুটাছুটি করিলে দগ্ধকণ্ঠে প্রাথ 
বিয়োগ হইবে। রস শ্রীকষ্ণে, অতএব কৃষ্ণে প্রাণার্পণ কর ।.: 

আনন্দ মিলনে . সুখ মিলনে। রদ মিলনে । কিন্তু 
মিত্য মিলন কোথায়? 


৬৭৬ _মবীজ ও কাম গায়তী। [৭ম অঃ 


এ শোন, মধুর বীণা কলতানে বাজিয়া বাজিয়া জীবকে 
রল-উপভোগ জন্ত আহ্বান করিতেছে । জীব যদি গোকুলাখ্য 
মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে সেই সেবানন্দ লাভ করিতে 
পারে, তবে পুর্ণতম রস, পুর্ণতম সুখ, পূর্ণ তম আনন্দ লাভ 
করিতে পারে। 

। যদি সুখ চাহ, হৃদয় সুখস্বরূপ কষে অর্পণ কর। বদি 
রদ চাহ, বৃত্তিসমুদয় পর্ণতম-রস-বিগ্রহ গ্রীক অর্পণ কর। 
রা কাম দমন করিয়া কামরূপ হইতে চাও, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ 

কৃষে কামনা-বাঁন! অর্পণ কর। যদি জগতের সর্ধবশক্তিকে 
বশীতৃত করিতে চাও, তবে হ্লাদিনী-শক্তি মিলন-রসানন্দ 
্রীন্ফে সর্বশক্তি অর্পণ কর। সুখ আর কোথাও নাই, 
নিত্যন্খ স্কৃথময় শ্রীকৃষ্ণে-রস আর ত কোথাও নাই__ 
রাধারুষ্ণের যুগলমিলনে | অতএব সর্কেন্তরিয় সংযত করিয়া, 
প্রেমতক্তিতে হ্বদয় পূর্ণ করিয়া বল,_ 

ব্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দীয় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। 

শিশ্ত। ক্লীং কৃষ্ঠার গোবিন্দায় গোপীঞনবল্পভায় স্বাহা। : 

ওরু। শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, সুখে ছুঃখে প্র 
সন্র জপ করিও। তোমার প্রাণের আশ। পরিতৃপ্ত হইবে? 
সখের অভিলাধ পূর্ণ হইবে। রলোপভোগে টা 
ধইতে পারিবে। . 'লমাপ্ত। 





মহিয়াট়ী গাধারণ গুন্তকানয় 
নির্ছারিত দিনের গরিচয় গন্ 


বর্গ সংখা. পরিগ্রহণ সংখ্য।..-*******০০০ 
এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্ধারিত দিনে অথবা প্‌ 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দ্রিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাক 
জরিমান। দিতে হইবে । 
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